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ফ বছর পুজোর ছুটির মুখোমৃঁখি কয়েকটা দন বড় কষ্টে কাটে আমার। খবর- 
কাগজে রোজ রিপোর্ট দোখ_এত হাজার লোক ছাট কাটানোর জন্য হাওড়া স্টেশন 
থেকে দূরপাল্লার ট্রেন ধরলেন: গতবারের তুলনায় এবারের যান্রীসংখ্যা অনেক বেশী 
অথবা কয়েক বছরের মধ্যে এবারই রেকর্ড; যাত্রীদের গল্তব্যস্থল প্রধানত দিতলী, আগ্রা 
কাশ্মশর অথবা পুরণ, বাঙ্গালোর, কন্যাকুমারী ইত্যাদি । এসব জায়গায় দেখবাব যে কিছু 
নেই সেকথা বলাঁছ না। কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে ছাঁটর কটা দিন শান্তিতে কাটানো, 
সেখানে অএশ্র অর্থব্যয় ছাড়াও অপাঁরসীম শারীরিক ক্রেশ সহ্য করে এহেন “দেশত্যাগ 
আবাশ্যক বলে িছ্‌তেই মনে করতে পার না। লক্ষ লোকের পাঁরপ্রাহ দেশভ্রমণের এই 
মর্মান্তিক দ্টান্তে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যায়। পুজোর হিড়িকে আত্যীয়-বন্ধদের 
ট্রেনে তুলে দতে আমিও হাওড়া স্টেশনে দু'একবার গয়োছ । তুমূল হন্রগোল, ঠেলাঠোলি, 
হুড়োহাঁড়তে সে যেন এক হাতাহাতি যুদ্ধের দৃশ্য। ১৮ লটবহর মাঁড়য়ে 
ছুটি উপভোগকারীরা যাঁদও বা কামরায় ঢুকতে পেলেন বস্তাবন্দী আলব মতো, তখনও 
তাঁদের সামনে দীর্ঘ পথ। সে পথের শেষে, নতুন পাঁরবেশে হয়ত ভ্রমণ বা বিশ্রামের 
কয়েকটা দন। তারপরে আবার সেই *বাসরোধকারণ প্রত্যাবর্তন । 

হাওড়া স্টেশনের কার ড্রাইভ-এ গাঁড় রেখে, প্লাটফরমের ডার্ট জনতাকে আভি- 
সম্পাত করতে করতে যাঁরা শ'তাতপানয়ান্মিত কামরাষ গিয়ে ওঠেন, তাঁরা আমার লক্ষের 
বাইরে । আমার জীবনের বাইবেও তাঁরা । বহুবার বহুক্ষেত্রে খু কাছ থেকে তাঁদের 
দেখবার সুযোগ পেয়ে এখন দূর থেকে দেখাই নিরাপদ মনে কাঁর। তাঁদেব জনা আমার 
একটুও মাথাব্যথা নেই । আমার ওঠাবসা, আমার হাসিগজ্প দন-আন-াদন-খাই িম্ন- 
মধ্যবিভ্ুদের সঙ্গে_যে কোন দেশে, যে কোন যুগে প্রগতির পতাকা যাঁদের হাতে । প্রগাতির 
কথাটা হঠাৎ এখানে কেন তুললাম তা একটু পরেই বলছি । আমাব সগোব্রদের দেশভ্রমণে 
আতমম্ভারতা নেই, কিন্তু অব্যবস্থা আছে। 'ক করে তা আরও মনোহব, আব্ও উপভোগ্য 
হতে পারে, সে বিষয়ে দু'কথা বলবার জন্যই কলম ধরেছি। 

প্রথম কথা, স্বজ্পবিত্তদের ভ্রমণের জন্য পশ্চিমবাংলার বাইরে যেতেই হবে এমন কি 
কথা আছে? দৈনান্দিন জীবনের একঘেয়েমির বাইরে নতুন পাঁরবেশে চিত্তাবনোদনই যাঁদ 
ভ্রমতণর উদ্দেশ্য হয় তো ছাড়া আর কই বা উদ্দেশ্য হতে পারে), তা হল তেমন 
পারবেশের কি খুবই অভাব আছে পশ্চমব্গে ? দিল্লী, আশ্রায় বেসব ইমারত আমরা 
দেখতে যাই তা প্রাসদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে পশ্চিম- 
বঙ্গও একেবারে দেউীলয়া নয়। তারও দেখাবার অনেক কিছু আছে। তবে বঞ্গজননীর 
ধনরত্র যে রানীর মতন নয় সেকথা বলাই বাহূল্য। কাশ্মীর বা কন্মাকুমারীর প্রাকীতিক 
দৃশ্য যখন বহুদূর থেকে আমাদের আকৃষ্ট করে, তখন ভ্দলে যাই রবীন্দ্রনাথ কি দেখে 


দেখা হয় নাই--১ ১ 
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লিখোছলেন তাঁর কালজয়ী গান-_ “আমার সোনার বাংলা আম তোমায় ভালবাসি।” 
আসল কথা, দৃঁম্টভঙ্গি। বঙ্গজননশর অশেষ রূপ দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ 
দাশের পারণত দৃষ্টি সকলের না থাকতে পারে। তবু দেখবার চোখ ও বোঝবার মন 
সামান্য একট; তোর থাকলেই ঘরের কাছাকাছি কত না দর্শনীয় জিনিস ছাঁড়য়ে পড়ে 
পন । এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন, তা শুধু তাঁর পক্ষেই বলা 
সম্ভব ছিল £__ 





“বহ্য দন ধরে বহু ক্রোশ দূরে 
বহন ব্যয় কার বহু দেশ ঘুরে 
দেখতে গিয়েছি পর্বতমালা, 
দেখিতে গিয়োছ 'সিম্ধু। 
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া 
ঘর হতে শুধু দুই পা ফোলয়া 
একটি ধানের শিষের উপরে 
একটি 'শাশর 'বিন্দু।” 
আমাদের দয়ারের অদূরে এমন কি আহা-মার দেখবার জানিস আছে? ধানের 
শষের উপর 'শিশিরাবন্দুর শোভা তো কাঁবসুলভ উচ্ছবাসমান্র; তা দেখে দেখে আর 
কশদন কাটানো যায় 2 
অস্বীকার কাঁর না, এসব সন্দেহে কিছ সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ধান- 
ক্ষেতের পাশেই পাবেন ভরা নদী, পাবেন কাশফুলের সমারোহ, পাবেন মাছরাঙা, কাদা- 
খোচা, জলাঁপাঁপর দল-চোখ আপনার জ্বাড়য়ে যাবে। ধানক্ষেত ছেড়ে, আমবাগান 
পোৌঁরয়ে, শালুক-ফোটা পুকুরের পাশ 'দয়ে গ্রামে উঠে আসুন-এক ভিন্ন পাঁরবেশে, 
আপনার প্রাত্যাহক সঙ্কীর্ণ আঁস্তত্বের অতীতে এক নতুন জগতে নিমেষে পেপছে যাবেন। 
নাগাঁরক মালনতার বাইরে, শুধু দিনযাপনের গ্লাঁন থেকে বহু দূরে, বুক ভরে 'ি*বাস 
নয়ে অনেক হালকা বোধ করবেন আপাঁন। শহুরে সংকোচ কাটিয়ে স্থানীয় আঁধবাসশ- 
দের সঙ্গে যাঁদ একটু মেশেন, একটু কথা বলেন, তা হলে এই প্রখর প্রগাতর ষফুগেও, 
ভারতীয় আতথেয়তার ধারাঁট যে একেবারে শুকিয়ে যায়নি বুঝতে পারবেন। মাটির 
দাওয়ায় চাটাইয়ে বসে দুশট ভাত, িদেনপক্ষে এক বাট গুড়-ম্াড় আপনাকে খেতেই 
হবে। ভিড় করে আপনাকে দেখতে আসবে গ্রামের লোক- সারল্যে, আন্তরিকতায় আপনা- 
দের আলাপ ভরে উঠবে কানায় কানায়। শহর-জশবনে যে সতর্কতার বেড়াজালে সর্বদা 
শীনজেকে ঘিরে রাখেন, এখানে সে পাহারার প্রয়োজনই বোধ করবেন না। সে যে কণ মান্তি 
শক করে বোঝাই! গ্রাম্মন্পারক্রমায় শারশীরক কষ্ট হয়ত আছে, কিন্তু দাাম্ট ও হুদয় দুই-ই 


হ 





প্রসারত করবার এমন অবাধ সুযোগ আর কোথায় পাবেন ? 

মফস্বল শহর বা বড় গ্রামে জনজীবনের বর্তমান চেহারাটা হয়ত এতটা নিজ্কলষ 
নয়; নানাভাবে সেখানে নাগারক চাতুর্ষের এখন অন্বপ্রবেশ ঘটেছে । তবু দীর্ঘকাল গ্রাম- 
বাংলায় ঘুরে ঘুরে এ প্রতাঁতি আমার মনে বদ্ধমূল যে, শহরে মানাসকতা গ্রামীণ জীবন- 
ধারার সনাতন বৈশিল্ট্যগ্লিকে এখনও একেবারে গ্রাস করতে পারেনি । কতাঁদন অবশ্য 
এ অবস্থাটা টিকে থাকবে তা বলা শন্ত। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট ঘটনার কথা বাঁল-_সামান্য 
হলেও ফা অমন কাছে বেশ অর্থবহ মনে হয়েছে। দূর গ্রামে, পথের ধারের গাছতলায়, 
ট্রানীজস্টার-কোলে এক রাখাল ছেলেকে একদা দেখোছিলাম। ছু গরু মাঠে চরছে, কিছু 
এসে বসেছে ছায়ায় রাখালের 'কল্তু সৌঁদকে মন নেই, মন তাব যান্িক গানে 'নমগ্ন। 
কাছে গিয়ে যখন শুধোলাম-_সে বাঁশিটাঁশি বাজায় কিনা, বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলে 
উঠল-_-রোভয়ো-কলের' কাছে বাঁশ! খুব কম রাখালই আজকাল বাঁশ বাজায়। মাঠে 
গরু ছেড়ে 'দয়ে ছায়াঢাকা গাছতলায় রাখালের বাঁশ বাজানোর যে সনাতন ছাঁবটা আমার 
মতো প্রাচনপল্থখদের মনে এখনও আঁকা রয়েছে, বাস্তবে তার দৃষ্টান্ত 'বরল। মোটা- 
'মুটিভাবে বলতে গেলে, গ্রামীণ সংস্কীতপ্রবাহের 'বাভন্ন ধারাগ্ীলর বেলাতেও এই 
একই কথা খাটে। সেগ্লও স্ফার্ত হারিয়েছে বহুকাল; এখন শ্বাকয়ে আসছে ধারে 
ধীরে এবং আর বিশ-ন্রশ বছর পরে তাদের আদৌ খু*জে পাওয়া যাবে কিনা জন্দেহ। 

গ্রাম-বাংলার জনজশীবনে এখন একটা সঙ্কটের কাল চলছে-_সংষ্্'তর সগ্কট। সনাতন 
রীতিনশীত, চিরন্তন আচার-আচরণ, শাশ্বত মূল্যবোধ প্রভৃতির ভাতিমূল দ্রুত আলগা 
হয়ে আসছে। এই অমোঘ পাঁরবর্তনের পাঁরণাম শুভ ফি অশুভ সে প্রশ্ন এখানে তুলাছ 
না। আমার 'চল্তা-_-অতীতে যা ছিল, এখন যা আছে অথবা ভাঁবষ্যতে যা হবে সে সবই 
বাঙালীর জীবনচর্যার অল্তভভূত। “বাঙালীর ইতিহাস নাই”- বঙ্কিমচন্দ্রের এ খেদোন্ত 
হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে না। আজ হোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস 
নিশ্চয়ই লেখা হবে। সে মহৎ ও বরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। অল্তত্ত 
যে বৌশলন্ট্যগ্ীল চোখের উপরে লোপ পাচ্ছে তার বৃত্তান্ত আঁবলম্বে সংগৃহীত হওয়া 
উঁচত। আরও বেশী দেরী হয়ে গেলে সংগ্রহ করবার মতো কোন উপাদানই হয়ত অবাঁশষ্ট 
"থাকবে না। 

সর্বদেশে সর্বকালে এ কাজের দাঁয়ত্ব বাত'ক্মেছে মধ্যাবত্ত ও নিম্নমধ্যাবত্ত শাক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ওপর। ধনীদের অবসর আছে, 'কন্তু এ কাজে উৎসাহ নেই। তাঁদের মধ্যে 
দুণ্চারজন ব্যাতিক্রমের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্য দিকে, গরীবের অন্নচিন্তা এতই 
চমৎকারা যে অবসর বলতে তাঁদের কিছুই নেই। এ লেখার শুরুতে প্রগ্াতর পতাকা মধ্য- 
বত্তেরাই চিরকাল বহন করেছেন বলে যে উীন্ত করোছি, তাতে আম অন্তত নিঃসংশয়। 
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এই ব্াদ্ধজীবীদের পাশ্চমবঙ্গের শ্রাম-পারিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে (যাঁদ পার) 
একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে আমার "স্থির 'ব*বাস। এ+দের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
পর্যবেক্ষকও যাঁদ গ্রামগ্রামাল্তরে ছড়ানো অপাশ্্রয়মাণ সাংস্কৃতিক উপাদানগুঁলি সংগ্রহ 
করে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতোই যাঁদ প্রবন্ধাদ লেখেন, তা হলে বেশ বড় একটা 
কাজের সূন্রপাত হয়। এসব উপকরণের 1ভীত্ততেই একদা বাঙাল জাতির পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস রচিত হবে। 

আমার এ আশা যাঁদ ফলবতাঁ নাও হয় তাতেও ক্ষাত নেই । এই লেখাগ্াালর মাধ্যমে 
বার বার আমি ফিরে যেতে পারব গ্রাম-পারক্রমার সেই পরম রমণীয় দনগুীলতে। 
ব্যান্তগতভাবে সে এক মস্ত লাভ। আর বরাতগণে যাঁদ দুচারজন অনুরাগী পাঠক- 
পাঠিকা পাই-আ'ম তাঁদের পথ দোঁখয়ে 'নয়ে যাব পাঁশ্চমবাংলার 1দকে-দিগন্তরে। পথেত্র 
শেষে চমকদার কিছ যাঁদ নাও দেখাতে পারি, পথচলার আনন্দ থেকে তাঁরা কখনই বাত 
হবেন না। বৃষ্টবহীন বৈশাখী দিনে তপ্ত বাতাসের হলকা-ওঠা দীর্ঘ পথে তাঁদের আম 
নিয়ে যাব বাঁকুড়া, পুর্ীলয়ায়; শ্যামছায়াঘন 'দনে দূর গ্রামপথে তাঁদের সঙ্গী হব 
জলপাইগ্বাঁড়, বীরভূম, রধধধমান, মোৌদনীপুরে; শরতের প্রসন্ন আকাশের নীচে খোলা 
নৌকায় তাঁদের সঙ্গে ভেসে যাব তিস্তা, ইছামতাঁ, ভাগশীরথশ, মহানন্দায়। 

পথচলার কাঁব, মুন্ত জীবনের কাব, ওয়াল্ট হুইটম্যানের 5০079 ০1 178 01991 
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গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও লোকসংস্কাতির সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের পাঁরচয় ঘটানোই 
যে আমার প্রধান উদ্দেশ্য সেকথা আগেই বলেছি। জনজীীবনের বহুমুখণ প্রকাশের নানা 
নিদর্শন যেখানে একত্র সংরক্ষিত থাকে, এমন কোন সংগ্রহশালায় গেলে একাজ সহজেই 
সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু, আমার মতে, সে পল্লবগ্রাহশী আঁভজ্ঞতা থেকে গ্রামগ্রামান্তরে 
পাঁরভ্রমণ করে সরেজমিনে অভিজ্ঞতা সণ্টয় করাই বহুগুণে শ্রেয়। মফস্বলে রওনা হবার 
আগে ক্পব।ঠ।প উপকণ্ঠে অবাঁস্থত এরকম একাট সুন্দর সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে 
গেলে আমাদের অভীষ্ট সম্বন্ধে প্রাথথামক একটা ধারণা তোর হতে পারে। তার মূল্যও 
কম নয়। 

আমি ঠাকুরপূকুরের গুরুসদয় মিউজয়মের কথা বলাছি। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে 
বেহালা ও বাঁড়শা পার হয়ে, ৩-এ বাসরুট টারামনাসের সামান্য দাক্ষণে, রাস্তার ডান 
পাশে (পাঁশ্চমে) ব্রতচারীগ্রামে এক একতলা পাকা দালানে সংগ্রহশালাট অবাঁষ্থত। 
যাঁদের গাঁড় নেই তাঁদের পক্ষে ৩-এ বাসে যাওয়াই প্রশস্ত। প্রাতষ্ঠানাট বৃহস্পাঁতবার 
বন্ধ, রাঁববার বেলা দশটা থেকে একটা ও অন্যান্য দিন একটা থেকে পাঁচটা অবাধ খোলা 
থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের যে সুসন্তানের নামের সঙ্গে এ প্রাতিষ্ঠানটি যূন্ত তিনি স্বর্গত গুরু- 
সদয় দত্ত, আই 'ীস এস। সরকারী পদমর্যাদার চোখ-ধাঁধানো .ঢাগা-চাপকানের ওপর 
একখানা আটপৌরে নকশণ কাঁথা চাঁপয়ে এমন অনাড়ম্বর সারল্য তান জীবন কাটিয়ে 
গেছেন যে, তাঁকে আমরা ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক ও বঙ্গসংস্কৃতির গভীর 
অনুরাগী বলেই বেশী করে জান। তাঁর চাকুর-জীবনের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই, 
াভন্ল সময়ে নানা উচ্চপদ অলংকৃত করলেও বীরভূমের প্রাত তাঁর একটা বিশেষ টান 
ছল; একাধিকবার তানি সে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট 'হসাবে কাজ করেছেন । রায়বে'শে নাচের 
'নৃত্যালী'র সঙ্গে দেহমন সংস্থ রাখবার নানাবিধ 'কৃত্যালী'র যোগসাধন করে যে 
্রতচারী আন্দোলনের 'তানি প্রবর্তন করেন, তার প্রেরণা বীরভূম থেকেই পাওয়া সন্দেহ 
নেই। আর এক আন্দোলনের তাঁনই পাঁথকৃৎ-শাক্ষিত, শহুরে বাঙালশীর মন গ্রামমুখী 
করবার আন্দোলন, পঙ্লী-বাংলার বিচিত্র কৃ্টিসম্ভারের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরানোর 
আল্দোলন। খুব ঢাকচোল 'পাঁটয়ে এ আন্দেঙ্সন হয়াঁন বলে অনেকেই সেকথা জানেন 
না। তান যথেষ্ট ঘুরেছেন, যথেষ্ট খেটেছেন, যথেন্ট লিখেছেন এবষয়ে। সে সম্ব্ে 
ঘাঁরা খবর রাখেন, ঠাকুরপুকুরের গুরদসদয় মউীজয়ম তাঁদের কাছে পনঠস্থানস্বরূপ, 
কেননা তাঁর একক প্রচেম্টায় সংগৃহীত এখানকার শিজ্প-নিদর্শনগুলি গ্রাম-বাংলা 


৪ 


যতটা প্রকাশিত করে, পশ্চিমবঙ্গের আর কোন সংগ্রহশালা ততটা করে কনা সন্দেহ। 

কিছাাঁদন আগে এ প্রাতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় আমার অনুরোধে যে 
সধাক্ষস্ত বিবরণশাট পাঠিয়েছিলেন তা থেকে দেখাছ, শ্রীষূত দত্ত ১৯২৯ খশভ্টাব্দ 
থেকেই দুই বাংলার বিভিন্ন অণ্চলের লোকাঁশিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করতে শুর করেন। 
সেগুলি প্রথমে জড়ো করা হয় কলকাতায় তাঁর ১২নং লাউডন স্ট্রটের বাঁড়তে। ১৯৩২ 
খষ্টাব্দে ইশ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েশ্টাল আর্ট-এর সহযোগিতায় কলকাতায় এক 
প্রদর্শনীতে সেগ্যাল দেখানো হলে 'বদগ্ধজনের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। ১৯৪০ 
খুশভ্টাব্দে তাঁর পারকল্পিত লোকসংস্কীতি বিশববিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রীযূত দত্ত 
ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারীগ্রামের পত্তন করেন। এখানেই পরে একটি 'মিউঁজয়ম খুলে সমস্ত 
সংগ্রহাট সেখানে রাখবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য, ১৯৪১ খ্ম্টাব্দে, িল্পদ্রুব্য- 
গুলি সাময়িকভাবে স্থানান্তাঁরত হয় স্টোর রোডে (বর্তমানে গুরুসদয় রোড) তাঁর নব- 
নার্মত বাসভবনে । কিন্তু দুভগ্যক্রমে সে বছরের জুন মাসেই তিনি পরলোকগমন 
করেন। ১৯৪৫ খ্2ীষ্টাব্দে, বঙ্গীয় ব্রতচারী সোসাইটির তত্তবাবধানে, গুরুসদয় 
1মউজয়মের বমান বাঁড়টি তৈরী হলেও লোকাঁশল্পের নিদর্শনগৃঁলকে নানা কারণে 
সেখানে তখনই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ান। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল আর. গজ. কেসী ও 
কৈলাসনাথ কাটজ;র আমলে, কলকাতার লাটভবনে সংগ্রহটির ছু ছু অংশ দু'বার 
প্রদর্শিত হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের সণ্টার হয়। অবশেষে, ১৯৫৯ খু নজ্টাব্দে, 
শিপদ্রব্গঁল নিয়ে আসা হয় বর্তমান মিউাজয়মে ও ডঃ বধানচন্দ্র রায় 
প্রদর্শনী-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর গ্যালারীগনীল 
উন্মূন্ত করেন দর্শকদের কাছে। সেই থেকে প্রদর্শিত বস্তুগুঁল দেখানোর জন্য একজন 
িউরেটর 'নযুস্ত আছেন এখানে । তাঁর কাছেই শুনোছ, আড়াই শ'র ওপর জড়ানো পট, 
চার শ'র কিছ বেশী কালীঘাট ও অন্য রকম পট, দু শ'র মত নকশনী কাঁথা, দু শ'রকছ; 
বেশঈ কাঠের ভ:্কর্, সমসংখ্যক পোড়ামাটর নকাঁশ টাল, প্রায় সাড়ে তন শ' মাঁটর 
খেলনা-পৃতুল, শতখানেক দশাবতার তাস, সম্তরের মতো অলংকৃত মৃৎপান্্, সমসংখ্যক 
খাবারের ছঁচি, চ্য়াজিলিশট্ট পাথরের মার্ত (তাদের আধকাংশই পাল-সেন যুগের ও 
ভগ্ন), পনেরাট চান্রত পুপথর পাটা, বেশ ছু চালচিত্র বা এ জাতনয় রাউন ছবি ও 
[তন শ'র মতো গৃহস্থালশর সরঞ্জাম, ডোকরা শিল্পের 'নদর্শন, বাদ্যমন্ত, শোলার পুতুল, 
মাটির পার, পিতল-ব্রোঞ্জের মূর্তি ও গহনা প্রভাতি এ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। গ্রাম- 
বলার প্রায় আড়াই হাজার ?নদর্শনের এই বিরাট লোকাঁশল্প-সংগ্রহটি যে মান্র একজনের 
অবসরকালণন পারশ্রমের ফসল সেকথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। একথা হয়ত আংাঁশক- 
ভাবে সত্য যে, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে উভয় বাংলার যে-কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
এতই দোদণ্ডপ্রতাপ ছিল যে, তাঁকে খুশী করবার জন্য গ্রামবাসীরা সহজেই মুস্তহস্ত 
হতেন। কিন্তু সংগ্রহশালার কাজে যাঁদেরই কিছু আঁভজ্ঞতা আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন 
১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে, মান্র এগারো বছর সময়ে, দুই বাংলার 'বাভন্ন জেলা 
থেকে এত বিশাল এক সংগ্রহের সমাবেশ করা অসামান্য পারশ্রম ও একাণ্্ অভিনিবেশের 
পাঁরিচায়ক। 

এই লোকশিল্প-সংগ্রহের সব কট বিভাগের 'বস্তারত বর্ণনা দিতে পারলে সুখী 
হতাম, কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয়। আমাকে সেজন্য কাঠ-খোদাই, নকশী কাঁথা ও 
পটাচন্রের আলোচনা 'নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে-_গুরুসদয় মিউীঁজয়মে যে সংগ্রহগলি 
বেশ উচ্চাঙ্গের। অন্য শিজ্প-নিদর্শনগুলি পাঠকপাঠিকারা নিজেরা গিয়ে দেখে আসতে 
পারেন। 
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ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে কাঠ-খোদাই শল্পের এীতহ্য খ্দবই প্রাচন। ব্যবহৃত 
উপাদানের অস্থায়ত্বের জন্য আদম নিদর্শনগুলি রক্ষা না পেলেও রামায়ণ-মহাভারতের 
যুগেই যে কাঠের অলংকৃত গৃহদ্বার, রথ, সিংহাসন প্রভাতি 'নার্মত হত সেকথা ওই 
মহাকাব্য দুটিতেই উল্লোখত হয়েছে । ধগ্বেদেও সূত্রধরদের উল্লেখ দেখতে পাই। শিল্প- 
শাস্ত ও বৃহৎসংহতায় গাছ কাটবার বিধি, কাঠের গুণাগুণ ও শ্রেণীবিভাগ, কাঠ 'সীজন? 
বা মজবুত করবার পদ্ধাত ও নানা রকম আসবাব তোরর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

মধ্যযদগ ও শেষ-মধ্যবগে বাঙালী সুন্রধরদের প্রাতভা কাঠের রথ, চণ্ডঈমণ্ডপের 
অলংকরণ, বাসগৃহ ও মান্দরের নকাঁশ কপাট, প্রাতমা এবং নরনারীর মার্ত প্রভৃতি 
নর্মাণে নিয়োজিত হয়োছল। এ সবের কিছু 'কছু দৃঙ্টান্ত বর্তমানে গুরুসদয় 
মউাঁজয়মে সংগৃহনতি আছে । সামান্য উপকরণে, সাধারণ হাতিয়ারের সাহায্যে, কেবলমাত্র 
কারিগার দক্ষতার প্রয়োগে বাঙালন সত্রধররা একদা এজাতীয় শিপসৃন্টতে যে 
অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, সেগুলি তার উৎকৃষ্ট নদর্শন। 

পৃন্ঠপোষকতার অভাবে এসব কাঠের কারগর তাঁদের পূর্বতন এীতিহ) থেকো ীবচ্যত 
হয়ে এখন শুধু আসবাবপন্রুই তোর করেন। এ'দের সম্বন্ধে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর 
শ্রগুরুসদয় দত্ত মহাশয় প্রবাসী” মাসকপত্রে বৈশাখ £ ১৩৩৯) “বাংলার রসকলা- 
সম্পদ' নামে ষে প্রবন্ধাট লিখোছলেন তার কিছ; অংশ উদ্ধৃত করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা 
করা অপম০।ণ হবে না। “বাংলাদেশ্রে নৈসার্গক অবস্থানমূলক কারণবশতঃ পাথরের 
অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীর ভাগ পাথরের পাঁরবর্তে কাঠের ও 
মাঁটর উপরে তাঁহাদের িলপকৌশল প্রয়োগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন ইহাতে তাঁহাদের 
ভাস্কর্য-কলাকৌশলের বিন্দুমাত্র গৌরবহানি বর্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ববাদিসম্মত থে 
কাম্ঠ-ভাস্কর্ষে সানিপৃণ ভাস্কর যাঁদ পাথরের কাজ কারবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা 
হইলে তাহাতেও 1তাঁন তাঁহার 'শিল্পকৌশল ষোল আনা প্রদর্শন কারতে পারেন এবং 
ইহাও শনর্ধারত হইয়াছে যে, সদর অতীতে অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহতের ভাস্কর্ষ- 
শশাজ্পগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অন করিয়াছিলেন পাঁরকজ্পনায় 
নিখুণ্ত, নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের 'নাবড় আভব্যঞ্জনায়, কারুকাষের 
সুনিপৃণ ছন্দে এবং স্ট্রীপুরুষানার্বশেষে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও 
লাঁলত্যের রূপসৃন্টতে এই দারস্যাম্টগ্ীল জগতের ভাস্কর্ষীশন্পে যে আত উচ্চ স্থান 
অর্জন কাঁরবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় অংশগুৃলির কারুকার্য সম্পূর্ণরূপে 
করিবার ও নিম্প্রয়োজনীয় গুঁট কয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্বক অসম্পূর্ণ রাখবার যে প্রণালা 
রদ্যা প্রভৃতি বর্তমান যুগের শ্রেম্ত ভাস্করদের নপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ বাঁলয়া পাঁর- 
গাঁণত হয়, বাংলার দশনদারদ্র পল্লণীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চ প্রাতভামূলক লক্ষণের 
স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লীভাম্করগণ ও 
তাঁহাদের স্বভাবাসম্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ । কল্তু বত'মান 
কালে উৎসাহের অভাবে ইঠ্হারা এবং ইহাদের শিল্পকৌশল আত শীঘ্রই বাংলাদেশ 
হইতে সম্পূর্ণ বিল্‌স্ত হইতে চাঁলয়াছে।" 


আশ্চর্য শোনালেও একথা সত্য যে গুরুসঙ্গয় মিউজয়মে নকশী-কাঁথার যে অপরূপ 
সংগ্রহটি রাঁক্ষত আছে, দি সংখ্যায়, কি উৎকর্ষে তার তুল্য সংগ্রহ আর কোন মউীঁজয়মে 
আছে ?গকনা সন্দেহ । আম কলকাতার ইশ্ডিয়ান 'মউাঁজয়ম ও আশুতোষ মিউীজয়ম এবং 
[দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মের কথা মনে রেখেই এ উত্তি করাছ। ব্যান্তগতভাবে আমার 


বিশ্বাস, স্বর্গত গুরসদয় দত্ত মহাশয় শুধু এই শিজ্পসংগ্রহটির জন্যই চিরস্মরণাীয় হয়ে 
থাকবার যোগ্য। গ্রাম-বাংলার হৃদয়ের একেবারে অল্তস্তল থেকে যে ্ 
উৎসারিত, তার প্রাত তাঁর যে গভীর অনুরাগ থাকবে এমনই স্বাভাঁবক। সেজন্য নিজে 
গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বা অন্যের মারফত, প্রধানত যশোহর, খুলনা, ফারদপুর, বারশাল ও 
মৈমনাঁসংহ জেলা থেকে আহত প্রায় দু”শ নকশণী-কাঁথার এ সংগ্রহটি তিনি গড়ে তোলেন। 
অন্য জেলার 'নিদর্শনও আছে, 'কিল্তু'-তারা সংখ্যায় কম। প্রাস্তিস্থানের তাঁলকা দেখেই 
বোঝা যায়, তাঁকে এাবষয়ে কী অমানাষিক পাঁরশ্রম করতে হয়েছে। 

ভারতীয় কুঁটিরাশজ্পগ্যাল আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প পাঁরবারের স্রশ-পৃুরুষের যৌথ 
প্রচেম্টার উপর নির্ভরশীল । আবহমানকাল এ রাঁতই চলে এসেছে। দ্টাল্তস্বরৃপ, 
মাটির খেলনা পুতুল তৈরির মতো আঁত প্রাচীন এক কুঁটিরাশল্পে এখনও পাঁরবারের 
মহলা, এমন কি শিশুরাও অংশ গ্রহণ করেন দেখা যায়। নকশণী-কাঁথার বেলায় কিন্তু 
এ ব্যবস্থার আভনব ব্যাতক্রম ঘটেছে। খানকয়েক অব্যবহার্য পুরনো ধ্যাত-শাঁড় ও সে- 
গুলির পাড় থেকে ছাড়ানো কিছু রঙিন সুতো-এই সামান্য উপকরণে পল্লীরমণশরাই 
এসব অপূর্ব শল্পানদর্শন সান্ট করতেন। ধুতি-শাঁড়গুলকে ধুয়ে পাঁরজ্কার করা 
থেকে শুরু কবে, রাঙন সুতো বাছাই ও তাদের সুষম প্রয়োগ, নকশা নির্বাচন ও 
প্রয়োজনবোধে সেগ্যীলকে জামিনের ওপর একে নেওয়া এবং সবশেষে অসাধারণ ধৈর্য ও 
শ্রমসাপেক্ষ সেলাই-এর কাজ সবই বাঙালী বউ-ীঝবা করতেন, কোন পর্যায়েই কখনও 
পরিবারের পুরুষদের সাহায্যের প্রযোজন হয়ান। গুরুসদয় 'মিউজয়মে যে শ'্দুয়েক 
নকশন-কাঁথা রক্ষিত আছে তার একটিও পুরুষের তোর নয়। 

এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কিছু 'লাখত প্রমাণ আছে। অন্যত্র মুদ্রুত কাঁথার ছাঁবাঁটি 
যশোহর জেলার জগ্গলবাধাল গ্রামের শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাস্যার তৈরি এক নকশন- 
কাঁথার । দীর্ঘ পাঁরশ্রমের ফল এই অপরূপ িল্পসৃম্টিটি সম্ভবত এক পারিবারিক ব৷ 
গ্রামীণ জমায়েতে ?তাঁন তাঁর বাবাকে উপহার দেন। কাঁথাঁটির ,কলকাগ্যীলকে ঘিরে 
সেলাই-এর অক্ষরে যে কথাগুলি লেখা আছে তা হুবহু নিম্নরূপ $"এই সজনী জঙ্গল- 
বাধাল নিবাসণ শ্রীষূত বন্পদাকান্ত বসুর কন্যা আম শ্রীমাত মানদাসুদরী দাস্যা মোম 
হস্তে প্রস্তুতপূর্কক শ্রীষূত পাতা ঠাকুর মহাশযেকে এই সজনণ প্রণামপূর্বক দিলাম । 
সভ্যগণ মহাশয়েরা যে ভ্রীটী হয মাপ কারবেন।” খুব ছোট এ দুপট বাক্যের মধ্যে শ্রীমত+, 
সুন্দরী”, মম", ণপতা" 'মহাশয়' ন্লুটি' প্রভুতি আত সাধারণ কথাগাঁলর ভুল বানান 
থেকে মনে হয, অল্পাঁশক্ষিতা বা আঁশাক্ষিতা মানদাসুন্দরী পাঁরবারের পুরুষদের কাছ 
থেকে সম্ভবত কোন সাহাযাই নেনাঁন। গুরুসদয় মিউজয়মের আর একাটি নকশন-কাঁথার 
পিল্পণ হরিশ্ন্দ্রকাটিনিবাসী শ্শ্রীমাত শরলাবালা দেবী”। এখানেও বানানের ভ্রান্তি 
একই সিদ্ধান্তে আসতে সাহাধ্য করে। এবকম দম্টান্ত আরও আছে। 

নকশঈ-কাঁথার আর এক বৌঁশিন্ট্য, এগাঁল গৃহে ব্যবহাবের জন্য বা প্রনীত-উপহার 
হিসেবেই সর্বদা প্রস্তুত হয়েছে; কখনও সাধারণ পণ্যে পাঁরণত হয়াঁন। পাঁশ্চমবঙ্গের 
গ্রামের মেয়েদের গভীর স্নেহ-ভালবাসার প্রতীক সেগুলি হৃদয়ের যে উত্তাপের সঙ্গে 
দীর্ঘ পারিশ্রমপ্রসৃত এ উপহারগুলি প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া হত, আজকের বাজার 
থেকে কেনা বহুমূল্য উপটোৌকনে তা একেবারেই অনন্পাঁস্থত। মানদাসন্দরী দাস্যার 
কাঁথাঁটিতে 'দাস্যা' শব্দাটর ব্যবহারে বোঝা যায় তান ছিলেন 'পতৃগৃহনিবাঁসনী বিধবা 
কন্যা । সভ্যগণদের ভ্রুট মানা করবার অনুরোধ থেকে মনে হয় এজাতীয় উপহারের 
অর্পণ উপলক্ষে সামাজিক বা পাঁরবারিক প্রশীত-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হত। কণ 
আনরচনীয় হৃদ্যতায় বে সে সমাবেশগ্যাল আঁভাবন্ত হত তা এখন কম্টকজ্পনা। আজ 


০ 


নকশী-কাঁথার কালই শুধু গত হয়ান, বাঙালশর সুকুমার হদয়বৃত্তর ক্ষেত্রেও এক 
যুগান্তর ঘটে গিয়ে থাকবে। 

গুরুসদয় 'মউজিয়মের নকশণ-কাঁথাগ্দল প্রধানত পূর্ববঙ্গের 'বাভল্ন জেলা থেকে 
সংগৃহশত। অজ্ঞাত কারণে, পশ্চিমবঙ্গের মাঁহলারা এ কারুকর্মীটর প্রাত তেমন অনুরন্ত 
ছিলেন না। সেজন্য এ শিল্পসম্ভার পূর্ববাংলার ভাষায় কয়েকাঁট শ্রেণীতে বিভন্ত। 
আকারে যেগ্াল সবচেয়ে বড় তাদের নাম 'লেপ'। দৈর্ঘ্য কমবোঁশ সাড়ে সাত ফুট ও 
প্রস্থে আনুমানিক চার ফুট মাপের এ কাঁথাগুলি তুলোর লেপের মতোই সর্বাঙ্গ আবৃত 
করবার জন্য ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত ছোট 'সজন?' বা সুজনীর আয়তন হত মোটা- 
মুটি ছ" ফুটসচার ফুট। সাধারণত ছানার আবরণ 'হসাবেই এগুলির প্রচলন 'ছিল। 
সম্মানিত আতাঁথদের বসবার জন্যও এগুীল পেতে দেওয়া হত। আরও ছোট মাপের 
“বেতন' নামের চৌকো কাঁথাগুঁল কাজে লাগত বাক্স, তোরঞ্গ ও অন্যান্য আসবাবপন্ের 
ঢাকা ঠহসেবে। আয়না, ব্যান প্রভাতি প্রসাধনসামগ্রশ জাঁড়য়ে রাখবার জন্য লম্বা 
আকারের আর এক শ্রেণীর নকশশ-কাঁথাও তোর হত; তার বেশ একটা কাঁব্যক নাম 
ছিল-__“আরাশিলতা”। পান, সুপারি, চুন, খয়ের, জাত প্রভৃতি বহনের জন্য নকাঁশ 
থাঁলর নাম ছিল "দুজন । আর খুব পাতলা জামনের সবচেয়ে ছোট 'শল্পবস্তুকে বলা 
হত “রুমাল” যার ব্যবহার সাধারণ রূমালের থেকে ভিন্ন ছিল না। এ সব ক”ট শ্রেণঈর 
নিদর্শনহ :র্সদয় মিউজিয়মে যথেন্ট সংখ্যায় রক্ষিত আছে। 

ঠক ক উপায়ে এই শিজ্পানদর্শনগাাঁল তোর হত সে বিষয়ে দৃচার কথা বলা যেতে 
পারে। পাঁচ-সাত প্রস্থ ধোয়া সাদা পুরনো কাপড় পর পর সাঁজয়ে প্রথমে মাঁড় সেলাই 
দয়ে চার ধার আটকে নেওয়া হত। তারপরে আরম্ভ হত নকশার কাজ । বহু ক্ষেত্রে 
নকশার সূক্ষমতা ও রকমারি দেখে মনে হতে পারে যে ছুণচলো কাঠ-কয়লা বা এ জাতী স্ব 
কিছু 'দয়ে জামর ওপর আগেই সেগুলি এ*কে নেওয়া হত। কিন্তু সম্ভবত এ ধারণাঁট 
ভুল। প্রাথামক কোন ড্রয়িং ব্যতশতই শিল্পীরা শুধু ফোঁড়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে চিন্- 
গল ফাটিয়ে তুলতেন মনে হয়। কাজের সাবধার জন্য মনোগত নকশার অংশাবশেষ হয়ত 
জাঁমর ওপর ছুণচের দাগ টেনে অস্থায়ীভাবে ছকে নেওয়া হত। নকাশি কাজ শেষ হলে, 
সাদা সতোর অসংখ্য সেলাই চাঁলয়ে দৃঢ় করা হত জামির ফাঁকা অংশগুঁলকে। বিরল 
ক্ষেত্রে, ফোঁড় তোলার কৌশলে দুশপঠে একই রকম নকশা ফৃঁটিত কিছু কিছু 'দো-রোখা' 
কাঁথাও প্রস্তৃত হত। গুরুসদয় মিউজয়মে এরকম দুষ্প্রাপ্য কাঁথাও দু'একটি আছে। 
অন্য ম্াদ্দুত দ্বিতীয় ছাবাঁট এহেন এক “দো-রোখা, কাঁথার, ষোঁট গত শতকের প্রথমাঁদকে 
তা-ই মনে হয়) তোর হয়োছল । দৈর্ঘোয ছ" ফুট দ' ই ও প্রস্থে চার ফুট সাত হণ 
এ কাঁথাট তিন “পুরুষে'র পাঁরিশ্রমের ফল। কোন অজ্ঞাত 1দাঁদমা এট শুরু করেন, আর 
শেষ করেন তাঁর নাতাঁন। শ্রমতণ স্টেলা ক্র্যামারশ নকশস-কাঁথা সম্বন্ধে তাঁর এক বিখ্যাত 
প্রবন্ধে এই অনুপম শিজ্পকাতিটির উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প 
সময়ে মানে দশ-বিশ বছরে- তোর বেশ কিছুসংখ্যক নকশশ-কাঁথা গুরুসদয় মউাঁজয়মে 
দেখতে পাওয়া যাবে। 

ক জাতীয় রং ব্যবহার করা হত এসব নকশার রূপায়ণে ? কালো, লাল, নীল, সবূজ, 
হলুদ ও কমলা রংই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। রং নির্বাচন কিন্তু বহ?ক্ষেত্রেই 
বাস্তবান্যায়ী নয়। এ বিষয়ে শিজ্পণরা 'বাঁধানষেধের নিগড় না মেনে তাঁদের আশাক্ষিত- 
পটুত্বের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ফলে, হলুদ রঙের হাতি সবুজ রঙের ঘোড়া, লাল 
রঙের ময়ূর বা নীল রঙের পদ্মের হামেশাই দেখা মেলে। 
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নকশা 'নর্বচন ও তাদের সংস্থানের বেলায় কিন্তু কিছু; প্রাথামক নিয়ম মেনে চলা 
হত। কেন্দ্ুখয় চিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই হত প্রস্ফুটিত এক শতদল পদ্মের, যা শ্রী ও সমৃদ্ধ 
প্রতখক 'হদাবে ভারতীয় ভাস্কর্য ও ন্নকলার জগতে চিরকালই সমাদৃত। ফলফুলভারে 
অবনত নানা রকম গাছের প্রাতলিপিও প্রায়ই উৎকীর্ণ হত; সেগুঁল হয় কাক্পাঁনক কম্প- 
বৃক্ষের, নয়ত কৃষলশলার সঙ্গে সম্পাকতি কদম্ব-তরুূর। কালজয়ন মহাকাব্য রামায়ণ-মহা- 
ভারতের 'বাবধধ কাঁহনী অথবা কমলে-কাঁমনন প্রভাতি লোকাঁপ্রয় উপাখ্যানও বহু ক্ষেত্র 
চাত্তত হয়েছে । নরনারী মূর্তিগ্দিল পরিচিত ভঙ্গীতে বা গৃহকর্মে নিয্বস্ত অবস্থায় 
দেখানোটাই রীতি ছিল। রাধাকৃষ্ক বা শিবদূর্গা থেকে শুরু করে জাঁমদার, মহাজন, 
পূরোহত, শাইক, ঘোড়সওয়ার, 'ফারঙ্গীী, বর-বধূ, মেছুনী, গয়লানী প্রভাত গ্রামীণ 
জশবনের কত শত 'চাঁরত্র' যে উৎকীর্ণ হত তার ইয়ন্তা নেই। পশুপক্ষীর পর্যায়ে বাঘ, 
[সংহ, হাতি, ঘোড়া, গরু, ষাঁড়, কুকুর, বিড়াল, হারণ, ময়ূর মায় রুই, ইলিশ, "চড়, 
কাঁকড়াবিছা অবধি বাদ পড়েনি । হু*কো, ঢেশক, বাসনপন্র, জাতি, কাঁচি, আয়না-চরুন, 
কাজললতা, পিলসুজ, ছাড়, ছাতা প্রভৃতি গৃহসামগ্রীও হামেশাই চিত্রিত হয়েছে নকশী- 
কাঁথার গায়ে। নিভৃত পজ্লী-সংসারের আশপাশে চিরপরিচিত বস্তু বা কাহিন1র 
রূপায়ণে গ্রামীণ শিল্পীরা যে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখাবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 
নকশন-কাঁথাকে সেজন্য সেকালের পল্লশবালাদের 'িনর্মল চিত্তাকাশের এক অপরূপ দর্পণ 
বললে অত্যান্ত হয় না। 


গুরুসদর মউাঁজয়মের পটাচত্রের সংগ্রহাটও, কি সংখ্যায় কি উৎকর্ষে, খ.বই মূল্যবান । 
আড়াই শ'র ওপর জড়ানো-পট. চার শ'ব কিছু বেশশ কালণঘাটের বা অন্য শ্রেণীর পট 
ও পনেরাঁট িন্রিত পৃশথর পাটার একত্র সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। গত শতাব্দীন 
শেষ অবধি, এমন কি বর্তমান শতকের প্রথমেও পূববিজ্গের ঢাকা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ 
রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মৌলক্সীপপুর, মুর্শিদাবাদ 
ও হুগলী প্রভাত জেলায় সনাতন অগ্কনরীতিতে অভ্যস্ত বহু পটয়া রীতিমত সাক্রুয় 
[ছলন। এ সমস্ত অণ্চলের“পটই গুর্সদয় সংগ্রহশালায় অজ্পাঁবস্তর স্থান পেয়েছে, তবে 
পশ্চিমবঙ্গের পটের সংখ্যাই বেশন। 

পটাঁচত্রকলা বাঙালন মনীষার এক সুকুমার ও 1ানজস্ব সৃন্টি। এই 'বাঁশম্ট অগ্কম- 
রশীতিতে বাঙালন শিল্পীরা একদা এতই একাগ্রভাবে নিষুস্ত হয়োছিলেন যে পাঁচ-সাত শ" 
বছরের পাঠান-মৃঘল-ব্রাটশ শাসনকালেও তাতে বাঁহরাগত বিজাতীয় প্রভাব সামান্যই 
সংক্রামিত হয়েছে। বিরুদ্ধ পাঁরবেশে এত দীর্ঘকাল শুদ্ধতা রক্ষা করার মধ্যে এ শিল্প- 
রশীতাটির অসাধারণ জশীবনীশীন্তরই পাঁরচয় পাওয়া যায়। গ্রামীণ বাংলার সমাজজশীবন 
যে চারান্রক ধজতার 'ভীান্তর উপর এতাঁদন ন্যস্ত ছল, এ ছবিগ্ুীলতে তারই সার্থক 
প্রতিফলন দেখতে পাই। আবহমানকালের সমাজবন্ধন, নশীতিজ্ঞান, ধর্মভীর্তা_এক 
কথায় সে চরায়ত বাঁনয়াদ-_নম্ট হবার পব থেকেই পটাঁচব্রাশল্পের ঘোরতর দ্বার্দন শুরু 
হয়েছে। পাশ্চমবঙ্গের কোন কোন কেন্দ্রে এখনও পট আঁকা হয় সত্য, 'কন্তু সেগুঁল 
সনাতন এীতহ্য থেকে বিচ্যুত, রাঁজরোজগারের নিদর্শনমান্র। 

“পট' সংস্কৃত শব্দ। এ থেকেই বোঝা যায় পটাঁচন্রাবদ্যা এক সপ্রাচীন শল্প। বঙ্গ- 
দেশে পাল-যুগের আগে আঁক্ষা পটচিন্র এখন খুবই বিরল। পাল-যুগের দুললভ 1নদর্শন- 
গলির আধকাংশই আবার পুশথর কাঠের মলাটের গায়ে আঁকা 'পাটাচিত্র' ৷ পবঞ্চ,- 
ধর্মোত্তরম' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লোখত প্রণাল' অনুসারেই এগাাঁল রঁচিত। 
কালক্রমে সে অঙ্কনরীতিতে সামান্য হেরফের হয়ে থাকলেও তা এমন কিছ গুরত্বপূর্ণ 
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নয়। খুশম্টায় ক্বদির্শনুয়োদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রার শেষ অধাঁধ পীযাতার 
শিল্পনৈপ্দণ্যে প্রাচীনতর শৈলীর ধারাবাহকতা মোটামুটি বজায় ছিল। বতণমান শতাব্দখর 
মাঝামাঁঝ অবাধি গ্রামীণ পটয়ারা চলনসই দক্ষতার সঙ্গে জড়ানো-পট আঁকতেন, গনজেরা 
গান বাঁধতেন বা পূর্বতন পালাগান কণ্ঠস্ধ করে গ্রাইতেন, প্রামগ্রামান্তরে ঘরে সমবেত 
পঙ্লীবাসীর কাছে সেসব ছাঁব দেখিয়ে ও গান করে সেগালির মর্ম বাঁঝয়ে বলতেন। 
পারিশ্রামক বাবদ সামান্য কিছ; অর্থ বা 1সধে যা পেতেন তাতেই কায়ক্রেশে তাঁদের দন 
চলে যেত। কিন্তু গত 'বশ-ন্রিশ বছরে এই অভ্যস্ত জীবনযান্রায় ঘোরতর বিপর্যয় ঘটে 
গেছে। এ জাঁবিকায় এখন পেট চলা দায়। আধকাংশ ক্ষেত্রেই পট;য়ারা তাই মাটির খেলনা- 
পুতুল বা প্রাতিমা নির্মাণের দিকে বেশী করে ঝৃ'কেছেন। হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও 
চণ্ডীপুুর : বীরভূম জেলার পাকুড়হাঁস ; ২৪-পরগণার আখড়াপাঞ্জ : মোদনপুর জেলার 
আকুবপদর, নাড়াজোল, গোগ্রাস-কেশববাড় প্রভাত গ্রামের পচন্রকর'দের কথা যখন বলব, 
তখন এ বিষয়ে ও তাঁদের কৌতূহলোদ্দীপক সামাজিক বৌশম্ট্য সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করবার অবকাশ হবে। 

সাবেক কালের পটঃয়ারা কোন্‌ কোন্‌ ঘটনা বা কাহিনী রুপায়িত করতেন ? চন্ডী- 
পট, শান্তপট, দশাবতার-পট, রামলীলা-পট, কৃষ্লীলা-পট, মনসাপ্পট, যমপট, জাদু 
পট বা চক্ষুদান-পট, কালনঘাটের পট প্রভাতি কত 'বাভন্ন শ্রেণীর পটই না ছিল। প্রস্থে 
কমবে।শ ধ৭ "9 ও দৈর্ঘে? বশ-পণচশ ফুট লম্বা একখণ্ড শন্ত কাপড়ের উপর তে'তুল- 
বীঁচির লেই বা মাহ কাদার প্রলেপ মাঁখয়ে, শুখানোর পর সেগুলির উপাঁরভাগ ঘষে 
মসৃণ করে ছবি আঁকবার উপযোগণী করে নেওয়া হত। পরবতর্শকালে জাঁমন হিসাবে তুলট 
কাগজেরও প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। বলিষ্ঠ খজু সীমারেখায় 'িষয়বস্তঁটি একে নিয়ে 
ভিতরের অংশ ও পশ্চাৎপটে প্রধানত লাল, কালো, হলুদ, সবুজ প্রভাত রঙের প্রয়োণ 
করা হত। যে লশলা বা বিষয়বস্তুর পট. তার কাঁহনশকে ধশীরে ধীরে উন্মোচিত করবার 
জন্য প্রধান দুশ্যের স্থিরচন্রগাাঁল সাধারণত আয়ত আকারের ফ্রেমের মধ্যে একাঁটর নশচে 
আর একটি আঁকা হত ক্রমান্বয়ে । রামলীলা-পটে রামায়ণের কোন ঘটনা অথবা চণ্ডশ্পটে 
দেবী দংর্গার মাহাতয্যস্চক কোন উপাখ্যান এইভাবে পর পর অনেকগাল স্বতন্ত্র ছাঁবতে 
রুপায়িত করাই রীতি ?ছিল। ছবির সংখ্যা বা পটের দৈর্ঘ্য সম্পন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম 
ছিল না; বিষয়ের গুরুত্ব বা জনাঁপ্রয়তা অনুসারে তার হেরফে“ হত। আঁকা শেষ হলে 
দুই প্রান্তে কাঠের বা বাঁশের দুটি দণ্ড লাগিয়ে (দেয়ালে টাঙানো ম্যাপে যেমন থাকে) 
দশর্ঘ পটটিকে জাঁড়য়ে রাখা হত এক দিকের লাঠির গায়ে। এম-পরিক্রমার সময় এরকম 
কয়েকাঁট পট পণুরারা নিয়ে যেতেন বগলদাবা করে । তারপর আবালবদ্ধবাঁনতার সামনে 
মাঁটতে বসে, একাঁট লাঠি থেকে ছাঁড়য়ে আর একাঁট লাঠতে জড়াতে জড়াতে প্রাতিটি "চন্র 
কিছুক্ষণের জন্য দেখানো হত ও সেই সঙ্গে গান চলত ছবাঁটকে কেন্দ্র করে। 

গুরুসদয় মিউজিয়মে রক্ষিত সাড়ে ছ' শ'র বেশী নানা শ্রেণীর পটের পৃথক বর্ণনা 
দেওয়া অসম্ভব । শ্রেণীওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণেও হয়ত সামান্যই বলা যাবে। বস্তুত এই 
অপরূপ শিল্পানদর্শনের প্রাতিটি বিভাগ, এমন ক ক্ছু কিছু একক পটের উপরও দণর্ঘ 
প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। পূর্ববৰর্তাঁ আলোচনায় চন্ডীপট, শীন্তুপট, দশাবতার-পট, 
রামলীলা-পট, কৃষ্ণলীলা-পট ও মনসাপট সম্ধ: ধ পাঠকদের মনে হয়ত একটা মোটামুটি 
ধারণার সৃ্টি হয়ে থাকবে। এখন যমপট, চক্ষদান-পট ও কালশঘাটের পট সম্পর্কে খুব 
সংক্ষেপে কিছু বলব। 

গ্রাম-বাংলার আবহমানকালের শাশ্বত নাতিবোধের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে উপাখ্যান- 
মূলক পটগ্দাঁলতে প্রায়ই অশুভের উপর শুভের জয় রূপাঁয়ত হয়েছে। যমপটে সভাসীন 
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যমরাজের ছবি ও পাপের ভয়ক্কর পাঁরণাম সম্বন্ধে উগ্র রীতিতে আঁকা নরক-যল্ণাব 
ছাঁবগীলতে এমনই এক আতঙ্ক সাঁষ্ট করবার প্রয়াস থাকত যে তাতেই অনেকে ন্যায়- 
নশীতর পথ অনুসরণ করা শ্রেয় মনে করতেন । চক্ষুদান-পটে মৃত ব্যান্তর কাল্পাঁনক ছাঁব 
একে পট;য়়ারা নিয়ে যেতেন তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে। এসব পট সর্বাংশে সম্পূর্ণ 
হলেও চোখের মাণটুকু আঁকা শুধু বাক থাকত। সামান্য পারশ্রামকের বনিময়ে চিন্র- 
কররা ছবিগুলিতে চোখ একে দিতেন, যাতে পরলোকে মৃতের চলাফেরার অস্বাবধা না 
হয়। 

পটাশিজ্পের ক্ষেত্রে কালঘাটের পট নিয়ে বত আলোচনা হয়েছে, অন্য কোন শ্রেণীর 
পট নিয়ে সম্ভবত তা হয়ান। খষ্টীয় আঠারো শতকেই কালঘাটের মান্দরকে কেন্দ্র 
করে এ রাতর পটুয়ারা নিজেদের প্রাতচ্ঠত করোছলেন মনে হয়। এর অব্যবহিত পরে 
কলকাতার সাহেবী ও ইঞ্গবঙ্গ সমাজে ইউরোপীয় অগ্কনরীতির যে প্রাদ্ভাব ঘটে তার 
গভীর প্রভাব পড়ে এই শাজ্পগোষ্ঠীর উপর। শীবষয় 'হসাবে পুরনো দনের দেবদেবী 
মূর্তি পরত্যাগ না করলেও তাঁরা সেকালের সামাজিক জীবনের নানান ত্র ও পশু, 
পাখি, মাছ ইত্যাঁদও যথেষ্ট পাঁরমাণে আঁকতে শুরু করেন। যাঁদও কালনীঘাটের পট বলতে 
বাবু-বাঁব সম্পার্কত সমাজ চিন্রগ্লিই সাধারণের কাছে বেশ পাঁরচিত, তবু কালঘাটের 
মনীষা বহহ ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছে পশুপাঁখির রূপায়ণে। কয়েকাঁট বাঁলম্ঠ 
রেখার টানে যে কী িখুণ্ত ড্রায়ং ও আশ্চর্য শজ্পসান্ট হতে পারে শকছ্‌ কিছু পশহ- 
পাঁখর ছাব তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । কিন্তু এ ধরনের এত উচ্চাঙ্গের ছাঁব কালীঘাটের পটয়ারা 
বেশ আঁকেনান। কালশক্ষেত্রে সমবেত প.ণ্যা্থ জনতা দেবদেবীর পট বা উঠাঁত ইঞ্গ- 
বঙ্গ সমাজের কেচ্ছার ছাব যত অবললাক্রমে বুঝতে পারতেন, অগ্কনকৌশলের কোলণন্য 
নিশ্চয়ই ততটা পারতেন না। এর জন্য চোখ এবং মন যতখানি তোর থাকা দরকার তা 
তাঁদের 'ছিল না। ফলে, দ্রুত রেখার টানে সহজে আঁকা যায় ও ক্লেতা-সাধারণের মনোহরণ 
করতে পারে এমন পটই আঁকা হত বেশী । 'কন্তু রং ব্যবহারের দেন পদ্ধাত ও বিষয় 
শনর্বাচনের পৃথক রাত কালনঘাটের পটয়াদের অন্পাঁধক প্রভাবিত করলেও, তাঁরা 
রেখাণ্কলনর চিরাচারত শৈলশীট থেকে বিশেষ 'বচ্যত হননি। এ বিষয়ে জনৈক বিদগ্ধ 
সমালোচক বলেছেন, মধ্যযুগের দরবারী চিন্রকলার বর্ণাট্যতা, সক্ষমতা ও আড়ম্টতার 
প্রভাবমূত্ত কালশঘাটেব পটে জনমানসের ধ্যানধারণাই অনায়াস-নৈপুণ্যের সঙ্গে আরোপিত 
হয়োছিল। সাবলশল রেখাগ্কনের দিক থেকে কালঘাটের পট অজন্তা ও বাঘ িন্রাবলী ত্র 
সমগোত্রীয়, আবার মুঘল বা রাজপূত চিন্নকলার সঙ্গে তার সংম্রব লক্ষণীযভাবেই 
অনুপাস্থত। এত উচ্চাঙ্গের শল্পসৃম্টিও যে মাত্র দার পয়সায় 'বিক্কি হত সেকথা 
হয়ত সাবাদিত নয়। কালণঘাটের পট7য়াদেব তাই রাশ রাশি ছবি আঁকতে হত। সেজন্যই 
তাঁদের অঙ্কনপদ্ধাত বাহূল্যবাঁজত এবং রেখাঙ্কন বাঁলম্ঠ ও দ্রুত হতে বাধ্য হয়েছে। 

কালশঘাটের নামকরা পটয়াদের মধ্যে নীলমাঁণ দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস 
প্রভৃতির নাম বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু নিবারণচন্দ্রু ঘোষ ও কালশচরণ ঘোষ এই 
দ্‌" ভাইয়ের মতো অসামান্য দক্ষতা আর কেউ দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ১৯৩০ 
খ্ম্টাব্দে, আশি বছরের বেশী বয়সে, দু'জনেরই দেহাবসান হয় ও তাঁদের পরলোক- 
গমনের সঙ্গে কালঘাট পটের গৌরব-রবিও অস্তমিত হয়েছে। কালীঘাটে এখনও কিছু 
কিছু পট আঁকা হয়। 'কন্তু-বগত 'দনের কৌলণন্যের ছাপ তাতে অননপাঁষ্থত। 

এ নিবন্ধ শেষ করবার আগে সামান্য একটু নিবেদন আছে । গুরুসদয় 'মউজয়মে 
রক্ষিত কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, নকশন-কাঁথা বা পটচিন্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম, তা 
যে পূর্ণাঙ্গ নয় সে বিষয়ে আম সম্পূর্ণ সচেতন। পাদটপকা-কণ্টাকত গবেষণামূলক 
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প্রবন্ধ লেখা আমার আভপ্রায় নয়; সে কাজের জন্য যোগ্যতর কেতাবী গবেষকরা আছেন । 
পটশিল্প বিষয়েই অন্তত ন' দশজন 'প্রখ্যাত' গবেষকের লেখার সারাংশ আমায় কাছে 
আছে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে জান, স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত ও শ্রীসুধাংশুকুমার রায় ছাড়া 
অন্যেরা এই গ্রামীণ শজ্পাটর অধ্যয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে যাবার প্রয়োজন তেমন অনুভব 
করেনান; লাইব্রেরীর আরাম-কেদারায় বসে অনায়াসেই কেল্লা ফতে করেছেন। আমার 
াবনীত আভলাষ পাঁশ্চমবঙ্গের পথেঘাটে ধুলোয়-ঢাকা যেসব মাঁণমনস্তা ছড়ানো আছে, 


তার সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের মোটামুটি পাঁরচয় কাঁরয়ে দেওয়া; বাঁকটা তাঁরা নিজেরাই 
দেখে বুঝে নিতে পারবেন। 


০ ও গু ৩০০ ভিজ আজ 
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কলকাতার দাক্ষণ শহরতালব এক অংশে ঠাকুরপুকুব (যেখানে গুরুসদয 'মউজিয়ম 
অবাঁস্থত), আর এক অংশে বোডাল। গাঁড়বা থেকে বারুইপুর রোড ধরে খালের সাঁকো পার 
হয়ে প্রথম ডানহাতি িচেব বাস্তায মাইলটাক গেলেই বোড়াল গ্রাম । প্রথখব সভ্যতাদশপ্ত 
এক আধ্াঁনক মহানগর থেকে দু" পা ফেললেই যে কংবদন্তর কুয়াশায় ঢাকা প্রাচশন 
এক জনপদে অবলশলাকমে পৌছানো যায, সেকথা সহসা িব*বাস কবা শন্তু। বোড়ালের 
অধিবাসীরা অপরাধ নেবেন না, ম্যন্তকণ্ঠে স্বীকার করাছ, এখানকার ?কছু কিছ রাস্তা 
পিচের; বোডও, বিজলন বাতি ও পাখা ঘধে ঘবে, পোস্ট-অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সবই এখাদুন বর্তমান । স্থানীয় বাসিন্দাদের আধকাংশই শিক্ষিত ৪ 
নাগরিক জীবনধারা অভ্যস্ত। তবুও, আমার দ্াাঁন্টতে, বোড়ালেব চিরায়ত সত্তা দূর 
অতীতের 'দকে প্রসারিত, হালেব পোষাকী আববণে যা বিনষ্ট তো হয়ইনি, তাকাণ্চ 
পড়োনি ভালভাবে । প্রাচীনে নবীনে মেশানো এক আজব গ্রাম বোউ্টাল। প্রথমে তাৰ 
প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা, করে পাঠকপাঠ্িকাদের নে যাব এক আশ্চর্য কিংবদন্তার 
দেশে, যার তুলনা শুধু দূর দেহাতেই মেলে। 

জনপদ হসাবে কলকাতা থেক বোড়ালের বয়স অনেক বেশী । আনূমাঁনক ১৪৯৫ 
খশষ্টাব্দে রাঁচিত 'বপ্রদাসের 'মনসামঞ্গল" কাব্যে কলকাতার প্রথম উন্লেখ পাওষা 
গেলেও, এ শহরের পত্তন ১৬৯০ খনম্টান্দে জব চার্নকের সুতানুটিতে আগমনের সময 
থেকেই সাধারণত ধরা হয়ে থাকে । এখন অবাধ সংগৃহনত তথ্যের ভীান্ততে শহর কল- 
কাতার ইতিহাসকে খ্2শল্টীয পনের শতকেব ওঁদকে প্রসারিত করা যায় কিনা সন্দেহ। 
পক্ষান্তরে, বোড়াল থেকে সংগৃহীত সৃত্গ-কুশান যুগের অনেকগুলি পোড়ামাঁটিব মূর্তি 
আশুতোষ 'মউঁজয়মে রাঁক্ষত আছে। এদের মধ্যে খ্ীষ্টপূর্ব দ্িবিতীষ শতকের, মাথায়- 
িতে-বাঁধা যাঁক্ষণণ মৃর্তিটর প্রত্রতাভবক গুরুত্ব অসাধারণ । এসব আঁবদকাবেব ভীত্ততে 
বোড়ালের প্রাচীনত্ব আটঘরা, হারনাবায়ণপূব বা চন্দ্রকেতৃগড় থেকে কম বলে মনে হম 
না। পনবতাঁকালে, অর্থাৎ পাল যুগেও যে এখানকার সংস্কাতিন্তরোত আঁবাচ্ছন্ন ছিল, 
তার কষেক 'পাথুরে প্রমাণ' আজও এ গ্রামে এবং কলকাতার দুটি সংগ্রহশালায় দেখা 
যায়। শেষোল্ত পুরাবস্তুগ্ীলর কথা পকুর বলাছ: গ্রামের পুরাবস্তুগ্যালকে চাক্ষুষ করতে 
হলে আমাদের প্রথমে যেতে হবে স্থানীয় খ্যাত দেবী 'ত্রপুবসুন্দরীর মান্দরে। স্বর্গ, 
মর্তা, পাতাল-এই তন 'পুর'-এর একচ্ছত্র আধিষ্ঠাব্রী বলে তাঁর নাম 'ভ্রপুরসহন্দরী । 
তাঁর ধ্যানমৃর্ত দশমহাঁবদ্যার তৃতীষ বিদ্যা ষোড়শীর অনুরূপ। এ দেবী ও তাঁর 
অধুনালহপ্ত প্রাচীন মান্দর সম্পর্কে এত অজন্্র কিংবদন্তাঁ প্রচলিত যে, আমরা পল্ৰ 
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সে বিষয়ে আলোচনা করব। 

বারুইপুর রোভ থেকে বোরয়ে যে পিচের রাস্তা গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে, তাতে প্রায় 
মাইলখানেক গেলে পথের ভান পাশে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়। সোঁটকে ডান 
হাতে রেখে, কাঁচা রাস্তায় আরও এক ফালং দূরে দেবী 'ন্রপুরসন্দরীর সমতল ছাদের 
আধুনিক দালান-মান্দির। দেবীমৃতিশট প্রাচীন না হওয়াই সম্ভব । পুরোহিত মহাশয়ের 
মতে সেটি অন্টধাতুর, কিন্তু চুর যাবার ভয়ে মাটির প্রাতমার সাদৃশ্যে পারবর্তন করে 
নেওয়া হয়েছে। দেবীর পাদপনঠে গোলাকার এক তামার চাকাঁতির গায়ে যে ছোট পায়ের 
ছাপাঁট উৎকীর্ণ আছে, ভন্তজন তাকে ধবজবজ্ত্রাতকুশাঁচহ্যুস্ত বিষ্ণুর পাদপদ্ম বলে বিশ্বাস 
করেন। নিভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া এঁটকেও প্রাচীন বলা যায় না। তবে ঠাকুরঘরের পিছনের 
দেওয়ালে এক কুলুঙ্গিতে রাক্ষত পাথরের চতুরভ্ভজা তারা মূর্তিটি সেন-যৃগ বা 
পরবতর্ঁকালের হতে পারে। উচ্চতায় প্রায় দেড় ফুট ও প্রস্থে আনূমানিক এক ফুট, 
সাধারণ কালো পাথরে তোর এই 'বা-রিলিফ' ভাস্কর্যটর স্থূল ও নিরেস কাঁরগারর 
সঙ্গে পাল-ভাস্কর্ষশৈলনর কছ-মান্র সম্পর্ক নেই। মান্দরের পাশের দীঘ থেকে পাওয়া 
এ প7্রাবস্তুটির নজরে বোড়ালের ইতিহাসকে খ্ঢনষ্টীয় বার-তের শতক অবাধ টেনে 
নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রাচঈনতর পুরাবস্তু এ গ্রামে আরও কয়েকাট আছে। 

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যান্তদের নিয়ে গঠিত ও ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রোঁজস্ট্রকৃত ত্রিপৃরসহন্দরা 
সেবা সাম“ 'দূবীর নিত্য সেবা-পূজা ও উৎসবাদ পাঁরচালনা করে থাকেন। মান্দর 
চত্বরের মধ্যেই তাঁদের আঁফস-ঘরে ও সামনের বারান্দায় রাক্ষত পাল-যুগের কয়েকাঁট 
ভাস্কর্য থেকে সন্দেহ থাকে না যে খ্শল্টীয় নবম-দশম-একাদশ শতকেও বোড়াল এক 
সমদ্ধ জনপদ ছিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তুর সংখ্যা তনাটি। প্রথমাট মোটা- 
দানার বেলে-পাথরের এক স্তম্ভমূল, যার গায়ে উৎকর্ণ কারুকার্য থেকে বোঝা যায়, 
এট আদতে কোন প্রাচীন মান্দিরের অংশ 'ছিল। 'দ্বিতয়াঁট অনন্তশয্যায় শয়ান কষ্টি- 
পাথরের এক বিষুমূর্তির নিম্নভাগ । বষ্ুমূর্তি ও উপরের নাগছত্রাট এখন আর নেই, 
তবে কুণ্ডলশকৃত নাগশয্যাঁট ও নীচের ক্ষুদ্র মূর্তিগ্ালর কারগাঁর বেশ সংন্দর। এাঁটিও 
কোন লুপ্ত দেবালয়ের 'বগ্রহ বা অলংকরণ হওয়াই সম্ভব । বেলে-পাথরের স্তম্ভমূলটির 
সাক্ষ্যে প্রমাণ হয় যে একদা এখানে অন্তত একাঁট পাথরের মান্দবেব আঁস্তত্ব ছিল । অনল্ত- 
বিষুমৃর্তিট সে মান্দরের সামিল ছিল কনা সেকথা এখন আর ঝ.' সম্ভব নয়। তৃতীয় 
পুরাবস্তুটি কাম্টপাথরের এক িবমার্তর ভগন মুখমণ্ডলের, যার তুলা উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য 
পাল-শৈলনীতেও বিরল। মুখের সামনের 'দক_কপাল থেকে নাক অবাধ সম্পূর্ণ ভগ্ন; 
সম্ভবত কোন প্রাতিমা-চর্ণকারীর কাজ। কিন্তু মাথার চুল বেস্টন করে তিনটি উদ্যত 
সর্পফণা, আত সুক্ষ কার্‌কার্ষমীণ্ডিত জটাজাল ও অপরুপ দুটি কান ও সুগঠিত অধর 
থেকে এটিকে উচ্চস্তরের পাল-ভাস্কর্য বলে চিনতে ভুল হয় না। স্থানয়ভাবে প্রাপ্ত 
এ ভগ্ন মৃর্তট আদতে ঠিক কোথায় কিভাবে উপাঁসত হত তা বলা শন্ত। 
পাড়ে, মাঝের পাড়ায় বসু পাঁরবারের গৃহদেবতা কাম্টপাথরের এক বিষ্ুমার্ত বোড়ালে 
পাল-যুগের আর এক পপাথুরে' নিদর্শন। বসু-পাঁরবারের কর্তা শ্রশসত্যেন্দ্রনাথ বসুর 
মতে, প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার এই শঙ্খচপ্চণ্দাপদ্মধারী বাসদেব মার্তাট ১৩৬৬ 
বঙ্গাব্দে সরল দীঘ'র কাছে অপর একাটি পুজ্কারণশ খননের সময় পাওয়া যায়। সে 
পুকুরে একাঁট লক্ষমীমৃর্তিও নাক জলতলে শাঁয়ত আছে; জলের গভ+রতার জন্য সোঁট 
উদ্ধার করা যায়ন। আবিচ্কারের সময় বিষুমৃতিণটর নাক ভাঙা ছল; পরে তা সারিয়ে 
নেওয়া হয়েছে। বসু-পাঁরিবারের ভদ্রাসনের সামনে এক আধুনিক দালান-মল্দিরে বহ- 
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ধ্দনের ব্যবধানে তিনি এখন আবার 'নত্যউপাসিত। 

এ মান্দরের সামনে এক বকুল গাছের তলায় আর দু"ট পুরাবস্তুর দেখা মেলে। 
প্রথমটি মাটিতে পৌঁতা লম্বা ধরনের এক পাথরের দণ্ড, যার উপরের দিক দেখতে অনেকটা 
টোপরের মতো । এটি প্রাচীন কোন ইমারতের অংশ কিনা সঠিক বলা যায় না। বর্তমানে 
ইনি মাকাল ঠাকুর জ্ঞানে পূঁজত। মাকাল বা মাখাল ঠাকুর চাব্বশ পরগণার দক্ষিণাণ্ুলে 
আরও অনেক আছেন। বহ্দ যুগ ধরে তাঁরা ধীঁবর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা । তাঁদের 
সন্তোষবিধান করতে পারলে জালে বেশী মাছ পড়ে, জেলেদের এ বিশ্বাস বহনকালের। 
প্রায় দু'শ বছরের পুরাতন “তারকে*বর িবতন্তৰ' গ্রন্থে মাখালের উল্লেখ দেখে মনে 
হয় তিনি অর্বাচীন লৌকিক দেবতা নন । যথা-_“ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভাতি দেবতা/যাহার 
যের্প ভান্ত সেরূপ গঁঠিতা/কোথায় ওলাইচণ্ড মাখাল জলায়/বৃক্ষতলে মহাপ্রভ্‌ স্থান 
দৃশ্যপ্রায়॥” দ্বিতীয় পুরাবস্তুটি আয়ত আকারের বেশ বড় এক প্রস্তরখণ্ড 
€২-১৮১২৮৮) যার সামনের দকে প্রথাগত এক কীর্তিমখ ও তার দু'- 
পাশে মালাধারী দুই পুরুষমূর্ত 'বা-রালফ" পদ্ধাততে উৎকীর্ণ আছে। অনুরূপ 
অলংকরণযুন্ত বহু প্রস্তরফলক 'ন্রবেণীর জাফর খাঁ গাজীর সমাধর গাঁথানতেও ব্যবহৃত 
হয়েছে। এ সবই যে একদা পূর্বতন হিন্দ মান্দরের অংশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
বোড়ালের এ মার্তগাাল ও তাদের সামনে রাক্ষিত আর এক টুকরো সাধারণ পাথরকে 
এখন যথাক্রমে ককাই চণ্ডী, ষন্ঠী, শীতলা ও ওলাবিবি জ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। 
এ*রা সকলেই চিরায়ত লৌকিক দেবাঁ। এছাড়া গ্রামের 'বাভন্ন স্থানে একাধিক 'বাবা- 
ঠাকুরে'র থানও দেখা যায়। এতগল প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর জনাপ্রয় উপাস্থাত থেকে 
একথা মনে হওয়াই স্বাভাঁবক যে পাল-সেন যুগের সমকালীন সমাদ্ধর আসানে, বোড়াল 
গ্রাম বেশ কছাদনের মতো- এক জনাবরল আরণ্যক অণলে পারণত হয়। সে সময়ের 
অরণ্যচারী স্থানীয় আধবাসীরা যেসব দেবদেবীর উপাসনা করতেন, তাঁদেরই স্মৃতি এ- 
সব লৌকিক দেবতার মধ্য দয়ে আজও অব্যাহত রয়েছে। 

পাল,ষগের আর দুশট স্থানীয় নিদ্শন- এক বাসুদেব ও এক সরস্বতী মার্তি- 
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যথাক্রমে আশুতোষ মিউাঁজয়ম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগ্রহশালায় রাক্ষিত আছে। 
দুটিই পাথরের ও আকারে বেশ ছোট। ভাস্কর্ষশৈলীর বিচারে, পাণ্ডতেরা তাদের 
আনুমানিক খ্যীল্টীয় দশম শতকের বলে অনুমান করেছেন। শ্লিপ্রস্‌ন্দরীর বর্তমান 
মান্দরাট যেখানে অবাস্থত, আগে সেখানে এক প্রাচীন ঢিবি ছিল। মান্দর নির্মাণের আগে 
সেটিকে খোঁড়া হলে ইটের তোর এক ইমারতের অংশ আবিচ্কৃত হয়। আশুতোষ 
মিউজিয়মের প্রান্তন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ সরেজাঁমনে পাঁরদর্শন করে সোঁটকে 
সেন-যুগের বলে ?সদ্ধান্ত করেন। অতএব খ্ত্ীষ্টপূর্ব 'দ্বতীয় শতাব্দধ থেকে 
খুনস্টীয় তের শতক অবাধ বোড়াল যে এক সমৃদ্ধ জনপদ ছল, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট 
“পাথুরে প্রমাণ' রয়েছে। আঁদমতম কৃন্টসম্পদগ্‌লির উৎপাতিস্থল হিসেবে গড়ে উঠতেও 
এ লোকালয়ের দু'এক শ বছর লেগে থাকতে পারে। বোড়ালের হইাতিবৃত্তকে সেজন্য 
খ্ীম্টপূর্ব তৃতীয় শতক অবাধ প্রসারিত করলে মারাতমক কোন ভ্রান্তি না হবারই 
কথা । 

খ্ীম্টীয় তেরো-চৌদ্দ শতক থেকে সতেব শতকের মাঝামাঁঝ অবাধ বোড়ালের 
ইতিহাসের ধারাবাহকতায় একটা ছেদ লক্ষ করা যায়। এর কারণ অনুমানসাপেক্ষ। 
বোড়ালের সমৃদ্ধি অদূরে প্রবাহত আঁদ-গঙ্গার ওপরই নির্ভরশশল ছিল। মসলিন 
বিজয়ের কিছ পরে বাঁণাজ্যক লেনদেনের এই একমান্র পথাটি হয়ত বন্ধ হয়ে যায়। আঁদ- 
গঙ্গাও 76, এব মজে আসতে থাকে । শেষ আঘাত হানে সম্ভবত পতৃর্গশজ জল- 
দস্যারা ৷ সুন্দরবনের উদ্যত বাহু তখন সহজেই ঢেকে ফেলে বহ? যুগের প্রাচীন এই জন- 
পদকে । সতের শতকের শেধাঁদকে সে জঙ্গল হাসিল করে, যেসব পারবার এখানে এসে 
বসাঁতি করেন, তাঁদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশই প্রধান । চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়রা 
আসেন আরও পরে। ঘোষ পাঁরবারের কুলপঞ্জী থেকে মনে হয়, বর্তমান পর্যায়ে, তাঁরাই 
এখানকার আদ বাসন্দা। বত্মান পুরুষ থেকে ন'পুরুূষ আগেকার দয়ারাম ঘোষ প্রথমে 
এখানে বসাঁত স্থাপন করেন । তাঁর ছেলে নরনারায়ণ ও নাতি টিকারাম ঘোষ । 'টকারামের 
এখনও তাঁদের ভদ্রাসনের সামনে বর্তমান আছে। উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট এবং দৈর্ঘাপ্রস্থে 
১৫ ফুট১১৩ ফুট, এ দেবালয় দুটির 'লাপফলকে প্রাতত্খাকাল ১৬৯৮ শকাব্দ 
(১৭৭৬ খ্ীস্টাব্দ) বলে উল্লোখত আছে । ঘোষ পাঁরবারের আদ "ক সুসন্তান “পপ্রয়- 
নাথ ঘোষ কোচাবহার রাজ্যের দেওয়ান 'ছিলেন। ১৮৮৮ খনষ্টাব্দে গ্রামের উচ্চ ইংরাজী 
বদ্যালয়াট 'তানই প্রাতিষ্ঠা করেন। বসু পাঁরবারের সবচেয়ে কীর্তমান পুরুষ রাজ- 
নারায়ণ বসু। তাঁর প্রাপতামহ শুকদেব বসু প্রথমে এখানে এসে বসাঁত করেন। আদ 
ব্রাহ্মসমাজের কাজে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত ছিলেন রাজনারায়ণ। 'জাতীয় গৌরব 
সম্পাদন? সভা' তাঁরই কীর্ত এবং সে প্রাতিষ্ঠানের ভাবধারা অনুসরণ করেই নবগোপাল 
শমন্র হিন্দু মেলার প্রবর্তন করেন। পূর্ববঙ্গ রেলপথ কর্তৃক ১৯৪০ খএশম্টাব্দে প্রকাশিত 
'নাংলায় ভ্রমণ' নামক উপাদেয় প্স্তকাঁট থেকে রাজনারায়ণ সম্পর্কে ছু অংশ উদ্ধৃত 
করাছি। “১৯২৬ খ্ীজ্ডাব্দের ৭ই সেপটেম্বর রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের 
1হন্দ কলেজের যে সকল ছান্ন উত্তরকালে বাংলার গৌরব বর্ধন কাঁরয়াছিলেন, রাজনারায়ণ 
তাঁহাঁদগের অন্যতম । ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও সাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজনারায়ণের 
সহপাঠ ছিলেন এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রশীতি ছিল।. .যৌবনে 'তি'ন 
ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। বাংলার তদাননন্তন ছোটলাট হ্যাঁলিডে সাহেব রাজনারায়ণকে 
ডেপ্দাট ম্যাঁজস্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, 'কিল্তু উত্ত চাকুরী তাঁহার মনঃপৃত না 
হওয়ায় তিনি স্কুল মাস্টারের কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্2শষ্টাব্দে তান মৌদনীপুর 


৯৪৯) 


গভনমেস্ট স্কুলের হেডমাস্টার নিষন্ত হন। তৎকালে 'শাঁক্ষিত সমাজে সরাপান প্রচলিত 
ছল । রাজনারায়ণ ইহা নবারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগশ ছিলেন । স্ত্র-শিক্ষার বিস্তার ও 
ব্যায়ামচর্চায়ও তাঁহার 'বশেষ আগ্রহ 'িল। রাজনারায়ণ কতকগীল বাংলা পুস্তক 
প্রণয়ন করেন। তত্প্রণশত 'সেকাল আর একাল", 'বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব" ও পবাঁবধ 
প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রল্থ উল্লেখযোগ্য । ১৯০০ খএশস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ 
পরলোকগমন করেন। জগাদ্বখ্যাত মনশষী শ্রীঅরাঁবন্দ ঘোষ রাজনারায়ণ বসুর দৌহত্র। 
রাজনারায়ণ বসুর জল্মভিটা এখন পাঁরত্যন্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ।” সে জীর্ণ ভদ্রাসনের একাট 
ছবিও এ গ্রল্থে মুদ্রুত হয়েছিল প্রেথম খণ্ড £ ১৭৩ পৃন্ঠা)। কিন্তু আজ সে বসত- 
বাটর চিহমান্র নেই। সেখানে এখন রাজনারায়ণ বস স্মাতমান্দর, 'প্রয়নাথ গ্রল্থাগার 
ও এক অবৈতনিক প্রাথাঁমক বিদ্যালয় স্থাঁপত হয়েছে। 

এই হল বোড়ালের সেকাল ও একালের সধাক্ষপ্ত হীতহাস। “পতন অভ্য্যদয় বন্ধুর 
পল্থায়' বিবার্তত সে সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তের সঙ্গে যে অজন্র কিংবদন্তী এসে যুস্ত হয়েছে 
তাদের মূল্যও কম নয়। এবার সে বিষয়ে বলব। 


'ন্রপুরসল্দরশই বোড়ালের সবচেয়ে খ্যাত ও জনীপ্রয় দেবী । তাঁকে ঘিরে নানান 
কংবদন্তণ প্রচলিত । তাঁর আঁধন্ঠানক্ষেত্রকে যে পঁঠ বলে দাবী করা হয়, সেকথা হয়ত 
স্মাবাদত নয়। সতঈর করতাল নাঁক এখানে পড়োছল। স্থানীয় এক দশীঘতে তাঁর 
শাঁখাও পড়োছল বলে জনশ্রাত। দেবীর বর্তমান মান্দরাট নির্মাণের আগে সেখানকার 
প্রাচীন 'ঢাঁবটি যখন খোঁড়া হয়, তখন নাক পূর্তন বিগ্রহের অস্টধাতুনার্মত এক হাতের 
তালু পাওয়া যায়। লোকে বলে, তাতে দেবর ধ্যানমূর্তির বিবরণ লেখা ছিল। পুরোহিত 
এত যত্ন ও সাবধানতায় সোঁটকে নজের বাড়তে 'নয়ে গিয়ে রাখেন যে কুলোকের তাতে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে সোৌঁট চুর যায়। সতশীর হাতের তালু এখানে পড়বার 
উপাখ্যানের সঙ্গে অস্টধাতুর করতালু আঁবন্কারের কাঁহনশীট যেনস্উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
জঁড়ত, যাতে এ বিষয়ে ভন্তজনের প্রত্যয় দৃঢ় হয়। দেবীমৃর্তির করতালুতে তাঁর ধ্যান- 
মৃর্তর 'ঠববরণ গলাখত থাকাটা খুবই আশ্চর্যজনক; কোন 'বগ্রহেই সাধারণত তা থাকে 
না। সে যাই হোক, এই আঁভিল্ঞানাটর আ'বম্কারের সময় খননকার্ষে নিযুক্ত এক আঁদ- 
বাসশ শ্রামক সোঁটর চারাদকে নাক এক কুয়াশার আবরণ দেখতে পায়। কথাটা কাদের 
কানে পেশছলে তাঁরা বিশেষ আমল দেন না। পরাঁদন সেই শ্রামক একই স্থানে কুয়াশার 
ভিতর থেকে সংহবাহনন এক দেবীমার্তকে আঁবর্ভূত ও অন্তাহ্ত হতে দেখে। 
কর্তারা এবার কৌতূহল হয়ে দেখতে এলেন। কুয়াশা তখন অপসৃত হয়েছে। গাহাত 
শদয়ে আর একটু খোঁড়া হতেই দুই বিরাট সাপ সেখান থেকে বার হয়ে পাশের জগ্গলে 
চলে গেল। কর্তারা তখন খনন বন্ধ রেখে সেই শ্রামককে টাকাকাঁড় 'দয়ে দেশে পাঠিরে 
দিলেন । বললেন, যে সাক্ষাৎ দেবীর দর্শন পেয়েছে তার আর মজুরি করা শোভা পায় না। 
এ ঘটনার অনেক 'দন পরে মান্দরের কাছাকাছি আরও 'কছু খোঁড়াখুপড়র প্রয়োজন হয়। 
সে কাজে নষুন্ত আর একজন শ্রামক নাক মাটির নীচে দেব 'ন্রপুরস্ল্দরর এক সোনার 
মূর্ত দেখতে পায়। দৈ রান্রেই দেবী খননকার্য বন্ধ করে জাম সমতল করে 'দিতে 
স্বপ্নাদেশ দেন। সে আছেম্মু পালিত হয়। দেবীকে তারপর আর 'বরন্ত করা হয়ান। 

িপুরসমন্দরশ মাঁন্পীরের গষ্চমে+২,বঘার এক বিরাট দীঘি ছিল; হেজেমজে 1গয়ে 
আয়তন এখন অনের কমে শিগ্নেছ্ছে। / , এখানেই সতাঁর শাঁখা পড়োছিল। সে 





কাছ থেকে দূপট শাখা চেয়ে নিয়ে পরে। দাম নিতে বলে তার বাবা, গ্রামের দক্ষিণপাড়ার 
রামহার মুখজ্জ্যের কাছ থেকে । রামহারর কোন মেয়ে ছিল না। কিন্তু শাঁখারি-কাঁথত 
নারস্ট কুলাঙ্গতে প্রয়োজনীয় অর্থ অগ্রত্যাঁশতভাবে রাখা আছে দেখা গেল। 
কৌতূহলী হয়ে দুজনে যখন দশীঘর ঘাটে এলেন, তখন 'িশোরশী অন্তর্ধান করেছে, কিল্কু 
শাঁখাপরা দু কোমল হাত একবার মান্র জলের উপর উঠে আবার ডুবে গেল জলতলে। 

ব্রিপুরসন্দরীর মান্দিরের সামনে পাকা এক নাটমশ্ডপ আছে। তার পাশেই এক কদম 
গাছ। সে গাছে প্রাতি বংসর সরস্বতশ পূজার ঠিক আগে দুটি করে ফুল ফোটে। আষাড়- 
শ্রাবণের বদলে মাঘ মাসে কদমফুল ফোটার এ ঘটনাকে ভন্তজন দৈবী কৃপা বলেই মনে 
করেন। মান্দরের কাছেই খুব প্রাচীন ও বিশাল সেন-দীঘাটি এখন এত পুরু শৈবালদামে 
ঢাকা যে মাঝখানের সামান্য একট অংশ ছাড়া অন্যত্র জল তো দেখাই যায় না, সে ঘন 
আস্তরণের উপর দিয়ে ছাগল প্রভাত লঘু ওজনের প্রাণও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে 
পারে। মাঝখানের যে অংশটুকু ঢাকা পড়োনি, সেখানে নাকি অলৌকিক কারণে কোন 
জলজ উীদ্ভদ জন্মাতে পারে না। আগে মাথায় সিশ্দুর লেপা ও নাকে আংটি পরানো 
আতকায় সব শাল মাছ দেখা যেত এ দীঘিতে। একবার এক শিকারী বন্দুকের গুলীতে 
তাদের একাঁটকে আহত করার পর থেকে আর তাদের দেখা যায় না। এ জলাশয়ের আর 
এক চমকপ্রদ মাহাতম্য ছিল । এর উত্তর ও পুব পাড়ে যে দুঁট বাঁধানো ঘাট জীর্ণ অবস্থায় 
দেখা যয, *।।নে গিয়ে উৎসবের রান্নাব জন্য প্রয়োজনশয় বাসনকোসনের তালিকা রেখে 
এলেই পরাঁদন সকালে জলতল থেকে সেগুলি অলোৌকিকভাবে আঁবর্ভূত হত। বলা 
বাহুল্য, কাজ হয়ে গেলে িভলভাবে তালিকা 'মাঁলয়ে আবার সেগুলিকে রেখে আসতে 
হত দীঘির ঘাটে। একবার স্থানীয় এক পাঁরবারের জনৈক বধ্‌ একটি বাঁট ফেরত না 'দয়ে 
এই আঁলাঁখত শর্ত লঙ্ঘন করার ফলে এ মাহাতয্য চিরতরে লুস্ত হয়েছে। 

বোড়ালের আর এক জাগ্রত দেবতা পণ্টানন্দ। সেন-দীঘর পাঁশ্চম পাড়ে পে পাড়ে 
'ভ্রপূরস্মন্দরীর মান্দর) বছর তেরো আগে 'নার্মত সমতল ছাদের এক দালান-মান্দরে তাঁর 
আঁধম্ঠান। শিবের লৌকিক বকল্প হলেও, পুরোহত মহাশয় বলেন, শিব ও পণ্ানন্দের 
ধ্যানের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রধানত শিশরক্ষক ও িশুরোগ-নিরামরকারণ 
1হসাবেই তান উপাঁসত। বন্ধ্যা স্্ীলোকরাও পর কামনায় তাঁর শরণাপন্ন হন। মানত 
করে ডল বাঁধা ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে পূজা দিয়ে ঢিল খুলে ৮ নার রশীতটি এখানে 
বহুলপ্রচালিত। পণ্চানন্দের বর্তমান মাটির মৃর্তিট প্রথাগত। তাঁর বাহন গোভ্ত 
(নামান্তরে গুমো'), যার হাত ও পা আবকল মানুষের এব বাঁক অংশ গরুর মত। 
খড়ম-পরা দুটি পায়ের একাঁট ঝুলিয়ে ও অপরাঁট আড়াআঁড়ভাবে বপরীত উরুতে 
রেখে তান এই বাহনের উপর উপাঁবষ্ট। ঠদ্বভূজ মূর্তি, ডান হাতে একটি ছোট শন্রশৃল 
বরাভয় মুদ্রায় ধরা, আব বাঁ হাত ভৃঁমস্পর্শ মুদ্রার অনুকরণে ননচের 'দকে প্রলাম্বত। 
গলায় মাঁণবন্ধে ও কনুইয়ের কাছে রূদ্রাক্ষের মালা ও বলয়। শিরে অটাজাল। তার উপরে 
ও দুই কাঁধে উদ্যতফণা ?াতনাট সাপ। কানে ধৃতুরার ফুল, স্থুলোদর, ন্রিনেত্র, গুম্ফযুস্ত, 
বীরত্বব্যঞ্রক চেহারা । শিবের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এতই নিকট ষে স্থানীয় লোক-কল্পনায় 
তিনি অদরের 'ব্রপুরসূন্দরীর ভৈরব বলে খ্যাত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
ন্রিপুরসূন্দরী পদতলশায়ী শিবের নাভিপদ্ম চৈ.ুক উ্খিত এক সহম্্দল পদ্মের উপর 
উপাবষ্টা। তাঁর পাদপাঁঠে ব্হ্ষা, বিষ, পণ্চমুখ সদাশিব, একমুখ ঈশ্বরাঁশব ও একমুখ 
রূদ্রাশবের পাঁচটি ছোট মূর্তও স্থাপিত আছে। দেবীর কাছাকাছি এতগুলি 'শবের 
উপপাস্থাঁত সত্তেও বেশ কিছু দূরের পণ্টানন্দ জনমানসের সহজ কল্পনায় তার ভৈরবে 
পাঁরণত হয়েছেন। িংবদন্তীর দেশে এতে আশ্চর্যের কছুই নেই। পণ্ানন্দকে কেন্দু 


২১ 


করে আরও জনশ্রাতি আছে । বর্তমান আকাতিতে, আধ্দনিক মান্দরে স্থান পাবার আগে, 
তাঁর আঁধম্ঠান ছিল এক কালো পাথরের টুকরোর মধ, যোঁট এখনও বর্তমান মান্দরে 
রাঁক্ষত আছে। 'পরামিড আকাঁতর এ পাথরের খণ্ডাঁট আগে বিরাজ করত সেন-দীঘির 
ধারে এক গাছতলায় । কাছেই নাক এক প্রাচঈন ই'টের মান্দরের ধবংসাবশেষ দেখা যেত । 
অনুমান, সেইাটই ছিল তাঁর আদ মান্দর। প্রাকৃতিক কারণে সে দেবালয় ধাঁলসাৎ হলে, 
িতনি গাছতলার মূস্ত জীবনই বেছে নেন। কেননা, বর্তমান পাকা মান্দরের দেওয়াল 
কিছুদূর গেথে পরাঁদন প্রভাতে তা ভেঙে পড়েছে দেখা যায় কয়েকবার । অবশেষে 'বাবা 
স্বপ্নাদেশে সম্মাত জানালে নাকি মান্দির নির্মাণ সম্ভব হয়। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, গাছ- 
তলায় থাকব ্ন সময় পণ্টানন্দ নাঁক খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামময়; গভীর নিশীথে 
সে খড়মের শণ্দ স্পন্ট শোনা যেত। পাকা দালানে আশ্রয় 'নার্দন্ট হবার পর এ নৈশ- 
ভ্রমণ বন্ধ হয়েছে। 

গ্রামের যেখানে *মশান, আগে তার পাশ দিয়ে আদ-গঙ্গা প্রবাহিত ছিল মনে হয়। 
এখানকার পাশাপাঁশ দুটি ই*টের আটচালা মান্দরের বিগ্রহ *মশানেশবর শিবলিঙ্গ । 
দাক্ষণের মান্দরাঁট এখন পারত্যন্ত; উত্তরাঁদকের 1শবাঁলঙগ্গাঁটর আজও নত্যপূজা হয়। 
সে শবমান্দরের দেওয়ালে নিবদ্ধ এক আধ্নিক মর্মরফলকে লেখা আছে--শশ্রীমন্ত 
সওদাগর প্রাতম্ঠিত আদ মহাশমশানেশবর মন্দিব।” শ্রীমন্ত সওদাগর নিজেই িংবদল্তখন্ 
মানুষ; মন্দির-লাপতে প্রাতিম্ঠাতা বলে তাঁর উল্লেখ লোককজ্পনার পরাকাম্ঠা। আরও 
জনশ্রুতি আছে এ দেবালয় দুটিকে ঘিরে । দুটি ইমারতের উপরই বড় বড় বট-অম্বথথ গাছ 
গাঁজয়েছে। উত্তরের মান্দরাটকে বক্ষা করবার জন্য একবার 'স্থর হয় যে চূড়াঁস্থত গাছ- 
পালা কাটা হবে ও সেজন্য কছ শ্রীমকও নিয়োগ করা হয়। তাদেব একজন যে ডালই 
কাটতে যায়, অমান দেখে এক 'বরাট সাপ ঠিক কুড়ুলের তলায় বার বার তার গলা:ট 
বাড়িয়ে দচ্ছে। আতমাহাতিঘ্ধ জন্য বহঃক্ষণ এভাবে চেষ্টা কবে অবশেষে সাপাঁট পণ্চফণা 
পালায়। শমশানেশবর তখন্‌ স্বপ্নাদেশে জানান যে সাপাঁট তাঁরই আশ্রত মনসা। এহেন 
সময়ে এক ভ্রাম্যমান সাধু সেখানে উপাস্থত হযে পুরোহতকে 'নর্দেশ দেন যে শব- 
মন্দিরের কাছে মনসার ঘট স্থাপন করলে শমশানে*বর নিশ্চয়ই তুম্ট হবেন ও তখন গাছ 
কেটে মন্দিরটিকে রক্ষা করা যাবে । সে আদেশ শিরোধার্য করে, বোড়াল আদি মহাশ্মশান 
সাঁমাতি মান্দরপ্রাঙ্গণে এক মনসার 'থান' স্থাপন করেছেন। সেখানে পণ্চমুখী নাগের 
প্রাতকতি সমেত এক মর্মরফলকে লেখা আছে--“ঙ আদ মহাশমশানেশবব আশ্রত মনসা 
মা।” বোড়ালের আরণ্যক অতীতের জন্য সেখানে মনসাভাঁন্ত একদা প্রসারলাভ করে 
থাকলে আশ্চর্যের 'কছ নেই। 'কল্তু লৌকিক দেবী মনসার মাহাতম্য বিস্তারের জন্য 
বর্ণাহন্দু দেবতা শিব যখন সাকুয় হন, তখনই বস্ময়ের কারণ ঘটে। শৈবধর্মের সঙ্গে 
উত্তর-সুন্দরবন অণুলের লৌকিক ধর্মের 'মশ্রণের এই িংবদল্তআশ্রত কাঁহনশীট সে- 
জন্য বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 

এ 'নবন্ধের গোড়ার দিকে ঘোষ পাঁরবার সম্বন্ধে যা লিখোঁছ তা 'নছক হাতহাস। 
এবার একটু িংবদল্তীর অবতারণা করা যেতে পারে। এক কম্টিপাথরের কৃ ও এক 
অন্টধাতুর রাধকা বহুপুরূষ ধরে এ পাঁরবারের গৃহদেবতা । প্রায় দু'শ বছর আগে, 
টিকারাম ঘোষের আমলে এ বাঁড়তে একবার ডাকাত পড়ে । অমান কৃষ্ণ ও রাধিকা দুই 
ঘোড়ার পিঠে চেপে ডাকাতদের নাক এভাবে তাড়া করেন যে তারা হতব্াম্ধ হয়ে আতম- 
সমর্পণ করে। ডাকাত দলের সর্দার টিকারামকে একট মশাল 'দয়ে যায়, যেটি জবালালে 
বাঁড়তে কোনাঁদনই আর ডাকাত পড়বে না। সে মশাল ঘোষ পাঁরবারে এখনও নাক 
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সযরে রক্ষিত আছে। অদ্যাবাধ তাঁদের ভদ্রাসনে আর ডাকাতি হয়গ'ন। 

বোড়ালের আর এক কংবদল্তন--জীবল্ত কিংবদন্তী বললেও অত্যান্ত হয় না-স্বামাঁ 
উমানন্দ দেব, পূ্বাশ্রমে যিনি ছিলেন ড্র নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, এম এ, পি এইচ ডি, প্রান্তন। 
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ ও সম্পাদক, বঙ্গীয় সংস্কৃত সাঁমাত, কলকাতা । পুরাকশীত'র 
সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বোড়ালের জোড়াশবমন্দিরের কাছে হাং তাঁর দেখা পেয়ে গেল।ম। 
মান্দর দু আনমানিক দেড় শ বছরের প্রাচীন, অলংকরণহশীন ও সাধারণ আটচাঙ্গা 
শৈলীর, বৌশন্ট্য বলতে বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু অসাধারণত্ব আছে মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
অবাস্থত এক ছোট গৃহের আঁধবাসী স্বামী উমানন্দের। প্রায় চার বছর আগে তাঁকে 
যখন দৌঁখ তখনই তাঁর বয়স আঁশর কাছাকাছি। টকটকে গায়ের রং, ধীরভাষী, সমাহিত, 
সাধকোচিত চেহারা । নিজের বিষয়ে তাঁকে বশেষ 'কছুই বলাতে পারলাম না। তবে চলে 
আসবার সময় আমার মতো অভাজনের প্রাতি অশেষ কৃপায় তাঁর লেখা একাঁট বাংলা বই 
'মহাপুরুষ সান্বধানে', আমাকে উপহার দিলেন। সে বই-এর পাঁরাঁশন্টে ইংরেজীতে রাঁচিত 
তাঁর আর দুটি পুস্তকের উল্লেখ দেখে চমৎকৃত হলাম । শদ এরয়ানাইজেসন অব ইপ্ডিয়া” 
ও 'আঁরজন আ্যান্ড গ্রোথ অব কাস্ট ইন ইন্ডিয়া' (দুই খণ্ড )_এ বইগ্াল, সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে প্রামাণ্য পুদ্তক হিসেবে একদা ঘাঁটাঘাঁটি করোছ। তাদের প্রখ্যাত লেখক উচ্চাঙ্গেন 
গবেষণাক্ষেত্র থেকে বহাঁদন আগে সরে এসেছেন নামহীন, খ্যাতিহশন ঈমবরসাধনাপন 
ক্ষেত্রে। €. “শ্রমের খ্যাতি প্রাতিপাত্তর মোহ আজ আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। 
বুঝতে অসাবিধা হয়ান, অনেক বড় সম্পদের তান সন্ধান পেয়েছেন। স্বামী উমানদ্দ 
তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেছেন কনা জান না। শুধু জানি, কংবদল্তীর দেশ 
বোড়ালের কথা উঠলে, তাঁকে আমার বার বার মনে পড়বে এক জনীবন্ত ?কংবদন্তীর মতো । 
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শহুরে মধ্যাবত্ত বাঙালরা রাববার বা ছটছাটার দিনগুলো কিভাবে কাটান তার 
একটা রীতিমত সমীক্ষা হলে কেমন হয় ? সামাজক প্রবণতা, সামাজক অভ্যাস, সামাঁজক 
রশীতনশীত প্রভৃতি গোম্ঠী-আচর্ণ নিয়ে কত গবেষণা তো হামেশাই হচ্ছে। এ 1বষয়টা 
নিয়ে কেউ কেন যে মাথা ঘামায় না তাই ভাঁব। রাজনোতিক 'বন্ধ-এর কথা বলছি না; 
সেসব আরোপিত আলসোর দিনে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক বেড-রেস্ট। কিন্তু 
অন্য ছুটির দিনে, খন ইচ্ছে করলেই বোরিয়ে পড়া যায়, যখন “ঘর হতে শুধু দুই পা 
ফেলিয়া" চিত্তাকর্ষক পাঁরবেশের মধ্যে হাজির হওয়া যায় অনায়াসেই, সেসব দিনগুলো 
আলমের ক করে কাটে? কারো হয়ত বা তাস-পাশা-আজ্ডায়। কারো আতমীয়বন্ধু 
সন্দর্শনে, কারো বা সাধ্যমতো ভাল খাওয়াদাওয়ার পর পাঁরতৃষ্ত 'দবানিদ্রায়। িনেমা- 
থিয়েটারও আছে, াছল-সমাবেশও বাদ নয়, নিদেনপক্ষে শহরেরই আনাচে-কানাচে 
অপেক্ষাকৃত মনোরম জায়গায় হয়ত কিছুক্ষণের পায়চার। কোনটাই অপাংস্তেয় নয়; 
কয়েকাটর প্রাতি আমারও অনরান্ত স্বীকার্য। তব ক্যামেরার ঝোলা কাঁধে ফেলে, হাত- 
ব্যাগে মোটবই, পৌল্সিল ও টুকটাক জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়বার দিকেই আমার 
অন:রান্ত অনেক বেশী । ছুঁটিছাটায় শহর ছেড়ে পালানোর অভ্যাসটা এখন এতই বদ্ধমূল 
যে আমার বড় সাধ, পাঠকপাঠিকাদের মধ্যেও এ বাতকটা সংক্লামিত কাঁর। পারব ক? 
আশা করতে অবশ্য দোষ নেই। 

প্রথমেই কথা উঠবে, সারা দিনের খাবার ব্যবস্থা কি হবে ? নিতান্ত শিশুরা যাঁদ সঙ্গে 
না থাকে (সহজসাধ্য ভ্রমণ ছাড়া তাদের সঙ্গে না নেওয়াই ভাল) আর প্রাতরাশটা যাঁদ 
একট; বড় মাপের হয়, তাহলে প্লাস্টিকের কোটায় কিছ পাঁউর্ঁট, 'কছু শশা, কিছু 
কলা, কিছ সিদ্ধ ডিম নিয়ে নিশ্চিন্তে বোরয়ে পড়তে পারেন। দূর দেহাতের নগণা 
গ্রামেও আজকাল ছোটখাট চায়ের দোকান হয়েছে। সেখানে বাঁশের বেণিতে বসে যেমন- 
তেমন চা ও সস্তা বিস্কুট আপনার বাঁধা । বরাতগুণে যাঁদ সহৃদয় কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে 
আলাপ জমাতে পারেন, তবে ক্ষান্নবাত্তর জন্য এক বাটি গুড়-মাঁড় আর তৃষা নিবারণের 
জন্য গাছ-পাড়া ডাব আপনার হকের পাওনা । পাশ্চমবাংলার হাজার দুয়েক গ্রাম-শহর 
পারক্রমার সময় দুপুরের খাবার নিয়ে আমাকে কখনই ভাবতে হয়ান। সর্বঘ্ই যে 
আঁতথেয়তা পেয়োছি এমন নয়; সেক্ষেত্রে হাতব্যাগে রাখা শশা, কলা বা পঁডিরুটর লা 
চমতকারই লেগেছে, যেমন লাগে চড়ইভাতির রান্না, যা বাড়তে বসে খেলে হয়ত কান্নাই 
পায়। গ্রাম-পারক্রমার শুরুতে ভোজন-পাঁরপাট্যের দিকে যাঁদও বা কারও একটু-আধট; 
নজর থাকে, দুদিনেই দেখবেন তা অদৃশ্য হয়েছে। চোখের ও মনের খোরাক তখন এত 
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বেশী পাঁরমাণে পাবেন যে পেটের খোরাকের কথাটা ক্রমশই গৌণ হয়ে আসবে। কদাচিৎ 
হয়ত মৃশাকল হয় সুপেয় জল পাওয়া নিয়ে। তবে আঁধকাংশ গ্রামেই আজকাল টব" 
ওয়েল হয়েছে। সেজন্য এবিষয়নে সাধারপত কোন অস্যৃবিধা হয় না। তব্দ সাবধ্যানর মে 
নেই বলে আমার পরামর্শ-ফ বছর একবার টি এ বি 'স ইনজেকশন নিয়ে রাখবেন! 
আশ্চর্য শোনালেও কথাটা সাঁত্য যে দেশকে তল্রতন্ন করে জানবার পাঁরকল্পনায় টি এ 'ব 
স-র ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়। 

আজকের গন্তব্যস্থলে যেতে-আসতে দানাপাঁনর ভাবনা না ভাবলেও চলতে পারে ; 
সকালের ব্রেকফাস্ট্টা একটু হোভ হলেই যথেস্ট। কেননা, সকাল নটা নাগাদ শেয়ালদায় 
ট্রেনে উঠে, ভ্রমণ শেষ করে বেলা একটার মধ্যে আবার সেখানে ফিরে আসা খুবই সম্ভব। 
অকুতোভয়ে অন্নাচন্তা পাঁরহারের সদৃপদেশগুলো সেজন্য অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই 
ধরতে হবে। আম শেয়ালদা-ক্যানিং লাইনের ঘুটয়ারী শরীফের কথা বলাছ। সারা দিন- 
মান ক্যানিং লোকাল-এর কিছুমাত্র অভাব নেই। শেয়ালদা থেকে ঘুটিয়ারী শরীফের 
দূরত্ব কুঁড় মাইল ; সময় লাগে আনুমানিক এক ঘণ্টা । ভাড়া, তৃতনয় শ্রেণীতে পণ্চাঁশ 
পয়সা; প্রথম শ্রেণীতে চার টাকা । একটু আগেভাগে এসে শেয়ালদা টারামনাস থেকে 
উঠলে ইলেকাঁট্রক ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ মোটেই কষ্টকর নয়। 

দূরত্ব মোটে কুঁড় মাইল ও ট্রেন জার্নর সময় মান্র এক ঘণ্টা হলেও এ পথের বোঁচন্ত্য 
ভোলবা, নয় ' 'শনালদা-রাপ্প্যাট বা হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের দু'পাশে নোংরা ঘা 
শহরতলণ যেন আর শেষ হতে চায় না; আবিরাম তারা পিছ ধাওয়া করে প্রায় ঘণ্টা- 
খানেক। শহর থেকে বোৌরয়ে পড়বার মধ্যে যে নিঃসীম ম্যান্ত, উধাও-মনের প্যখা মেলবার 
মধ্যে যে অবাধ আনন্দ তার আস্বাদ পেতে অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। শেয়ানকা্্িঃ 
ক্যানং লাইনে ?কন্তু মাত্র দশ মাইল দুরের সোনারপুর অবাঁধই নাগাঁরক কলুষ বদ্তৃত। 
তারপরে হঠাৎ বন্ধনমোচনের মতো অবারত মাঠের উদার বিস্তৃতি, দুদকে দগল্ত অবাঁধ 
রোজা-সবৃজের সমারোহ, দাক্ষিণ সমুদ্র থেকে ধেয়ে-আসা মাতাল বাতাস। সভ্যতার 
ক্ষত এই আঁভশস্ত শহরের এত কাছে আপনাকে হারিয়ে ফেলবার এমন অবাধ সুযোগ 
যে অপেক্ষা করে আছে তা নিজের চোখে না দেখলে বশ্বাস করা যায় না। স্টেশনগুলোর 
নামই বা কী অপরূপ মাধূর্ে ভরা-_কালিকাপুর. চম্পাহাঁট 1পযালি-যেন সুরেলা 
গানের এক-একটি কলি। িমৃ্রারোজো, কোটোপাঁক্স-এই স্থান 'গক নামগুলো এক 
ইংরেজ কাঁবকে একদা আঁভভূত করোছল। মনে আছে, নামের ঝগ্কারে আমও একবার 
শবমোহত হয়ৌছলাম বহুকাল আগে। ?সংহলে গিয়োছিলাম তেবার। উদ্যোগপর্বে যখন 
ম্যাপ আর চার্ট, নোটবই আর চঠিপন্ন য়ে গলদূতঘর্ম, তখন রাশ রাশ নামের অরণ্য 
থেকে ধারালো তারের মতো সহসা ছুটে এসোছিল দুটি নাম-ট্রংকোমালনী, মাহন্টালে 
তারপরে 'পয়ানোর টুং-টাং সুরের মতো নাম দুটি সর্বক্ষণ কানে বেজেছে। আজও 1সংহল 
প্রসঙ্গে স্থানবাচক এ নাম দুটিই সর্বাগ্রে মনে এসে হূদয় হরণ কহর। 

পাশ্চমবাংলায়ও সুমধুর গ্রামের নামের অভাব নেই। চব্বিশ-পরগণার প্রাথরপ্রাতিম' 
নদীয়ার বরহী, পাঁশচম দিনাজপুরের বিরাহণী, মাীর্শদাবাদের করীটেশবরী, মোঁদন?- 
পরের মাল, হুগলশর চাঁপারুই, বর্ধমানের মৌখরা, বাঁকুড়ার ঝাঁলাল, বীরভূমেৰ 
কণর্ণাহার_কত শত নাম এখনও সমাদরের অপ্'শয় পথেঘাটে পড়ে আছে। গ্রামের নাম 
শনয়ে অজ্পস্বজ্প গবেষণা হয়েছে, কিন্তু আরও অনুসন্ধানের যে যথেস্ট অবকাশ আছে 
তাতে সন্দেহ নেই। 


গ্রামের নামমাহাতন্য থেকে এবার ঘুটয়ারী শরীফে ফিরে আসা যাক। একই নামের 
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রেল-স্টেশন। সেখান থেকে সিমেন্ট-পাথরকুঁচি-বাঁধানো পথে পীর গাজণ মোবারক আল 
সাহেবের দরুগা ও মসজিদ দহীতন মিনিটের পথ । পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচাব বিভাগ থেকে 
৯৯৪০ খ্ীম্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামক পৃস্তকাঁট থেকে এই বিখ্যাত মৃসাঁলম 
তীর্থাট সম্বন্ধে ছু উদ্ধৃতি এখানে হযত অপ্রাসাঁঞ্গক হবে না এইজন্য যে, প্রচৃর তথ্য- 
পূর্ণ এ উপাদেয় প্রন্থাট বহ্াদন অমনাদ্রত থাকায় এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। 
“গাজী সাহেব সম্বন্ধে এীতহাসক তথ্য বিশেষ িছুই জানা ফক্ষ না, তবে নানার্প 
প্রবাদ প্রচীলিত আছে। যে স্থানে ঘুটিয়ারী শরীফ অবাঁস্থত উহা মদনমল পরগণার 
অন্তর্গত। পূর্বে এই অণ্চল সন্দরবনেব অংশাবশেষ ছিল। কথিত আছে যে গাজশ 
সাহেব অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বনের ব্যাঘ প্রভাত 'হংম্র জন্তুকে বশীভূত কাঁরয়া এই অণুলে 
মনষ্যের বসতি স্থাপন করেন। তান ব্যাঘ্রপৃ্যে আরোহণ কারিয়া জঙ্গলে ঘারয়া 
বেড়াইতেন। একবার স্থানীয় জনৈক নাবালক জাঁমদার, বাদশাহ সরকারে সময়মত খাজনা 
না দিতে পারায় বাদশাহের আদেশে ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হন। বালকের জননাব 
ক্লল্দনে বিচাঁলত হইয়া গাজী সাহেব প্রকাণ্ড একটি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ কাঁরয়া 
রাজধানীতে বাদশাহের দরবারে গয়া উপাঁস্থত হন। বলা বাহ-ল্য, বাদশাহ তাঁহার অদ্ভূত 
ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন ও বালককে মুস্ত কাঁরয়া দেন। 
অতঃপর বাদশাহ গাজা সাহেবের নামে মদনমল পরগণার জাঁমদারশ সনদ প্রদান করেন। 
সন্দরবনেব নিকটউবতর্শ বহহ গ্রামে গাজী মোবারক আলণ বা সংক্ষেপত মোবরেক গাজশ ও 
তাহার ভ্রাতা কাল, 'হন্দ-মুসলমান 'নার্বশেষে পূজিত হন। গাজী সাহেবের দেহত্যাগ 
সম্বন্ধে নিম্নীলাখত কাঁহনশীট প্রচলিত আছে। একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা 
উপাস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে গাজী সাহেব খোদার দরবারে আরাঁজ পেশ কারবার 
জন্য একট গৃহের মধ্যে ঈগয়া উহার অর্গল বন্ধ কাঁরয়া দেন এবং প্রত্যেককে সাবধান 
কাঁরয়া বলেন যে, যতক্ষণ তিনি ধ্যানস্থ থাকবেন, ততক্ষণ যেন কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ না 
করে। ক্রমে ক্রমে তিন দন চলিয়া গেল, গাজী সাহেবের বাহরে আবার কিন্তু কোনই 
লক্ষণ দেখা গেল না। তখন জনকয়েক লোক নানারূপ আশঙ্কা করিয়া দরজা ভাঙ্গয়ঃ 
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গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দোখতে পায় যে গাজী সাহেবের দেহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
পাঁড়য়া আছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন মনে কাঁরয়া তাহারা সেই গৃহমধ্যেই কবর 
খুশড়য়া তাঁহাকে সমাহিত করে। সেই দিনই 'কল্তু প্রবল বাঁরপাত হয় ও রান্রে গাজী 
সাহেব জনৈক অন্দরন্ত শিষ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে. তাঁহার ধ্যানস্থ দেহকে ভুল- 
বশত মৃতদেহ মনে কারয়া লোকগুলি তাঁহার কবর দিয়াছে । অম্বুবাচীর সময় এই 
ঘটনাটি ঘটে। ঘ্বটয়ারী শরীফের সুন্দর ও বৃহৎ মসাঁজদাঁট গাজশ সাহেবের সমাধির 
উপব 'নার্মত। প্রাত বংসর আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে গাজী সাহেবের স্মরণার্থে ঘুটিয়ারী 
শরীফে দুইটি বৃহৎ মেলা বসে। এই মেলায় বহু মুসলমান ও 1হন্দু ভন্ত উপাঁস্থত হইয়া 
গাজী সাহেবের দরগাহে শিরান দয়া থাকেন ।” 

পাঁশচমমুখী যে কুঞ্ীরর মধ্যে গাজী সাহেবের মখমলে আবৃত কবরাঁট অবস্থিত তার 
সামনের ঢাকা বারান্দায়, প্রবেশপথের দু'পাশে, ক্যাশবাক্স সামনে রেখে দরগাহের পাণ্ডারা 
বসে থাকেন। প্রাতি বৃহস্পাত ও শুক্রবার, যখন হন্দ-মুসলমান াঁলয়ে অন্তত হাজার- 
খানেক যাত্রী আসেন প্রধানত কলকাতার দিক থেক, তখন পাণ্ডাদের বেশ বাস্ত থাকতে 
হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমাঁদকে, অম্বুবাচীর সময় পর সাহেবের উরস উপলক্ষে যখন 
সাতাঁদনব্যাপী ও ১৭ই শ্রাবণ একদিনব্যাপী আর একটি মেলা (“্চন্নন মেলা") বসে, 
তখন অগাঁণত ভন্তের ভীড় সামলানোর জন্যে কর্তৃপক্ষকে ইলাহ ব্যবস্থা করতে হয়। 
যাল্লীরা কব*১ পদক্ষিণ কান মখমলের ঢাকনাটি ছু*য়ে পীরের দোয়া ভিক্ষা করেন. 
তারপরে পান্ডাদের কাছ থেকে কলাপাতায় মোড়া ছোট এক-একটি পাুরিয়া নিয়ে সংলগ্ন 
দক্ষিণে চতুর্দকে ঘাট-বাঁধানো এক গোল আকারের পুকুরে গিয়ে যে-আচাবাঁট পালন 
করেন তা বেশ আভনব। দু" হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে গাঁলয়ে, কলাপাতার 
পুরিয়াঁট তার উপর রেখে জলে হাত ডোবালে আধকাংশ ক্ষেত্রেই সেট ভেসে হাতের উপর 
থেকে ছু দূরে চলে যায়। তখন অসীম ধৈর্যে জলে হাত ভাঁবয়ে তাঁরা উবু হয়ে বসে 
থাকেন, যতক্ষণ না পাঁরয়াঁট অলৌকিক শান্তচাঁলিত হয়ে ডভোবানো হাতের উপর আবার 
ফিরে আসে । যাঁদের আসে না তাঁরা মন্দভাগ্য ; যাঁদের আসে তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে, 
এই বিশবাস। আমার কভারেজের দিন বিশেষ ভীড় ছল না। দেখলাম, জন পাঁচ-সাতি 
মেয়েপুরুষ এভাবে তাঁদের ভাগ্য পরাক্ষা করছেন। অনেকক্ষণ লক্ষ করে আমার মনে হল, 
খুব কম ক্ষেত্রেই পাঁরয়াগ্ঁল ফিরে আসে । কিন্তু তাতে ভন্তজনের নশবাসের কোন হান 
হয় বল মনে হল না। 

পীর সাহেবের কবরের ওপর চার মিনার ও এক গম্বুজযুন্ত ইমারতাঁট বারুইপরের 
রায়চৌধুরী পাঁরবারের স্বনামখ্যাত রাজবল্লভ রায়চৌধুরী নির্মাণ কাঁরয়ে দেন বলে 
জনশ্রুতি। আর এক কিংবদন্তী অনুসারে, রায়চৌধুরী পাঁরবারের আদ পুরুষ মদন 
রায়ই ধেযান প্রতাপাঁদত্যের সেনাপাঁত ছিলেন ও মানাসংহের কাছে প্রতাপাদত্যের 
পরাজয়ের পর সেকালের সুন্দরবনের বিস্তরর্ণ অংশ জুড়ে মদনমন্ল পরগণার আধিপাঁতি 
হন) নাকি খাজনা খেলাপের দায়ে যখন পলাতক জীবনযাপন করাছলেন, গাজন মোবারক 
আল তাঁকে ধরা দিতে বলেন ও সরকারী সেরেস্তায় খাজনাব গহসাব যাচাই করে দেখা 
যায় যে, বাঁক রাজস্বের পারমাণ অলোৌকিকভাবে মাত্র এক টাকায় পারণত হয়েছে । (সতীশ- 
চন্দ্র মিত্র প্রণীত 'যশোহর-খুলনার হাতহাস' গ্রস্থর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮৫ পৃঙ্ঠায় বলা 
হয়েছে $ “মেদন্মল বর্তমান ২৪-পরগণার অল্তর্গত বারুইপুর প্রভাত স্থান লইয়া গঠিত 
প্রাচীন পরগণা”)। খাজনা খেলাপের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে মদন রায় নাক এ 
অণ্লে গাজশ সাহেবের মাহাতন্য প্রচার করেন। এখনও অম্বুবাচীর সময়কার বাঁষক 
উৎসবে বারুইপুরের 'বাবু'রা অর্থসাহায্য করে থাকেন ও তাঁদের দেওয়া শিরান প্রথমে 
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ানবোদত হবার পরে অন্যেরা পণীরের দরগায় শিরনি 'দতে পারেন। 

বাঙালী 'হন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাত এই প্রলাপে এখনও যাঁরা শ্বাস করেন, 
ভারা মোসলেম তীর্থ ঘাঁটয়ারী শরীফে যে কোন জমায়েতের দিন উপাস্থত হলে দেখতে 
পাবেন, এখানে আগত 'হন্দু ভক্তের সংখ্যাই বেশী । ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী 'হন্দু ও 
বাঙালী মুসলমানের এহেন নৈকট্যের দন্টান্ত গ্রাম-বাংলায় আরও অনেক আছে। 
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“ভোট' অর্থে ভুটিয়া বা তিব্বতা, আর 'বাগান' অর্থে প্রশস্ত ভামর মধ্যে তাঁদেরই 
এক আস্তানা যেমন বারাকপুরের লা্টবাগান বলতে বোঝায় সেখানকার লাটভবনকে। 
হাওড়া শহরের আত 'ঘাঞ্জ ঘুস:ড় এলাকায় 'িব্বতীরা কিভাবে এসে এই মঠ স্থাপন 
করলেন সে এক আরব্য-উপন্যাসের মতো কাঁহনশ। পরে সে প্রসঙ্গে আসাছ। প্রথমে, কি 
করে সেখা?” স্প্শ্ছনো যায় তার হাঁদস দিয়ে নিই। ঘুসাঁড়র এ-গাঁল সে-গাঁল করতে 
করতে নানাজনের নানা পথানর্দেশ ফকেখনও বা বপরীত 'নদেশ) মানতে মানতে কখন 
যে কিভাবে এই িব্বতাীঁ আশ্রমে এসে পেশছলাম--বিশবাস করুন-তা সঠিক বলতে পারব 
না। আম এতই গ্রাম্য ও সেকেলে যে শহরের গাঁলঘুপজতে এলে যেন পাঁড় সমুদ্রে, আৰ্র 
ঘুসাঁড়র মতো অণ্ল হলে_মহাসমূদ্রে। উৎসাহ পাঠক যাঁদ ভোটবাগান পাঁরদর্শনের 
ইচছা পোষণ করেন, তবে হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে বালীখালগামী বাসে যো 
ঘৃসড় হয়ে যায়) সওয়ার হয়ে ঘুস্মাড়তে এসে নামবেন। তারপরে পথচারীদের কাছে 
মহাকাল মঠ বা শগ্কর মঠের নাম করতে করতে (স্থানীয় লোকের কাছে ভোটবাগান এই 
নামেই পারাঁচত) দেখবেন, যথাসময়ে &নং গোঁসাইঘাট রোডে অবাঁস্থত আপনার লক্ষ্যে 
পেশছে গেছেন। 

সেখানে পেশছে কল্তু আশ্চর্য হবেন এই দেখে যে তথাকঃ' * তিব্বতী মণতের 
চেহারায় কিছ-মান্র 'িতব্বাতিয়ানা নেই। মঠের পুরনো বিবরণ ইত্যাদ থেকে মনে হয় 
আদতে তিব্বত স্থাপত্যের হয়ত বেশ ছাপ ছিল এ ইমান্তে, কিন্তু কয়েকবার 
সংস্কারের ফলে এখন তার কোন চিহ খুঁজে পাওয়া শন্ত। প্রধান দোতলা দালানাঁট ছাড়া 
আর আছে দশাঁট ছোট-বড় সমাধমান্দর, যেগুলির নচে মঠের 'বাঁভন্ন মহন্ত সমাহত 
আছেন। এদের মধ্যে যৌট সবচেয়ে বড় তার 'পতলের প্রাতিষ্ঠালাঁপ থেকে জানা যায় যে 
১৭১৭ শকাব্দে বা ১২০২ বঙ্গাব্দে মে, ১৭৯৫) পূরণ 'গরি মহন্তের সমাধর উপর 
এট 'নিার্মত হয়েছিল। 

কে এই পূরণ গার? আমার ববেচনায় তাঁর মতো এক অদ্ভ্তকর্মা পুরুষ ভারত- 
ইতিহাসে বিরল অথচ তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের 'বশেষ কোন জ্ঞান আছে বলে মনে হয় 
না। 'তাঁন ১৭৪৩ খ:নম্টাব্দ থেকে ১৭৯৫ খএঈব্দি অবাধ মান্র &২ বছরের জীবনে 
একাধারে গৃহত্যাগণী সন্ন্যাস, ক্লাল্তিহীন ভৃপর্যটক, দূরদর্শাঁ কূটনীতিক ও ব্াদ্ধিমান 
ব্যবসায়ী হিসাবে ষে অসামান্য কাঁতত্বের পাঁরচয় "দিয়েছিলেন, তা স্বর্ণাক্ষরে 'লাঁখত 
থাকবার যোগ্য। ধগার' উপাধি থেকেই বোঝা যায় তান ছিলেন দশনামী শৈব-সম্প্রদায়- 
ভ্ন্ত। এই সন্ন্যাসীগোম্ঠী সম্বন্ধে শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর “ভারতবষাঁয় উপাসক 
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'সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁরা শঙ্করাচার্যের শিষ্য-পরম্পরা। শঙ্করাচার্ষের শিষ্যদের 
মধ্যে চারজন ছিলেন প্রধান-_পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের প্রধান 
দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই-বন ও শরণ্য; মণ্ডনের তিন-গার, পর্বত 
ও সাগর আর তোটকের তিন- সরস্বতী, ভারত ও পুরী । প্রথম চারজন মঠাচার্যের দশ- 
জন শিষ্য থেকে দশনাম সম্প্রদায়ের উৎপাত্ত। এই বিশেষ সন্ন্যাসীকুল সম্পর্কে এখানে 
বিস্তৃতভাবে লিখবার অবকাশ না থাকলেও এটুকু বলা যেতে পারেশ্ষে, পশ্চিমবাংলায় 
তাঁদের প্রাতাঁষ্ঠত মঠগাঁল, প্রধানত হাওড়া ও হুগলী জেলায় অবস্থিত ও সেগ্যাল 
তারকেশ্বরের কেন্দ্রীয় মঠের অধাীন। 

পূরণ গার সম্বন্ধে সম্ভবত প্রথম অনুসন্ধান করেন জোনাথান ডানকান নামে এক 
ইংরেজ ভদ্রলোক, 'যাঁন বাংলাভাষায় সুপাঁণ্ডত ছিলেন ও ১৭৮৫ খীষ্টাব্দে 'ইম্পে কোড, 
নামক তৎকালীন এক আইন-গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। পুরণ পুরীর (ডানকান 
তাঁকে পুরী বলেই আঁভাঁহত করেছেন) জাবনকাহিনন তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করে 
তান 'এাঁসয়াটক রিসার্চেস'-এর পণম খন্ডে তা প্রকাশ করেন। সে বিবরণ থেকে জানা 
যায়, পূরণ পুরী গার) ন' বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সল্র্যাসী হন। ডানকানকে 
অনুসরণ করে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও তরি 'ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে তাঁকে 
এক উধর্ববাহু সাধু ও তাঁর পদবী “পুরী বলে উল্লেখ করেছেন। তানি লিখেছেন-_ 
“আমাদের এই উধর্ববাহু ঠাকুরাঁট অনগ্গ্রহ কাঁরয়া দুই একবার রাজকার্যও কাঁরয়া 'দিয়া- 
ছেন। তিনি যে সময় ভোটদেশের তিব্বতের) রাজধানীতে অবাঁষ্থাত কারতে ছিলেন, 
সে সময় তথাকার রাজপুরুষেরা তাঁহার দ্বারা গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের সমীপে 
রাজকার্য সংক্লান্ত কতকগ্নাল কাগজপন্র প্রেরণ করেন এবং তানি সেই সমস্ত লইয়া 
বারওয়েল এবং এলিয়ট সাহেবের সমক্ষে হোঁস্টংসকে) অর্পণ করয়াছিলেন। আর 
একবার তাঁহাকে কাশ নগরীতে রাজা চেত 'সিং ও তাঁহার রোসিডেণ্ট গ্রেহামের নিকট 
“পাঠাইয়া দেওয়া হয়।» 

এ সব দৌত্যকার্ষের মারফত প্রণ 'গাঁর ও হেস্টিংসের যোগাযোগই যে ভোটবাগান 
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অঠের প্রাতষ্ঠার কারণ, সেকথা পরে বলাছ। প্রথমে তাঁর দণর্ঘ ভ্রমণকাহনীর কথা বলি। 
কেননা, স্থলপথে ভূপর্ষটনে 'তাঁন যে অনেক বেশ? প্রাঁসম্ধ ফাহয়ান, 'হিউয়েন সাং বা 
মাকো পোলোর চেয়ে কিছু কম ছিলেন না সেকথা স্মাবাঁদত নয়। ঠিক কোন বয়সে 
তিনি তাঁর পরিভ্রমণ শুরু করেন তা জানা না গেলেও, নিতান্ত অল্প বয়সেই যে তা 
আরম্ভ হয় এমনই মনে হয়। তা না হলে, তখনকার অনশ্সর পাঁরবহণ ব্যবস্থায় এই 
স্বজ্পায়ু সম্্যাসীর পক্ষে এত দেশদেশান্তরে যাওয়া সম্ভব হত না। রামে*বরে তাঁর্থ সেরে 
প্রথমে তনি যান 'সংহলে । সেখান থেকে সমূদ্রুপথে মালয়ে। তারপরে জাহাজে করে দেশে 
ফিরে মালাবার, কোচিন, দ্বারকা ও 1হংলাজ হয়ে উপাস্থত হন কাবুলে । গজনণীর কাছে 
আহমদ শা আবদালশীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বিষয়ে যে কোতূহলোদ্দীপক কাহনশণ্ট 
প্রচলিত আছে, তা থেকে তাঁর কূটনীতিক প্রাতভার পারিচয় মেলে । 'হিন্দু সাধুদের 
অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে আহমদ শা তরি নাকের উপর পুরানো ক্ষতাঁট নিরাময়ের 
জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। শচাঁকৎসাবিদ্যায় পারদার্শতা ও অলৌকিক ক্ষমতা কোনটাই 
না থাকায় পূরণ গার বললেন, যেহেতু আহমদ শা'ব রাজ্যপ্রাস্তি ও এই ক্ষতের আঁবর্ভব 
একই সময়ের ঘটনা, সেজন্য দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ আত স্পম্ট। অতএব ক্ষত সেব্রে 
গেলেই তিনি রাজ্যচ্যত হবেন। ধাপ্পাটা সবাই মেনে নিলে। চতুর সম্্যাসীও কাবুলে 
আর কালহরণ না করে খোরাসান ও হারাট হযে কাশ্যপ সাগরের তারে গিয়ে পেশছলেন। 
সেখানে লাশ 'শ্শীক'র কাছে (বতণমান পেত্রোলিয়ামকেন্দ্র বাকু 2) তিনি এক গহবর- 
খনসৃত আ্নপ্রবাহ দেখতে পান। (কোন পেট্রোল-কৃপের মুখের কাছে আগুন ধরে 
গিয়ে হয়ত এবকম ঘটে থাকতে পারে) । এরপর কাশ্যপ সাগর আতব্রম করে তিনি যন 
আস্ত্রাকানে । সেখানে বহ হিন্দু আঁধবাসা নাকি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপব 
এক জমাট বরফের শী (লগা 2) পার হয়ে আঠারো দন হেঞ্টে তানি মস্কো নগরনঈতে 
গিয়ে উপাঁস্থত হন । সেখানে কছাীদন থেকে, দেশে ফববার পথে তান ইরানের তাঁব্রজ 
ও ইস্পাহান হয়ে বসরায় পেপছন। সেখানে এক 'হন্দু মন্দিরে দুটি দেবমর্ত ও বহু 
শহল্দু আধবাসীর ?তানি সাক্ষাৎ পান। তাঁর বিবরণ থেকে মনে হয়, সে সময়ে মধ্যপ্রাচের 
বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী হল্দু উপানিবেশ ছিল। অবশেষে তান মস্কট হয়ে সরাটে 'ফিবে 
আসেন। 

দ্বতাঁয় বার ভৃপর্যটনে বার হয়ে তান বাল্‌খ, বোখারা ও সমর ন দেখে কাম্মনরের 
মধ্য দয়ে গঙ্গোন্ীী ও যমুনোন্রী পারক্রমা কবে ফরে আসেন । মার একবার তান নেপালে 
যান ও সেখান থেকে আত দুর্গম ও অপাঁরাচত পথে মানস-সঙেবর ও বহ্গপদত্র নদের 
উৎসস্থান পাঁরভ্রমণ করে তক্বতে যান। দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করে 'তাঁন 1তব্বতনী 
ভাষা ও ধর্মশাস্ত্ে ব্যংপান্ত অন করেন। সে সময়ে দালাই লামা নাবালক থাকায়, তাশী 
লামা তাঁর আঁভভাবক হিসাবে তিব্বতের কর্তা ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে তখন যে 
উপনীত হন। 

পূরণ গারর বয়স যখন ২৯ বছর, তখন, ১৭৭২ খখস্ট"প, বঙ্গদেশের গভর্নর 
হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। পরের বছর এ পদটি গভর্ণর-জেনারেলের মর্সাদায় উন্নীত 
হয় ও হেস্টিংস বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপ$ঃ কর্তৃত্ব করবার আঁধকার লাভ করেন। 
১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ খনষ্টাব্দ পর্য্ত বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ শাসনের সবোচ্চ 
দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত 'ছিল। সমকালীন ইংলণ্ডে শিজ্পাবস্লবের ফলে যন্বজাত পণ্য 
শবাক্ষির জন্য ভারতের ওপাঁনবোশক বাজার আরও সম্প্রসারিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। উত্তর-বাংলার হিমালয়ের পাদদেশীয় যাবতীয় অণুল, মায় কোচাঁবহার, তখন 
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ভুটানের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধশন 'ছিল। ১৭৬৯ খীভ্টাব্দে কোচাঁবহারের রাজা রূদ্রনারায়ণ 
ভুটানরাজের বিরাগভাজন হলে তাঁকে বন্দী করে ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয় ও সিংহাসনে 
বসানো হয় তাঁর ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণকে। ১৭৭২ খ্যশষ্টাব্দে, বন্দী অবস্থায়, রুদ্রনারায়ণের 
মৃত্যু হলে তাঁর পূত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ িছাদনের জন্য রাজা হন, কিন্তু অজ্পকাল পরেই 
ভুটান গোটা কোচাবহার রাজ্যাট দখল করে নেয়। ধরেন্দ্রনারায়ণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাননর 
সাহাধ্যপ্রার্থা হলে ১৭৭৩ খন্টাব্দে ইংরেজরা কোচাবহার আধকার করে। অন্যাদকে, 
ভুটানরাজ তিব্বত ও চীনের সহায়তা চাইলে তিব্বতের বিচক্ষণ রাজনশীতক তাশ লামা 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানণর প্রতাপের কথা মনে রেখে ভূটানরাজকে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে 
বলেন ও মীমাংসা যাতে সহজতর হয়, সেজন্য পূরণ 'গাঁরর মারফত হেস্টিংসের কাছে 
এক চিঠি পাঠান! আদিতে ভারতীয় কিন্তু এখন এক বদেশী রাস্ট্রের দূত 'হসাবে এক 
নবীন সন্ন্যাসী কলকাতায় এসে হেস্টিংস ও তাঁর দুই কাউীন্সিলার-_বারওয়েল ও এলিয়টের 
সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সফল দৌত্যের ফলে 'স্থর হল, ইংরেজরা ভুটানের সঙ্গে সম্ধি 
করবেন ও বেঙ্গল সিভিল সাভসের তরুণ 'সাঁভলিয়ান জর্জ বোগলের নেতৃত্বে এক 
প্রাতিনাধদল [তিব্বতের সঙ্গে বন্ধ্ত্বপূর্ণ কূটনীতিক ও বাঁণাজ্যক সম্পর্ক স্থাপনের 
জন্য লাসায় যাবে । এ বিষয়ে পূরণ গাঁরর অবশ্যই ছু কাঁতত্ব ছিল, ?কন্তু বিলেত 
পণ্যের বাজার বাড়ানোর আগ্রহটাই হো'স্টংসকে সবচেয়ে বেশন প্রভাবিত করে থাকবে। 
তান পূরণ "গাঁরর দক্ষতা ও দেশভ্রমণের আঁভজ্ঞতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইস্ট ইণ্ডিরা 
কোম্পানীর প্রাতানাধরূপে তিব্বতে পাঠানো 'স্থর করেন ও গার সে প্রস্তাবে রাজন 
হয়ে ১৭৭৪ খশম্টাব্দে লাসায় ফিরে যান। ১৮৭১৯ খ্ীল্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ মারখাম 
রাঁচিত 'ন্যারোটভস অব বোগলে' গ্রন্থে বোগলের জবানীতে একথা বলা হয়েছে যে. তাশী 
লামার সঙ্গে বোগলে মিশনের আলাপ-আলোচনায় পূরণ গার খুবই উল্লেখযোগ্য অংশ 
গ্রহণ করেন। 

সফল বোগলে মিশন কলকাতায় ফরে এল তাশঈ লামার কাছ থেকে এক অনুরোধ 
নিয়ে যে, হোঁস্টংস যেন ইংরেজদের রাজধানী কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাতীরে কিছ; 
জাঁমর বন্ফোবস্ত করে দেন, যেখানে তিব্বত কৃটনশীতিক প্রাতানাধরা থাকতে পারেন ও 
পূরণ 'গারর তত্তবাবধানে এক মঠ নির্মাণ করে সে দেশের বাঁণক ও তার্থযাব্রীদেব 
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। গৌরদাস বসাক ১৮৯০ খ্ীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসয়াটিক 
সোসাইটি জর্নালে (প্রথম খন্ড) ভোটবাগান মঠের প্রাতজ্ঠা সম্পাঁকত যাবতীয় তথ্য 
উদ্ধার করে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তা থেকে জানা যায় হোস্টংস ওুপাঁনবোশক স্বার্থেই 
এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে হাওড়ার ঘুস্ড়তে ১০০ বিঘা ও ৫০ 'বিঘার দুটি সংলগ্ন প্লট 
বন্দোবস্ত করে দেন। এই জাঁমতেই পাণ্চেন লামার অর্থানুকূল্যে ও পৃরণ 'গারর প্রত্যক্ষ 
তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ খ্শষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভোটবাগান মঠের প্রাতজ্ঠা হয়। 

ভোটবাগান মঠ প্রাতান্ঠত হবার পর পূরণ গর গছাঁদন সেখানে বসবাস করেন। 
এঁদকে হোস্টংস ভাবলেন, মঠ প্রাতিষ্ঠার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়ায় তাশশ লামা যেহেতু 
অনুগ্হীত বোধ করেছেন, সেজন্য তাঁর সহায়তায় বিলাতাঁ পণ্যের বাজার হয়ত তিব্বত 
ছাঁড়য়ে চীন অবাধ প্রসারিত করা যেতে পারে। পূরণ 'গারর কাছ থেকে তান নিশ্চয়ই 
শুনে থাকবেন যে, আধ্যাঁতিমক জ্ঞান ও পৃত চারত্রের জন্য তাশী লামার খ্যাতি তাবৎ 
বৌধ্ধজগতে দূরাবস্তৃত ছিল। এই কারণেই সমকালীন চীন-সম্রাট বেশ 'কছাঁদিন ধরে 
তাশ লামার কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ করবার আমল্মণ জানাচিছিলেন। 
হেস্টিংস স্থির করলেন, পূরণ শির ও বোগলেকে তাশশ লামার সঙ্গে চীনে পাঠাবেন। 
গিল্তু চীন-সম্মাটের আগাম অনুমতি ছাড়া তাঁর রাজসভায় বোগলের মতো এক অনাহৃত 
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ফারঞ্গণীর উপস্থিতি ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে ভেবে ঠিক হল, শুধু পূরণ 
গিরিই তাশশ লামার সঙ্গে চীনে যাবেন; পরে অবস্থা বুঝে বোগলকে পাঠানো হবে। 
পূরণ গার সেইমত 'তব্বতে পেশছবার পর, ১৭৭৯ খ্শঝ্টাব্দের মাঝামাঝ, তাশশ লামা 
পাকিং রওনা হন। এই ভ্রমণের এক চমকপ্রদ বিবরণ পরবতর্ণকালের জন্য রক্ষিত হয়েছে। 
পুরণ 'গারর লেখা সে রোজনামচাঁটর এক ইংরেজী অনুবাদ হোস্টংস-এর কাছ থেকে 
সংগ্রহ করে আলেকজান্ডার ডাল 'িম্পল্‌ নামে জনৈক ইংরেজ ১৮০৮ খুশল্টাব্দের 
ওরিয়েন্টাল 'রপারটার'তে তা প্রকাশ করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পথের ও চখন-সম্্াটের 
দরবারের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দয়ে পূরণ গারর পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও রচনাকৌশল খুবই 
সপন্ট হয়ে ওঠে। পিকিং-এ পেপছবার আগেই চীন-সমাট এগয়ে এসে আর এক শহরে 
তাশ লামাকে অভ্যর্থনা করেন ও সেখানকার বিরাট রাজপ্রাসাদেই দশীক্ষাদান সম্পন্ন হয়। 
তারপর রাজধানীতে গিয়ে সম্মাঁনত আঁতাঁথদের মহাসমারোহে আঁভনান্দত করা হয় 
দ্বিতীয় বার। যে বৃহৎ প্রাসাদে তাশ লামা ও পূরণ 1গাঁরর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, 
চীন-সম্রাট মাঝে মধ্যে সেখানে আসতেন । এখানেই তাশনী লামার মধ্যস্থতায়, পূরণ গার 
চীন-সম্রাটের দেখা পান ও তাঁকে জানান যে, তিব্বতের দক্ষিণে সম্প্রাত এক 'ফাঁরশ্গী- 
রাজ্য প্রাতীষ্ঠত হয়েছে, যার আয়তন চীনের থেকে অনেক ছোট হলেও সামারক শীস্ত কম 
নয় এবং তার শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস চঈন-সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধ্ত্বের আভলাষা। 
পূরণ গ্রিতরর দৌতা সন্তুষ্ট হরে চঈন-সম্াট ভারতবর্ষের 'ফারগ্গ রাজার কাছে এক পন্র 
পাঠাবেন স্থির হল। 'কন্তু এই সমযে, ১৭৮০ খ্2ীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বসন্তরোগে 
আক্রান্ত হয়ে তাশী লামা 'াঁকংয়েই দেহরক্ষা করলেন। যে শববাহনীদল তাঁর মরদেহ 
তিব্বতে নিয়ে এল, পূরণ গিরি তাঁদের সঙ্গেই রওনা হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। 

বছর তিনেকের মধ্যেই লামারা এক শিশুর মধ্যে তাশী লামার পদনরাবর্ভাব কম্পনা 
করে 'তিব্বতণ প্রথা অনুসারে তাঁকেই ধর্মগুরুর শুন্য গাঁদতে বসালেন। এই আঁভষেক- 
উৎসব উপলক্ষে ১৭৮৩ খ্নষ্টাব্দে হেস্টিংস আবার পূরণ গার ও সামুয়েল টার্নাব 
নামে এক মিলিটারী অফিসারকে তব্বতে পাঠান। শেষোস্ত ব্যান্ডতর লেখা ও ১৮০০ 
খবষ্টাব্দে প্রকাশিত “এমব্যাসী টু টিবেটট, গ্রন্থে এই ভ্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, 
তাতে পূরণ 'গারর বারংবার সপ্রশংস উল্লেখ আছে। পূরণ গার শেষবার 'তিব্বতে যান 
১৭৮৫ খীষ্টাব্দে। তখন হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে 
গেলেও পরবতর্ট বড়লাট ম্যাকফার্সন এই দৌত্য-যান্রার সানন্দে সম্মাত দেন। কিছাঁদন 
পরে দেশে ফিরে এসে পূরণ গার ভোটবাগান মঠেই স্থায়ভাবে বসবাস শুরু করলেন। 
পর পর দু'জন বড়লাটের স্নেহভাজন এই দশনামী সম্্যাসীটর তখন কলকাতার সরকারণ 
মহলের উচ্চৃতলায় খুবই নামডাক। পরবতরঁ গভর্নর-জেলারেল লর্ড কর্নওয়ালস 
(১৭৮৬-৯৩) ও সার জন শোর-এর ৫১৭৯৩-৯১৮) আমলেও এ প্রাতিপান্ত অক্ষ ছল । 
িতব্বত ও চশন সম্পার্কত সব বিষয়েই তাঁর পরামর্শ নেওয়া হত এবং লাটসাহেবরাও তারি 
সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাঝে মধ্যে ভোটবাগানে যেতেন। 

'ব্রাটশ মহলে যাঁর এত খ্যাতি, তিব্বত মহলেরও 1তাঁন কম আস্থাভাজন ছিলেন না। 
প্রধানত তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্য ভোটবাগান অচিরেই তিব্বতণ তর্থযান্র ও বাঁণকদের এক 
বড় কেন্দ্রে পারণত হল । লামারা তো সংবৎসর শ্বহ্‌ সংখ্যায় আসতেনই, আর আসতেন 
নানা শ্রেণীর [তিব্বত ব্যবসায়ী, যাঁদের অগাধ ব*বাস 'ছিল পূরণ 'গারর উপর। এই 
আস্থাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমুখী চারিন্রের বৈষাঁয়ক 'দিকাঁটরও দেখা 
মেলে। ভারতের বাজারে তখন 'তব্বতী সোনার প্রচুর চাঁহদা ছিল এবং ভোটবাগান 
মঠেই এই চালানী সোনা প্রাতি বংসর আমদানশ হত প্রচ্র পারমাণে। আরও আশ্চর্যের 
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কথা, পূরণ গিরি নিজেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত 'ছলেন ও 'বাঁকু হওয়া অবাঁধ গাঁচছিত সোনা 
রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ভোটবাগান স্বর্ণভান্ডারের 'বপুলতার কথা লোকমুখে প্রচারিত 
হতে দেরি হল না। ফলে ১৭১৯৫ খ্ীম্টাব্দের এক রাতে ডাকাত পড়ল সেখানে । ঘস্াঁড় 
তখন আজকের মতো জনবহুল অণ্চল ছল না। সামান্য ছু কর্মচারী ও সন্যাসখ নিয়ে 
বিরাট ডাকাতের দলকে বাধা দিতে গিয়ে পূরণ গার সড়াকর আঘাতে গুরুতরভাবে 
আহত হলেন। দস্যরা সোনাদানা জুঠ করে চলে গেল। এ খবর কলকাতায় পেণছলে 
বড়লাট তাঁর ব্যন্তগত চিকিৎসককে পাঠালেন । কিন্তু প্রায় দেড় দন বে*চে থেকে মান্ন ৫২ 
বছর বয়সে বহুমুখী প্রাতভার আধকারণ এই অদ্ভ্তকর্মা সন্ব্যাসীর জীবনদীপ 'নবে 
গেল। প্‌রণ গিরির প্রধান শিষ্য দলাঁজৎ 'গারর কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে বড়লাট 
ডাকাতদের ধরবার জন্য যে কড়া হুকুম দিলেন, তাতে দলের চারজন 'কিছাাদিনের মধ্যেই 
ধরা পড়ল। বিচারে তাদের ফাঁসর আদেশ হলে, ভোটবাগান মঠের প্রাঙ্গণেই তাবৎ জনতার 
সামনে তাদের নাকি ফাঁস দেওয়া হয়। 

দশনামন সম্প্রদায়ের মহন্তদের সমাহিত করবার ব্যাপারে এক বিশেষ রীত প্রচালত 
আছে। কবরের মতো গর্ত খুণড়ে তাঁদের মৃতদেহ উপাঁবষ্ট অবস্থায় সমাহত করা হয়ে 
থাকে । পূরণ গিরিকে যেখানে এভাবে সমাধস্থ করা হয, সেখানে পরে এক মাঝারি 
গড়নের আটচালা-মন্দির নির্মাণ কাঁরয়ে দেন তাঁর প্রধান শিষ্য দলাঁজৎ গার । এই সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পবে জনবের 'শবত্বপ্রা্তি ঘটে। সেজন্য এজাতীয় সমাধি- 
সৌধে তাঁরা সর্বদাই িবাঁলঙ্গের প্রাতন্ঠা করে থাকেন। এখানেও তাই করা হয়েছে। 
গভ“গ্‌হে প্রবেশপথের উপরে যে প্রাতিম্ঠাঁলাপাঁট নিবন্ধ আছে, তা পিতলের পাতের উপর 
খোদাই করা। এহেন ধাতব প্রাতষ্ঠাফলক পাঁশ্চমবঙ্গের খুব কম মান্দিরেই দেখোঁছ। 

কয়েকবার সংস্কারের ফলে প্রধান মঠের আকারপ্রকারে আজ যে তিব্বাঁতয়ানার কোন 
ছাপ নেই সেকথা আগেই বলোছ। কল্তু উপাঁসত মার্তগ্ল খাঁট তিব্বত বা চৈনিক। 
1তব্বত এবং চশন থেকে পূরণ রই সেগ্াল সংগ্রহ করে এনোছিজেন। কারকার্ষের 
দিক থেকেও তারা অপূর্ব । প্রধান প্রবেশদ্বার 1দয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকে তার বিপরণত 
প্রান্তে সমতল ছাদের যে দাল্দন-মান্দরে উপাস্থত হওয়া যায়, সেখানে মার্তগুলি রাক্ষিত। 
আত বিশদ ও সুচার্‌ কারুকার্ষে মণ্ডিত 'পতলেব এক বৃহৎ ?সংহাসনের উপর চতুর্থ 
শিব, ততিনাট মহাকাল ও একাট দুর্গামূর্ত স্থাঁপত। সব কশটই খুব ছোট আকারের__ 
মাঝখানের মহাকাল মৃর্তিট সবচেয়ে বড় হলেও তার উচ্চতা ছ"ইণ্টির বেশী নয়। 
সংহাসনের বাঁয়ে যে ধাতব তারামার্তীট আছে তার উচ্চতা প্রায় দ'ফুট ও সোটর 
কারগাঁর খুব উচ্চাঙ্গের। এসব দেবদেবীর নিতাপূজা মঠের সামান্য আয় থেকেই 
চালানো হয়। সামান্য বলাঁছ এজন্য যে, সাবেককালের 1তব্বতশ সাহায্য লুশ্ত হয়েছে 
অনেক 'দন। দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যান্য কেন্দ্রে-ষেমন তারকেশবরে- সাধারণ বাঙালীর 
পৃন্ঠপোষকতা যতটা সহজলভ্য, ভোটবাগানে তা নয়। কেননা, এখানকার বোদ্ধ দেবদেবীরা 
শিবের মতো জনাপ্রয় দেবতা নন। ফলে প্রণামীর অত্কটা তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া 
শিল্পপ্রসারের দরুন মঠের বহ? জমি হস্তান্তারত হয়েছে। সম্পান্তর মোকদ্দমায় 
রাঁসভারও নিষ্যস্ত হয়েজ্ছে কয়েকবার হেস্টিংসের দেওয়া ১৫০ বিঘা জাঁমর মধ্যে সেজন্য 
& বঘাও এখন অবাঁশস্ট আছে কনা সন্দেহ। একদা ভারত-তিব্বত সংস্কৃতির মিলনস্থল 
এ কেন্দ্রুটির এখন একেবারে আন্তম দশা । সে দুর্গত থেকে একে আর উদ্ধার করা যাবে 
বলে মনে হয না। 
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শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেকৃণ মুখোপাধ্যার সাহত্যরত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে সম্প্রাতি একটি 
চাঠি পেয়োছি। তাতে বীরভূম ও মাশদাবাদ জেলার গ্রামীণ পটুয়াদের সম্বন্ধে তান 
নানাবিধ প্রত্যক্ষ ববরণ 'দয়েছেন যা গুরুসদয় 'মউঁজয়মের পট-সংগ্রহের বর্ণনাকালে 
ইচ্ছা থাকলেও আমি লিখবার অবকাশ পাইনি । বীরভূম জেলার কুড়ামঠা গ্রামে তাঁব 
পল্লীঁব।তে একাধিকবার ও জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
কলকাতার বাসভবনে বহুবার তাঁর পদপ্রান্তে বসবার যে সৃযোগ আমার হয়েছে, তাকে 
আমি দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে কাঁর। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রল্থ 'বীরভ্ম 
[ববরণ'-এর উপাদান সংগ্রহের জন্য কী অমানুষিক পাঁরশ্রম যে তাঁকে করতে হয়েছে, সে 
কথা তখন শুনোছি। আজ থেকে পণ্টাশ-ষাট বছর আগে, গ্রামীণ যানবাহন বলতে যখন 
গরুর গাঁড় ছাড়া আর ছুই ছিল না, তখন এই জ্ঞানতপস্বী হয় গোযানে নয় এক 
মজুরের বাঁক থেকে ঝোলানো দুই ঝাঁড়তে তাঁর জিনিসপর্র চাঁপিয়ে পায়ে হে্টে বীরভূম 
ও সংলগ্ন জেলাগ্‌লির দূরদূরান্তরে ঘুরে বোঁড়িয়েছেন অনাহারে অনিদ্রায়। শারীরিক 
ক্রেশ তুচ্ছ করে, সরেজামনে লোইব্রেরী থেকে নয়) দেশকে জানবার প্রেরণা যাঁদের কাছ 
থেকে পেয়োছি তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শশর্ষে। সেজন্য তাঁরই জেলা বীরভূমের এক 
পট;য়াদের গ্রাম পাকুড়হাস সম্বন্ধে আজ কিছ লিখব স্থির করোছি। 
পাকুড়হাঁসে পেশছনো যায়। একদা বার্ধফু এ গ্রামে বছর চজ্লিশ আগে গুরুসদয় দত্ত 
মহাশয় বেশ কয়েক ঘর পট;য়ার বাস দেখোছলেন। সেকথা তাঁর লেখা 'পটুয়া সঙ্গত, 
গ্রন্থে উল্লোখত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের আঁকা পট দোঁখয়ে ও গান গেয়ে কাছাকাছ 
গ্রামে বা মেলায় ণভক্ষা করে বেড়াতেন। পভক্ষা' কথাটির স্থানীয় অর্থ ঠিক 0999179 
নয়; সঙ্গত সহযোগে জড়ানো বা দীঘল পট দেখানোর পর উপস্থিত ব্যন্তিরা টাকা- 
পয়সা, চালডাল বা কাপড়চোপড় যা দাক্ষিণা দেন তাকেই এক্ষেত্রে "ভক্ষা বলে। কিছুদিন 
আগে, আমার পাঁরদর্শনের সময়, পাকুড়হাঁসে পট;য়াদের সংখ্যা এসে দাঁড়য়োছল মান্র 
1তন-চার ঘরে । এখন আরও কমেছে কনা জান না। তবুও পাকুড়হাঁসকে পট/য়াদের 
প্রীতানাধত্ব করতে পারে এমন গ্রাম বলে 'চাঁশ্ত করা ভুল নয় কেননা নানাবিধ 
আর্থক ও সামাজিক কারণে এই বিশেষ শিজ্পিগোষ্ঠঈীর সর্বব্যাপী সংখ্যাহ্রাসের জন্য 
এখন খুব কম গ্রামেই তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। 

আর পাঁচটা গ্রামের পটময়াদের মতো পাকুড়হাঁসের পটুয়াদেরও এখন দৈনাদশা। পৈতৃক 
বাঁত্ততে তাঁদের আর পেট চলে না বহাঁদন। সেজন্য সকলেই এখন ঘরামি বা সাধারণ 
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শ্রমিকের কাজ করেন ও অবসর সময়ে গান গেষে বাপ-ঠাকুরদার আঁকা পট দৌখয়ে বেড়ান। 
পাকুড়হাঁসে পট আঁকবার 1শল্পীও এখন নেই বললেই চলে । সেখানকার রেণুপদ চন্রকৰ 
(এদের পদবীর কথা পরে বলাঁছ) যে জড়ানো পটগুলি আমাকে দৌখয়োছলেন, তা নাক 
ময়রেশবর থানার দাক্ষণ-পূব প্রান্তে রামনগরের কাছে মোজরা নামে আর একাট 
গ্রামের সুধীর পটুয়ার আঁঙ্কত। শেষোল্ত গ্রামাট মৃর্শদাবাদ জেলায় জ্ঞরাস্থত। সাহীথিয়া 
থেকে বাসে কোটাসূর ও রামনগর হয়ে সেখানে যাওয়া যায়। সেখানকার আরও দহীতন 
ঘর সায় পটুয়া এখন নাক প্রধানত রাজামস্ত্রির ও প্রাতমা গড়ার কাজ করে থাকেন। 

'পাকুড়হাঁসের পটঃয়ারা 'মাল" “পটুযা' ও শচত্রকর' এই তিনাটি পদবাই 1বকল্পে 
ব্যবহার করে থাকেন। আমার পাঁরদর্শনের সময় প্রধান যে কয়েকজনের সন্ধান পেয়ে- 
ছিলাম তাঁরা রেণুপদ, কানাই, দেবেন্দ্র ও ছোবান (শোভান 2) মাল (অথবা পট;য়া বা 
শচন্রকর)। গ্রামের যে পাড়ায় তাঁদের বাস তার নাম 'মালপাড়াঃ। 

পটুয়ারা যে হন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যবতর্ণ প্রাচীন এক গোষ্ঠী সেকথা 
গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁর 'পটুয়া সঙ্গীত" গ্রন্থে সাঁবস্তারে বলেছেন। সাহত্যরত্র 
মহাশয়ও তাঁর চিঠিতে লিখেছেন--“পটুয়ারা বহু পুরানো সম্প্রদায়। ইহারা মহামতি 
চাণক্যের গ্‌স্তচর ছিল। 'বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' ইহাদের উল্লেখ আছে। বাণভট্রেতর 
হর্ষ-চাঁরতে রাজধানী প্রবেশের মুখে হর্ষ এই যম-পর্যটকদের দৌঁখয়া অমজ্গলের 
আশগকায় ভীত হন।.. ইহারা অধান্রা।” প্রসঙ্গত, “হর্ষচাঁরত' ও 'মদুদ্রারাক্ষস' যে যথাক্রমে 
খুনম্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে ও অস্টম শতকে রচিত হয়োছল একথার উল্লেখ 
থেকেই বোঝা যাবে এ সম্প্রদায় কত প্রাচীন। 

'্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে ব্রাহ্মণবেশশী বিশ্বকর্মার গঁরসে গোপকন্যাবেশী ঘৃতাচীর 
গর্ভে যে নয় পুত্রের জল্ম হয়, তাঁরা মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তাঁত), 
কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, ন্নকার ও স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের আদ পুরুষ। সোঁদক 
থেকে পট;য়ারা অন্যান্য কুঁটিরশিজ্পীদের সগ্োর ও তাঁদের মতোই সামাজিক মর্যাদার 
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অধিকারা। কিন্তু অতাঁতের ব্রাহ্মণশা্িত সমাজে ব্রাহ্মণানা্ট চিন্না্কন পদ্ধতির 
ব্যতিক্রম করেছিলেন বলে তাঁরা হয়ত পাঁতিত হন। কেন তাঁরা এই ভ্রম্টাচারের দোষে দায়ী 
হলেন ? গ্রুসদয় দত্তের মতে__“গণজাতির প্রয়োজনের আহ্বানে ও স্বকীয় আত্মার 
অনুপ্রেরণার ফলে বাংলার জাতীয় শিল্প পটুয়াগণ তাঁহাদের গশীতিকায়, 'চত্রে ও 
মূন্ময়ী প্রাতিমা পারকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় 'বাধাবধানের প্রাতি উপেক্ষা প্রদর্শন কাঁরয়া 
বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনাময় রূপকল্পনা কাঁরতে সাহস প্রদর্শন কারয়া ব্রাহ্মণ 
সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
পাতত হইয়াছল এইরূপ মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্ষণগণ ও সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত এই 
জাতীয় ভন্তসাধক শাঁল্পগণ জাতীয় ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বরন করে নাই, ইহা 
বাংলার গণজাতীয় আতমার দুর্দমনীয় স্বাধীনতা প্রয়তারই প্রকৃষ্ট পাঁরচয়।” প্পেটুয়া 
সঙ্গত' £ পাঁরিচায়িকা)। 

পটুয়াগীতির কিছু কিছু পালা হব-পার্বতশর লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। সেখানে 
মহাদেবকে দূর কৈলাসবাসী মহামাহমান্বিত দেবতা বা দুর্গাকে ষড়েশ্বযমিয়ী দেবীরুূশে 
কল্পনা না করে পটুয়ারা ছাবতে ও গানে তাঁদের সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের দম্পাঁতিরূপেই 
চান্রত করেছেন। শিবের কোচ-রমণীর প্রাতি আসান্ত দেখাতে বা পার্বতীকে বাগাঁদনীর 
ভূমিকায় নামাতে তাঁদের বাধোনি। স্থ্লভাবে বলতে গেলে, এ প্রবণতা সমকালীন 
সাহিতের স্নরেও বিস্তৃত ছিল। তাঁর গ্রাম্য সাহত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেজন্য যথার্থই 
বলেছেন_-“কৈলাস ও 'হমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রাতীষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং তাহাদের শখররাঁজ আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। 
যাঁদ তাহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মৃর্ত ধারণ কারবার চেষ্টামান্ন কাঁরত, তাহা হইলে 
বাংলার গ্রামের মধ্যে তাহাদের স্থান হইত না।” 

প্রবলপ্রতাপ পৌরাণিক দেবদেবীদের ঘরোয়া অন্তরগ্গতার স্তরে নামিয়ে আনবাব 
অপরাধে ব্রাহ্ষণশাঁসত সমাজ থেকে পট;য়ারা সম্ভবত বিতাঁড়ত হন। অন্য 'দকে, 
ইসলামের সদাপ্রসারত বাহুর মধ্যে ধরা দিলেও তাঁরা রামায়ণ-মহাভারত বা পৌরাণিক 
কাঁহনশআশ্রত সঙ্গত িকংবা 'হন্দুর প্রাতমা নির্মাণের বংশগত পেশা ছাড়তে পারেনান। 


ফলে, 'হন্দু সমাজে তাঁদের জাত গেছে, মুসলমান সমাজেও তাঁদের স্থান হয়ান। পট;য়া- 
দের সেজন্য ?হন্দু নামও যেমন আছে, মুসলমান নামও তেমনই *ববল নয়। ছেলেদের 


সুন্নত হয়, িন্তু সধবারা সশ্দুর ও কোন কোন ক্ষেত্রে শাঁখাও পরেন। পুরুষেরা রোজা 
রাখেন, নামাজ পড়েন, কিন্ত সাধারণত দাঁড় রাখেন না। ঈদ, মহরম প্রভাত পরবে তাঁদের 
যোগদান যেমন আবাঁশাক, তেমনই আবার পণ্ানন, শশতলা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেব- 
দেবীর উপাসনাতেও তাঁদের বাধা নেই । মৃতদেহকে কবর দেওয়াই রীতি, ন্তু সে রাত 
সাধারণত পাঁলত হয় মুখাঁণ্ন করবার পরে। 'খাঁট' মুসলমানদের সঙ্গে এদের 'বিয়ে- 
সাদ হয় না; হিন্দুদের সঙ্গে তো সেকথা ওঠেই না। অতএব, নিজেদের ধর্মসংকর 
সমাজের মধ্যেই তাঁদের বৈবাহক সম্পর্ক সশীমত। এহেন হিন্দু-মুসলমান মিশ্র প্রথার 
সবই যে কেবল পাকুড়হাঁস গ্রামে অনুসৃত হয়, সেকথা বলাছ না, কেননা এবিষয়ে কিছ 
কিছ আণুলিক পার্থক্যও দেখা যায়। বীরভূম ছাড়া মুর্শদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, 
মোদনশপুর ও ২৪-পরগণা জেলার অনেকগুলি পট;য়াপজ্লশীতে যেসব সামাজিক রীতি- 
নশীত প্রচলিত দেখোছি, এখানে একন্রে তারই সার-সংকলন করলাম। পরবরতাঁ 
'আখড়াপুঞ্জি' নিবন্ধাটও এ প্রসঙ্গে দুল্টব্য। 

'গুরুসদয় 'মউজিয়ম' নিবন্ধে পটাঁচত্রের প্রকারভেদ, অগকন প্রণালন প্রভৃতি বিষয়ে 
আলোচনা করোছ বলে এখানে তা থেকে বিরত হচ্ছি । তবে পটুয়া-সঞ্গণীত সম্বন্ধে দু- 
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চার কথা বলতে বাধা নেই। জড়ানো পটের এক-একটি “ফ্রেম'-এ যে ছাব আঁকা থাকে 
পটগশীত সব্বঘই তার হৃবহ্‌ অনুসারী নয়; ছাবতে যা রুপায়িত, অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতে 
তা অনুপাঁষ্থত, আবার ছবিতে যা নেই, সঙ্গীতে তা ব্যন্ত। কৃফলালা, রামলণীলা, হর- 
পার্বতশলশলা প্রভৃতি যে বিষয্নই দীঘল পট আঁকা হোক না কেন, তার শেষ দু'একটি 
“ফ্েম-এ যমরাজের রাজসভা বা নরকযল্মণার দৃশ্য দেখানোই সাধারণ রাঁতি। এগ্যাল 
দেখানোর সময় পরলোকে পাপণর শাস্তি ও পৃণ্যবানের পুরস্কারের কথা প্রায় সব গানেই 
থাকে। আশ্চর্য শোনালেও একথা সাঁত্য ঘে এই দণর্ঘ গানগুীল পট;য়াদের কাছে [লাখত- 
ভাবে পূশথর আকারে কখনই রক্ষিত হয়ান; পুরুষানুক্রমে তাঁরা এগুলি কণ্ঠস্থ করে 
এসেছেন। পাকুড়হাঁস গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকটি গানের মধ্যে যে গানটি দিয়ে এ প্রবন্ধ 
শেষ করছি তা থেকে পটঃয়া-সঙ্গীতের রচনারণীত ও গ্রামীণ সারল্য পাঁরস্ফুট হবে। 


1সম্ধ্বধ পালা 


অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ। 

সভা করে বসে আছে লয়ে প্রজাগণ ॥ 

রাজার পাপে রাজ্য নম্ট প্রজায় কণ্ট পায়। 
গিল্লীর পাপে গৃহস্থালশ নম্ট লক্ষমী ছেড়ে যায় ॥ 
শনির চিন্তায় মহারাজা রথ সাজাইল। 
ধনূকে টঙ্কার 'দয়ে শনিকে জাগাইল॥ 
শনির নিঃশ্বাসে রথ উড়তে লাগল। 
কোথায় ছিল জটায়ু পক্ষী রথ ধরে নামাইল ॥ 
নিজের গলার পুজ্পমালা জটার গলে 'দল। 
মন্ততা মন্ততা ভাব মনে যেন রেখো ॥ 
এইখানেতে থাকো জটা পুম্পরথ আগুলে। 
কানন বনে মৃগ শিকার করে আসিব ফিরে॥ 
একাদশী করে আছে বনের অন্ধক মুনি । 
পালনের জল আনতে গো যাও গুণের িম্ধু মুনি ॥ 
নিত্য নিত্য যাই গো পিতা সরোবরের ঘাটে। 
আজ যাব না যাব না পিতা প্রাণ কেদে ওঠে ॥ 
যাও রে গুণের সিন্ধু কর রে গমন। 

কাল গিয়েছে একাদশশ আজ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ 
কাঁদতে কাঁদতে 'সিম্ধু কমণ্ডুলু নিল হাতে। 
ধরে ধীরে যান্রা করে সরোবরের ঘাটে ॥ 
চৌপাঁটি বন খুঁজে রাজা মৃগ নাহি পায়। 
তমালতলে বসে রাজা তম্বুল টানি রয় ॥ 
জলের হড়হড়ানি রাজা কর্ণেতে শুঁনল। 
বনের মগ বলে সিম্ধুকে বাঁধল ॥ 

বাপ রে' বলে সিন্ধু পাঁড়ল সরোবরের জলে। 
কে মেলি রে দুরন্ত বাণ অগ্গ গেল জলে । 
শশগৃগির নিয়ে চল মা-বাবারই কোলে ॥ 
ঘোড়া থেকে নেমে রাজা মরা সিন্ধু নিল। 
মরা 'সম্ধ্‌ নিয়ে রাজা ফাঁদতে লাগল ॥ 


৩৮ 


হায় রে বাধ কি কারলাম। 
কার পুত্র মেরে কার প্রাণ কাঁদাইলাম ॥ 
পাতার মচমচানি মুনি শোনেন আপন কানে। 
কে এল রে গুণের 'সন্ধু কার যে রে কোলে ॥ 
তোমার 1সম্ধু নয় গো মুন নাম দশরথ। 
না জানাতে বধ করেছি তোমারই নন্দন ॥ 
মাঠের মধ্যে এক 'বারক্ষি সেই তো মাঠের মাথা । 
একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়াবে কোথা ॥ 
মোল মোল রে রাজা মোল তনজন। 
[তিনজনের সৎকার্য কর রে এখন ॥ 
এক চিতে 'িতনাট মরা দাহন কাঁরল। 
কলস কলজী ঘৃত-মধু ঢালতে লাগল ॥ 

সং 


রাবর পুত্র ঘমরাজা যম নাম ধরে। 

বনা অপরাধে কারও দণ্ড নাহ করে॥ 

যাকে যখন হুকুম করে ধরে করে খাড়া ॥ 

চুস্ত গত মূহরী যারা 'দবারান্র লেখে। 

যার যখন গো বাঁধর লেখন দুই ভেদ লেখে ॥ 

দেবতার ফল যে জন চুর করে খায়। 

তপ্ত সাঁড়াশি করে তার জিহবা কেড়ে নেয় ॥ 

ঠানজের পাত থাকতে যে পরপাঁতিতে ধায়। 

খাজুর গাছে তুলে তার উচিত শাস্তি দেয়॥ 

ভাল জল থাকতে যে জন খারাপ জল দেয়। 

যমালয়ে যমপুরীর খারান জল খাওয়ায় ॥ 

ভানারর চাল যে জন ভূল করে নেয়। 

'যমালয়ে ঢেশক 'দয়ে মস্তকে পাড় দেয় ॥ 

[বাঁটবেচা টাকা যে জন ভক্ষণ করে লেয়। 

গোমাংসের ঝুড়ি তার মস্তকেতে দেয় ॥ 

হাঁরমতাঁ বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপন; 

অন্নদান, বস্ব্দান, দানধ্যান করোছিল, 

তিনি স্বর্গলাভ কাঁরলে- ন॥ 

একেবারে শেষের তিন পধীন্ততে কোন ছন্দ নেই; সেগুলি সুর করে গাওয়াও হয় না। 

পালার শেষে শ্রোতারা যাতে মুস্তহস্তে দান করেন, সেরকম অনুরোধের ভঙ্গিতে টেনে 
টেনে এ লাইনগুলি বলা হয়। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, এক-একাঁট বিশেষ চিন্রকম্পকে 
মোটামুটি অনুসরণ করে পর পর দূণতন লাইন রাঁচত হয়েছে। গান ও ছবি দেখানো 
যখন এক সঙ্গে চলতে থাকে, তখন তারা পরস্পরের পারপূরক হিসেবে কাজ করে। 
গৃর্সদয় দত্ত মহাশয়ের “পটুয়া সঙ্গীত' পুস্তকে যেসব গান সংগৃহীত হয়েছে তা উত্তর- 
রাটের, প্রধানত বীরভূম জেলার। আমার বিবেচনায়, মোঁদননপ্র জেলাকে কেন্দ্রে করে 
দাক্ষণ-রাঢ়েও অন্পাঁব্তর পৃথক আর এক শ্রেণীর পটুয়া সঙ্গীতের প্রচলন ছল বা 
এখনও ছু গ্ষিছি আছে। এ গানগ্াীল লুস্ত হবার পূর্বে সংগৃহীত হওয়া উচিত। 


৩৯১ 





পুরাণে দশ-মাতৃকার মূর্ত বাধবদ্ধ আছে, কিন্তু দেশ-মাতৃকান সেরকম কোন 
বর্ণনা নেই। দেশমাতা সেজন্য এক-এক দেশপ্রেমকের কাছে এক-এক রূপে প্রাতভাত। 
বাঁঞ্কমচন্দ্রের বগুগজননী প্রধানত দশপ্রহরণধারণশ দুর্গা । কিন্তু ঠতাঁনই আবার “কমলা 
কমলদলাবহারিণশ' ও “বাণ বিদ্যাদায়ন'। সপ্ত কোটি সন্তানের বলই তাঁর বল। সুজলা, 
সফলা, মলয়জশীতলা এই বজ্গভামর তানি সহাসনী, সুমধ্বরভাষিনী, স্দখদাত্রী, 
বরদাত্রী মাতা । রবীন্দ্রনাথের বঙ্গজননণ তাঁর দরিদ্র বেশ, মালন হাঁস ও ভাঙা ঘরের 
একাকিত্বের উধের্ব সোনার মন্দিরে আঁধাণ্ঠতা এক দেবপ্রাতিমা, যাঁর ডান হাতে খড়া 
জহলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ। যাঁকে দেখে দেখে সন্তানের আঁখ আর ফেরে না। 

কিন্তু এসব কাঁবকল্পনার অতাঁতে কি কোন বঙ্গজননণীর আঁস্তত্ব আছে- প্রত্যক্ষ, 
দৃন্টিগোচর, রন্তমাংসের বঙ্গজননশ £ যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, যাঁর সঙ্গে কথা 
বলা যায়, যাঁর কাছ থেকে উত্তরও পাওয়া যায়? খুবই সৃষ্টিছাড়া রন সন্দেহ নেই। 
কিন্তু-ব*বাস করূন-এহেন এক জীবন্ত বঙ্গজননীর আম একবার দেখা পেয়ে- 
ছিলাম। সে বিস্ময়কর সাক্ষাংকারের সব কিছু খুশটনাট এখনও আমার স্পম্ট মনে 
আছে। 

সং 

সারষা আশ্রমে বসে কথা হট্ছিল সেখানকার রামকৃষ্ণ মশনের সন্যাসীদের সঙ্গে। 
কলকাতা-ডায়মণ্ডহারবার সড়কের উপরই এই শাখা-আশ্রম, ডাষমণ্ডহারবার থেকে মাইল 
চারেক উত্তরে । সন্ব্যাসীদের কয়েকজন দীর্ঘকাল এখানে থেকে কাজ করছেন; কাছাকাছি 
অণ্চলের খবরাখবর তাঁরা ভালই জানেন। এ রকম ওয়াঁকফহাল ঘাঁটি থেকে এক-এক 
তল্লাটের মোটামট সংবাদ সংগ্রহ কবে বিশদ অনুসন্ধানের জন্য গ্রাম-পরিক্রমায় বার হয়ে 
পড়াই সাীবধাজনক। তাতে বৃথা পাঁরশ্রমের অনেক লাঘব হয়। "স্থির হল, আখড়া- 
প্যাঞ্জতে সোঁদনই যাওয়া যেতে পারে, কেননা সাঁরষা থেকে সে-পল্লর দূরত্ব পাঁচ মাইলের 
বেশ নয় যা আতন্রম করতে মান্র ঘণ্টাখানেক লাগবার কথা । সাঁরষা বাজারে এসে 
ডায়মন্ডহারবার_ নৃূরপুর রুটের বাস ধরবার জন্য যেটুকু অপেক্ষা করতে হয়োছল, ₹স 
সময়ে স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ করে জানতে পারলাম, কলকাতা থেকে সরাসরি 
নূরপুরগামশ বাস দিনে দশতনাঁটর বেশ যায় কিনা সন্দেহ । সেজন্য কলকাতার দিক 
থেকে কেউ যাঁদ আখড়াপুঞ্জ যেতে চান, তাহলে ডায়মণ্ডহারবারগামী বাসে সরিষা 
বাজার অবাধ এসে, বাস বদল করে, ডায়মণ্ডহারবার-নূরপুর বুটের বাস ধরাই শ্রেয়, 
যেহেতু এ দ়টি রুটেই যথেম্টসংখ্যক বাস চলে। পিচের সড়ক থেকে প্রায় মাইলখানেক 
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উত্তরের গ্রাম আখড়াপুঞ্জ। নূরপুরগামী বাস থেকে গোয়ানাড়া-গোবন্দপুর স্টপেজে 
নেমে এই মাইলটাক পথ হেটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

সারষা আশ্রমের সম্ন্যাসীরা বলোৌছলেন, আখড়াপুর্জতে বেশ ছু ঘর পটুয়া বাস 
করেন যরা না-হন্দু না-মুসলমান। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শুদ্ধি করে তাঁদের কয়েক 
ঘরকে হিন্দু করেছেন। এ খবর আমার কাছে মূল্যবান, কেননা 'হন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমাজের প্রত্যন্ত সীমার আঁধবাসী এই অবহেলিত গোম্ত সম্বন্ধে হীতপূর্বে খোঁজ করে 
বোঁড়য়োছ বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও মোঁদনীপুর জেলার গ্রামগ্রামাল্তরে। 
তাঁরা সকলেই 'রাঢ-ব্গের' বাঁসন্দা। ভাগশরথশর পূর্ব তীরে, ২৪-পরগণা জেলায় তাঁদের 
আঁস্তত্ব অতএব আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ । রাঢ় অণ্চলের বাইরের পটুয়াদের সামাঁজক 
রীতনশীতি, ধমর্ঁয় আচার-আচরণ, জাবকার পদ্ধাত প্রভাততে কোন উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য আছে না সে বিষয়ে খোঁজ করবার জন্য গোয়ানাড়া-গোবিন্দপুর স্টপেজে 
যখন বাস থেকে নামলাম, তখন বেলা বেশ গাঁড়য়ে গিয়েছে । পথের ধারে দু'একটি পাকা 
বাঁড়, কিছু দোকানপাট, অজপস্বল্প লোকজন । মোড়ের মাথার চায়ের দোকানের জটলান 
কাছাকাঁছ হতেই প্রত্যাঁশত জেরা শুরু হয়ে গেল_কোথায় যাবেন, কার বাঁড় যাবেন, 
আগমনের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদ। অপারাচিত আগন্তুক সম্বন্ধে গ্রাম-বাংলার লোক খুবই 
কৌতূহল সন্দেহ নেই, কন্ত তাঁদের প্রাথামক সংশয় দূর করতে পারলে অকৃপণ 
সহযোগি৩। অবশ।!ব্লত। এখানেও তার ব্যাতরূম হল না। চায়ের দোকানের পাওনা মিটিয়ে 
দিয়ে এক যবক এসে বললেন-আমার বাঁড় আখড়াপ্ুঞ্জ; কলকাতায় চাকরি কার; আজ 
শনবার তাই বাঁড় ফিরাছ; চলুন আপনাকে "শর্টকাট" রাস্তা দৌখয়ে নিয়ে যাই। বাঁড়- 
ঘরের পছনে কিছু দূর এসে আইল-পথ ধনে আমরা মাঠে নেমে পড়লাম । দরের গাছ- 
পালার দিকে দোখয়ে বক বললেন- এই মাঠটুকু পেরোলেই ওইখানে আখড়াপুজ গ্রাম। 

আমার আসবার উদ্দেশ্য আগেই বলোছিলাম: পথ চলতে চলতে পটঃয়াদের সম্বন্ধেই 
প্রধানত কথাবার্তা হতে লাগল । স্থানীয় লোকের কাছে তাঁরা “পটিদার' বলে পারাচিত; 
বাস তাঁদের গ্রামের স্বতন্ত্র এক অংশে পোটোপাড়ায়। সংখ্যায় ১৫1১৬ ঘর। তাঁরা নানা- 
রকম প্রাতমা ও মেলার পতল তোর করেন: পট আঁকার রেওয়াজ এখন আর নেই বললেই 
চলে। পূর্বপুরুষেরা পট আঁকতেন না, সে পট দেখিয়ে গ্রামগ্রামান্তরে গান গেয়ে 
বেড়াতেন কিনা, আগেকার সেসব পট এখনও কারও কাছে সাণ্ঠত অঃছে কিনা সে বিষয়ে 
সঙ্গ যুবকটি বিশেষ কিছ জানেন না। হঠাৎ যুবক জিজ্ঞাসা করলেন_আপাঁন তো 
নিশ্চয়ই খবরের কাগজের লোক; তা না হলে এত কম্ট করে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পাঁটদার- 
দের খোঁজ করতে আসবেন কেন। বললাম--চিক সে রকমটা নয়, তবে কাগজ-টাগজে 
কালেভদ্রে বলাখাঁটাখ, এই আর কি। উৎসাহ বেড়ে গেল যূবকের। বললেন- দেখুন, 
আমরা ব্রাহ্মণ; গ্রামের সম্ভ্রান্ত পাঁরবার। সেইজন্যই বাঁল--আপাঁন যখন পাটদারদের 
সম্বন্ধে লিখবেন, তখন এপ্রা হিন্দুদের সঙ্গে কিরকম প্রবণ্ণনা করেন সেকথা লিখতে যেন 
ভুলবেন না। আমার প্রশ্নের জবাবে বিষয়টা ?তান আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। 
শুদ্ধ হয়ে যে দু'এক ঘর পাঁটদার 'হল্দু হয়েছেন, তাঁরা ছাড়া আখড়াপ্ঞ্জর বাক সব 
পাঁটদার মুসলমান । শকন্তু দুর্গা, কাল, সরস্বতশ প্রভৃতি প্‌জার মরসুমে তাঁরা যখন 
বেহালা বা ডায়মণ্ডহারবারের বাজারে অস্থায়ী ৬েরা বেধে হিন্দুর কাছে বক্র জন্য 
রাশি রাশ প্রাতমা বানান, তখন গ্রামের কামাল পাঁটদার নাম নেন কমল চিত্রকর, মাশেক 
পাঁটদার হন মানক 'চন্রকর আর কালু পাঁটদার 'িনজেকে প্রচারিত করেন কালিপদ চিন্- 
কর বলে। এভাবে নাম ভাঁগড়য়ে হন্দু নাম নেওয়ার মধ্যে যে জঘন্য প্রতারণা আছে, 
আপনার লেখায় তার যেন স্পম্ট উল্লেখ থাকে। 
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না-হিন্দু না-মুসলমান এই পটযুয়া সম্প্রদায়ের তোর প্রাতমা যে খাঁটি হিন্দুরা বিনা 
প্রত্যবায়ে আবহমানকাল দিনে আসছেন; প্রধানত মৃসলমান দাঁজদের তোর রোঁডমেভ 
পোশাক ও টুপি যে হিন্দুরা খাঁরদ করেন লাখে লাখে; মুসলমান বাব্ার্চর হাতের রান্না 
যে শহুরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় 'হন্দু রসনার ব্যাপক তৃপ্তিসাধন করে থাকে- এসব 
যান্ত 'দয়ে ব্রাহ্মণ যুবককে টলানো গেল না। বাকি পথটুকু প্রায় নরবেই হে+্টে এলাম 
দু'জনে, কিন্তু মনে হল, এই পটুয়াগোম্ঠী কেন যে দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়মেরই বাইরে এক স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, সে প্রশ্নের যেন জবাব 
পেয়ে গেলাম। হর্চরিত ও মাদ্রারাক্ষস থেকে জানা যায়, পট:য়া সম্প্রদায় ভারতবষে 
মুসলিম আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সমাজের অন্তভর্যন্ত ছিলেন। 
মুসলমান শাসনকালে আরও বহু অন্তাজ 'হন্দুর মতো তাঁরাও ধর্মান্তারত হন। কিন্তু 
গণ-ধর্মান্তর যত সহজে সম্পন্ন হয়, বিকল্প জীবিকা সংগ্রহ তত সহজে সাধত হয়ান। 
মার রা রি িসা প পারি রে গার সা রা 
প্রীতিমা নির্মাণ তাঁদের পেশা হিসাবে থেকেই যায়। সেজন্য ধর্মায় আচরণে মুসলমান 
হলেও 'হিন্দু-ঘেষা জীবকার কারণে তাঁরা কখনই খাঁট মুসলমান বলে স্বীকৃত হনান। 
পক্ষান্তরে, প্রাতিমা নির্মাণের বংশগত দক্ষতা ও হিন্দু পুরাণের নানা কাহিনী কণ্ঠস্থ 
থাকা সত্তেবও তাঁদের ইসলামী জীবনযাত্রা হিন্দু সমাজে প্রবেশের অন্তরায় হয়েছে। দুই 
ধর্মের মাঝামাঁঝ পড়ে তাঁরা উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন। এই স্বতগ্বরুদ্ধ 
আ্তিত্ব থেকে তাঁরা হয়ত সাবেক হিন্দুয়ানিতে ফিরে যেতে পারতেন যাঁদ হিন্দু সমাজ 
তাঁদের প্রাত সদয় হতেন, সামাজিকভাবে তাঁদের যাঁদ অপাঙ্কন্তেয় করে না রাখতেন। 
জর্ীবকা ও ধমর্শয় জীবনে তাহলে একটা মেলবন্ধন ঘটতে পারত। ধিন্তু সঙ্গ যুবকাটর 
কথায় তাঁদের অচ্ছদত করে রাখবার মনোভাব বর্ণ হিন্দুসমাজে এখনও যে কত প্রবল 
তার প্রমাণ পেলাম। অন্য দিকে, হিন্দু পুরাণ ও প্রাতমাশিল্পে আকণ্ঠ 'িমাজ্জত ৭ 
সম্প্রদায়ের মুসলমান সমাজে পুরাপ্দার স্বীকৃতি পাওয়াও যে কত দুর্হ সেকথাও 
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সহজেই অনুমেয়। এই শিল্পীগোষ্ঠীর না-হন্দু না-সূসলমান অস্তিত্বের এই হল পট- 
ভূমি। 

গ্রামের পোটোপাড়ায় বখন এসে পেশছলাম, তখন এরকম নানান চিল্তারই আলোড়ন 
চলাছল মনে মনে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জানলাম ১৫।১৬ ঘরের এই পট;য়া সম্প্রদায় কয়েক 
পুরূষ আগে মেদিনীপ্দর জেলার সতাহাটা থানার চৈতন্যপুর ও ২৪-পরগণা জেলার 
ডায়মন্ডহারবার থানার বাগদা গ্রাম থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। ঠিক কি 
কারণে এই স্থানান্তর ঘটে এখন তা আর জানা যায় না। চৈতন্যপুর ও কাছাকাছি গ্রাম 
আকুবপুরে সারুয় পট;য়ারা এখনও বাস করেন। শেষোক্ত পল্লীর রজনন চিন্নকর তাঁর 
কাঁতত্বের জন্য কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বাগদা গ্রামের খবর আমার 
ঠিক জানা নেই। সে যাই হোক, ভাগশীরথশর পূর্ব ও পশ্চিমের দুই গ্রাম থেকে সাবেক 
পটুয়ারা ষে এখানে এসে একন্র বসবাস শুরু করেন সেটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

আখড়াপ্নাঞ্জর পটুয়ারা এখন পট আঁকা বা পট দেখানো ছেড়ে 'দয়েছেন উপার্জনের 
স্বল্পতার জন্য। প্রীতমা ও মেলার পৃতুল তোর করাই বর্তমানে তাঁদের প্রধান জরীবকা। 
দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষী, কালী, শতিলা, ষষ্ঠী, মনসা পণ্ানন্দ ইত্যাঁদ প্রাতিমাই প্রধান; 
অন্যান্য মৃর্তও বায়না পেলে, প্রয়োজনে ফোটো দেখে, তারা তোর করে 'দতে পারেন। 
বড় বড় পুজার মরসূমে কারিগরদের প্রায় সকলেই বেহালা বা ভায়মন্ডহারবারে জ্জস্থায়ী- 
ভাবে িখাদন থেকে, সেখানে প্রস্তুত প্রাতিমা সেখানেই বিক্র করে "দিয়ে বাঁড় ফিরে 
আসেন । মেলার পৃতুল ও পশুপাঁখ প্রভৃতি গ্রামেই তোর হয় যথেস্ট পাঁরমাণে । সেগ্ীল 
কাছাকাছি মেলায় কিছু কিছ বকা হয়, তবে বেশী অংশ কেনেন সাঁরষার হাটের 
পাইকাররা। অল্প দক্ষতাসাপেক্ষ এসব সম্তা 'জানস সাধারণত মাঁহলারা বা ছোট ছেলে- 
মেয়েরা তোর করে থাকেন। কিন্তু প্রাতমা তোরর ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা নিতান্ত কম 
নয়; সেখানেও তাঁরা রীতিমতো সাহাযা করে থাকেন পুরুষদের । পাঁরবারের প্রায় সকলেই 
উপাজনে অংশ নেন বলে আখড়াপদার্জর পটনয়াদের জাম-জায়গা বিশেষ না থাকলেও 
আর্ক অবস্থা মন্দ নয়। 

এখানকার পট;য়ারা চারাঁট উপাধি ব্যবহার করেন- পাঁটদার, চিন্তরকর, গাঁজ ও গায়েন। 
প্রায় কুঁড় বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যে তিনাট পাঁরবারের শুদ্ধি করেছিলেন, 
তাঁরা একই পল্লীতে বাস করলেও অন্য পাঁববারগুঁল থেকে ধম ও সামাজিকভাবে 
স্বতন্ন। চলাত কথায় তাঁরা হিন্দু, অন্যেরা মুসলমান । কিন্তু এই তথাকাঁথিত মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ অন্যান্য স্থানের মুসলমান পটঃয়াদের মতই চমকপ্রদ। তাঁদের 
সুল্বত হয়, মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়, রোজা পালন করতে হয়, স্থানীয় মসাঁজদে গিয়ে 
নামাজও পড়তে হয়। মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব সকলেই পালন করেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের 
ক্ষেত্রে মরণোত্তর অশৌচের কাল সাধারণত ৪১ 'দিন। বিয়ে হয় দিনের বেলায়, হিন্দুদের 
মতো রান্রে নয়। নিকা, তালাক প্রভাঁতর ব্যবস্থা আছে এবং চার বাব অবাধ বিবাহ করা 
চলে। কিন্তু পুরুষদের মূল নাম মুসা, ঈসা, মালেক, খয়রাঁদ্দ, খালেক, কামালও যেমন 
আছে, তেমান আছে কানাই, বলাই, প্রভাস, রণাঁজৎ, আনল, সরেশ, বিমল প্রভাতি।, 
তাছাড়া কবর দেবার আগে মৃতদেহের মুখাশ্নি করা প্রচলিত। পুরুষরা কেউ দাঁড় 
রাখেন না। এদের সধবা মহিলারা আধিকাংশই 'িশদুর ব্যবহার করেন, শাঁখাও ব্যবহার 
করেন অনেকে, কিন্তু নোয়া কেউ পরেন না। গ্রামের একান্তে পণ্টানন্দ, শশতলা, মনসা 
প্রভৃতি দেবদেবীর যে থান, আছে সেখানে আপদাঁবপদে মেয়েপুরূষ সকলেই মানত 
করেন, মনস্কাম পূর্ণ হলে পূজা দেন। অন্য দিকে, শুপ্ধিপ্রাস্ত তন ঘর পটুয়া এখন 
পুরাপুরি হিন্দ: রীতনশীতি মেনে চলেন। তাঁদের ঘরে দু* একাঁট কাহিনশ শুনলাম থা 
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রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। শুদ্ধি হবার পরও এ+দের একজন মৃত্যুকালে নির্দেশ 'দয়ে 
যান 'চরাচ্পিত প্রথা অনুসারে তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। 'হন্দ হলেও সে দেশি 
পালন করা হয় তাঁর ক্ষেত্রে। আর এক পাঁরবারের কর্তা ও বড় ছেলে মুসলমান থেকে 
যান, ছোট ভাই শ্বাদ্ধ নিয়ে হন হিন্দু । িছাাদন পর কর্তা মারা গেলে, বড় ভাই বলেন 
তাঁকে কবর দিতে হবে, ছোট ভাই বল্লেন দাহ করতে হবে। বড় ভাই-এর কথাই টেকে 
এবং শেষ পযন্ত তাঁকে কবরই দেওয়া হয় । 

পটুয়াদের মুসলমান ও 'হন্দু অংশের মধ্যে যে বিবাহাঁদ হয় না, সেকথা বলাই 
বাহ্‌ল্য। 'কল্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পট/য়া সমাজের বাইরের সাধারণ মুসলমান 
বা'হল্দু পারবারের সঙ্গেও এ দুই অংশের কোন বৈবাঁহক সম্পর্ক নেই। কেননা এদের 
না-হন্দু না-মসলমান আস্তত্বের জন্য এরা এতই পাঁতিত যে 'নম্নতম শ্রেণীর কোন 
হিন্দু বা মুসলমানও এদের সঙ্গে কুট্যাম্বতায় উৎসাহী নন। ফলে বীরভূম, বর্ধমান, 
মার্শদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, মোদনীপুর, ২৪-পরগণা প্রভাত জেলার দূরদ্‌রাল্তে 
বাঁচছল্নভাবে যেসব 'হন্দু বা মুসলমান পটঃয়া বাস করেন, তাঁরা বহ: পাঁরশ্রমে পরস্পরেতর 
খোঁজ করে পূত্রকন্যার বিবাহ দেন। আখড়াপ্বাঞ্জর এক হিন্দু পটুয়া এইভাবে আতমীয়তা 
স্থাপন করেছেন হাওড়া জেলার প্রশস্থ ও কুলগাছিয়া গ্রামের হিন্দু পটঃয়াদের সঙ্গে । 
বিবাহেক্ষক্ষেত্র খাব সংকীর্ণ হওয়ার যাবতীয় কুফল 'ক 'হন্দু ক মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের পট;ঃয়াদের সমভাবেই ভোগ করতে হয়। এটাই সাধারণ অবস্থা, তবে এর 
শকছু ব্যাতক্রমও আছে। আর্ক বা অন্যভাবে সমাজে প্রাতীষ্ঠত হলে 'হন্দু বা 
মুসলমান পটহয়ারা বাইরের স্বধমর্দের কাছে বিয়েসাদর ব্যাপারে যে গ্রহণযোগ্য হন না 
এমন নয়। 
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আখড়াপ্াাঞ্জ গ্রামে সোঁদন পেশীছেছিলাম সন্ধ্যার কিছু আগে। পছ্হুল-প্রাতমা তোরর 
পাট সোঁদনের মতো চুকে গেছে-ছবি তোলা আর হল না। সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য 
সংগ্রহের দিকে নজর দেওয়া গেল বেশশ পাঁরমাণে। পারদর্শন শেষ করে িরাঁত পথ ধরব, 
এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন এগিয়ে এসে অনুরোধ করলেন_ আমার বাড়িতে 
এসে দয়া করে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন? অনেক পারশ্রম হয়েছে আপনার । এতখান 
পাস্তা আবার হেটে যেতে হবে। পথ দোঁখয়ে তান তাঁর বাঁড়তে 'নয়ে গেলেন। একট; 
দুরে তাঁর কু'ড়েঘরের মাদুর-বিছানো দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। 

শশতের রান্র। চাঁরাদকে ঘোর অন্ধকার । জোনাক জঙ্লছে কাছের গাছপালায়। 
চা"লব বাতা থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে । তার আলো গিয়ে পড়েছে সামনের কৌতৃহলণী 
জনতার চোখেমূখে । দাওয়ায় বসে আমি আর গৃহস্বামী কথা বলাছি। তারা সেসব কথা 
শুনছে নীরবে, একমনে । 

গৃহঙ্বামী শুদ্ধ-হওয়া 1হল্দু পটুয়া। বললেন-আমরা দু ভাই। বড় ভাই হিন্দু 
হনাঁন, আম হয়োছি। সেজন্য কোন অসুবিধা ছল না, কেননা পোটোপাড়ার ?হন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে বরবৰরই সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু মুশকিল হল, যখন আমাদের 
বাবা মারা গেলেন। দাদা বললেন, তাঁর কবর হবে, আমি বললাম, তাঁর দাহ হওয়াই 
উঁচিত। 

তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম- এ ঘটনার কথা আর কেউ যেন বলাছলেন একট আগে। 
তিনি বললেন-হবে হয়ত, আম তখন সেখানে ছিলাম না। যাই হোক, সালিশশীতে 
শেষটায় ঠিক হল কবরই হবে। মুখাশ্ন করে বাবার তো কবর হল। আম 'হন্দূমতে 
অশোচ পালন করলাম । তারপর কালনঘাটে গিয়ে পুরুত ধরে, মাথা মুড়িয়ে, ভাল করে 
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ধাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি করে এলাম। 

জিজ্ঞাসা করলাম আপনার মা ক বেচে আছেন 2 তাঁর কী মত ছিল এ বিষয়ে £ 

পোড়োনোতেই মত ছিল তাঁর। 'তানও তো 'হন্দু। আমার সংসারেই থাকেন। দাদার 
বাঁড়তেও যান মাঝে মাঝে, তবে সেখানে থাকেন না। 

আমার বড় ইচ্ছা হল তাঁর মা'র সঙ্গে একবার দেখা কাঁর। কথাটা বলতেই গ্‌হ- 
স্বামী অন্দরে খবর দিয়ে এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। 

পারিচ্কার নিকানো উঠোনের একপাশে একটি তুলসশমণ্ট। সেখানে জবালানো সন্ধ্যা- 
প্রদীপাঁট তখন সবে 'নবে গেছে মনে হল। কাছেই সাদা থানধুঁভি-পরা এক বর্ীঁয়সী 
মাহলা দাঁড়য়ে। মাথার ঘোমটা তাঁর অনেকখাঁন নামানো । 

তাঁর আড়ম্টতা কাটানোর জন্য মামু দু" একটা প্রশ্ন করলাম-সধবাদের শাঁখা, 
সিশ্দুর, নোয়া পরা সম্বন্ধে। অজপস্বল্প জবাব দিলেন 'তাঁন। তারপরে, আর প্রশ্ন খু'জে 
না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম-_আচ্ছা মা, এই যে আপনার এক ছেলে মুসলমান আর এক 
ছেলে হিন্দু, এটা ঠকরকম লাগে আপনার ? 

কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না মাঁহলা। তারপরে বেশ স্থির গলায় জবাব দিলেন-_ 
আমার এক ছেলে 'হন্দ আর এক ছেলে মুসলমান তাতে আমাব একটুও দুঃখ নেই 
বাবা । ওরা দু'জনেই আমার নাড়ীছেশ্ডা ধন। আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান। 

এইবার এ রঢন।র সমে ফিরে যেতে পাঁর। সোঁদন পাশ্চম আকাশে একফা'ল চাঁদের 
'্লান আলোয় মাঠের পথে একাকী ফিরে আসতে আসতে আমার যেন মনে হল সমস্ত 
ভূবন জুড়ে বীণাধবাঁনর সুমধুর সুরে সেই আশ্চর্য কথাগ্দাল সঙ্গীতের মত বাজছে --“ওরা 
দু'জনেই আমার নাড়ীছেপ্ড়া ধন ; আমার কাছে ওরা দু'জনেই সমান 1” বাঁঙকমচন্দ্র ও রবীন্দ্র- 
নাথ বঙ্গজননশীকে দেখেছেন কাঁবকজ্পনায়। আম দেখলাম প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, রন্তমাংসের 
শরীরে- যাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, উত্তরও পাওয়া যায়। আমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। 


দশাবতার তাপস 


শবষ্ুপুরের খ্যাত প্রধানত মান্দির-নগরশ ?হসেবে। আমার সাধমত সে খ্যাতি 
পাঁরচয় অন্যত্র দেবার চেস্টা করেছি। কিন্তু আরও কিছ পাঁরচয় আছে এ শহরের যা মল্ল- 
রাজাদের পুরাকশীর্তর মতো জাজহল্যমান না হলেও তাঁদের সকুমারবৃত্তির আর একাঁট 
দিককে উদ্ভাঁসত করে। আম দশাবতার তাসের কথা বলাছ, যা মল্ল-রাজকুলের পস্টঠ- 
পোষকতায় খ্যষ্টীয় অস্টম অথবা নবম শতকে 'বিষুপুরে প্রথম প্রচালিত হয়োছিল বলে 
পাণ্ডতেরা মনে করেন। 

1বষুপুরে যাঁরা কখনো যানাঁন তাঁদের অবগাঁতর জন্য বাল, হাওড়া থেকে খড়াপুর 
হয়ে রেলপথে 'াবকুপুরের দূরত্ব ১২৬ মাইল; ট্রেনে সময় লাগে প্রায় ছ' ঘণ্টা । গোমো 
প্যাসেঞ্জার সকাল নষ্টা নাগাদ হাওড়া থেকে ছেড়ে 'বষ্পুরে পেশছয় বিকেল 'তিনটেব 
ছু আগে আর ফিরাতি ট্রেন িষুপুর থেকে বেলা বারোটার কাছাকাছি সময়ে রওনা 
হয়ে হাওড়ায় আসে সন্ধ্যা ছ'টার িছ্‌ পরে। বেপাবোল যাতায়াতের জন্য এ দহ”টই 
সবচেয়ে ভাল ট্রেন। রাতের গাঁড়ও আছে, তবে তাতে অস্বাবধা বেশী । আনুমানিক ভাড়া, 
তৃতনয় শ্রেণীতে পাঁচ টাকা, "দ্বিতীয় শ্রেণীতে এগারো টাকা । কল্পে, তারকে*্বর অবাঁধ 
ট্রেনে গিয়ে বাকি পথ বাসেও যাওয়া যায়। কিন্তু মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণের 
কাজ এখনও শেষ হয়ান বলে ফেরী নৌকায় নদী পার হয়ে হরিণখোলায় একবার ও 


৪ 


আরামবানে আর একবার বাস বদল করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে সময় ও অর্থব্যয় পড়ে 
প্রায় একই রকম । লটবহর বেশ না থাকলে শেযোস্ত পথে যাওয়াই হয়ত স্াবধাজনক। 
কেননা, তাতে আর দুগ্চারটে নতুন জায়গা দেখা যায়, আরও পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার 
সৃযোগ মেলে। 

দশাবতার তাস কতাঁদনের প্রাচশন সে আলোচনার শুরুতেই একথা বলা প্রয়োজন যে 
বহু সংস্কৃত গ্রল্থে দাবা বা পাশা জাতীয় খেলার উল্লেখ থাকলেও তাস বা অনুরূপ 
কোন খেলার উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষে যে তাস খেলার প্রচলন 
ছল না এমনই মনে হয়। কিন্তু ম্ল-রাজধানশ বিফুপুরের দশাবতায় তাসের 'উৎপাশ্ত- 
কাল বেশ প্রাচীন হওয়াই সম্ভব । পাণ্ডত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯১৫ খএশম্টাব্দের 
এঁশিয়াঁটক সোসাইটি অফ বে্গলের মুখপন্রে প্রকাশিত তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে 
এই দৃঢ় আভমত প্রকাশ করেন যে, দশাবতার তাসের প্রথম প্রচলন হয় আনুমানিক 
খতীষ্টীয় অস্টম বা নবম শতকে যখন মল্ল-রাজকুলের আঁদ-পুর্ষেরা বকুপুব 
সংহাসনে সমাসীন ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সদ্ধান্ত যে মূল যান্তর উপর প্রাতাষ্ঠিত 
তা বুঝতে হলে এই শ্রেণীর তাসের সধীক্ষস্ত একট; বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। 

সাধৃ্‌দের পারন্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিফ যে 
অবতাররূপে দশবার পৃথিবীতে অবতার্ণ হয়েছিলেন এ পৌরাণক কাহনী সর্বজন- 
শবাদিত। ভারতাঁয় জনমানসে মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃঁসংহ, বামন (্রিবিক্রম), রাম 
(রঘুনাথ), পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ (বিকল্পে বুদ্ধ) ও কাঁলক-__এই দশ অবতারের 
সেজন্য অসাম প্রভাব । এ*দের প্রত্যেককে অবলম্বন করে এক-একাট রং বা শ্রেণীর কল্পনা 
করা হয়েছে বলে এ তাসের নাম দশাবতার তাস। দশাঁট রঙের প্রাতাঁটতে থাকে বারোটি 
তাস; অর্থাৎ মোট তাসের সংখ্যা এক শ কুড়ি। এক রঙের বারোটি তাসের মধ্যে 'অনার্স 
কা” মাত্র দুশট-সর্বোচচটিতে উৎকীর্ণ থাকে অবতারের এক বহবর্ণ চিত্র আর পরেরাঁটতে 
খাকে তাঁর উজীর বা মল্দীর। পরবতর্শ অল্প মূল্যের দশাঁট তাস খ্উরোপ-আগত হাল 
আমলের তাসের মতই দশ, নয়, আট থেকে তাঁর, দার, টেক্কা পর্য্ত। তাসের গায়ে 
অবতার ও তাঁর উজীরের মুর্তি প্রথাগত ভাঁঙ্গতে আঁকা হলেও নিম্নমূল্যের তাসগলিতে 
মাছ, কর্ম অবতারের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমন্ড্লব, রামের 
তর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মুষল, জগন্নাথ বা বৃদ্ধের পদ্ম আর কাঁলকর খড়া। 
মীন অবতারের বো রঙের) টেক্কায় সেজন্য আঁকা থাকে একাঁট মাছ, 'তারতে ?তনাঁট, 
নহলায় নট ইত্যাদি। একই নিয়মে জগল্লাথ বা বুদ্ধ অবতারের পঞ্জায় আঁকা থাকে 
"পাঁচটি পদ্ম, ছক্কায় ছ”ণট ইত্যাদ। অন্যান্য অবতারের বেলায়, প্রতীকভেদে, একই রাতি 
অনুসরণ করা হয়ে থাকে । অবতারদের মধ্যে রাম বা রঘুনাথের আপোক্ষক গনর্ত্ব সব- 
চেয়ে বেশন। তাঁর এতই সম্মান যে রাম-অবতারের তাস 'দয়ে যান খেলা শুর করবেন, 
সে 'পটাঁট তো "তান পাবেনই, এমন ক সর্বোচ্চ তাসের সুবাদে পরের 'পিটাটও তরি 
বাঁধা, তা তিনি যে তাস দিয়েই খেলা আরম্ভ করুন না কেন। 

অবতারদের মধেঞ্ পাঁচজন 'অল্ত্যজ” আর পাঁচজন “আভিজাত'। মনুষ্যেতর প্রাণী বা 
তার কাছাকাছি যাঁদের আকাঁতি তাঁরা হান শ্রেণীর, যেমন মীন, কর্ম বরাহ, নৃসিংহ ও 
বামন আর মানুষ বা দেবতার মত যাঁদের আকাতি তাঁরা উচ্চ শ্রেণীর, যেমন রাম, পরশহ- 
রাম, বলরাম, জগন্নাথ (বৃদ্ধ) ও কাঁজ্ক। আঁভজাত অবতারের রঙের ক্ষেত্রে 'অনার্স 
কার্ডের পরেই টেক্কা হল সর্বোচ্চ তাস, তারপরে দার, তাঁর ইত্যাঁদিক্রমে দশ সবচেয়ে 
ছোট তাস। অন্য দকফে অন্ত্যজ অবতারদের রঙে, 'অনার্স কার্ডের পরে দশ হল সবোঁচ্চ 


ন্ভ 


'তাস আর টেকা সব থেকে ছোট । আর এক অন্ভ্ত নিয়ম--দিনমানে হলে রাম অবতারের 
তাস পেতে খেলা শুর করতে হয়, আর রানে স্টার্টার হয় মীন অবতার। 

দশাবতার তাস ও তার খেলবার পদ্ধাতর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরে আমরা হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই যান্ততে ফিরে যেতে পার, যার সাহাষ্যে তান প্রমাণ করবার 
চেম্টা করেছেন যে এই তাসখেলার প্রথম প্রচলন হয় খুশজ্টীয় অস্টম বা নবম শতকে । 
খবফুপুরের তাসে অবতারদের যে পর্যায়ক্রম 'নার্দন্ট আছে, তাতে বুদ্ধের স্থান পণ্চম। 
তাঁর প্রথাগত আকৃতি হল গোলাকার দেহকাশ্ডের উপরে একটি মাথা ও দূশট হাত। 
শতনি যে 'বিকল্পে জগন্লাথ হিসাবেও স্বীকৃত, সেকথা আগেই বলোছ। তাঁরও অবয়ব 
খুব স্বীনার্দস্ট নয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই না-পশু না-মানুষ গড়নের জন্য বুদ্ধ বা 
জগন্নাথের স্থান অর্ধ-পশু নৃসিংহ ও বিকৃত-মানব বামনের ঠিক মাঝখানে হওয়া উচিত, 
কেননা দশাবতার তাসে প্রাণী জগতের প্রাচঈনতম জীব মীন থেকে শুরু করে কাঁলর 
অবতার কজিক পর্যন্ত আকৃতিগত 'ববর্তনের একটা নার্দ্ট ক্রম লক্ষ করা যায়। কিম্তু 
শবফ্ুর দশ অবতারের যে তালিকা পৌরাণিকভাবে 'সম্ধ তাতে বুদ্ধের স্থান নবম, তাঁর 
পরেই কাঁজক। শাস্ত্রী মহাশয় অতএব মনে করেন, পুরাণসম্মতভাবে বৃদ্ধের নবম স্থান 
ধনার্দন্ট হবার আগেই দশাবতার তাসের প্রচলন হয়ে থাকবে যেজন্য তাঁকে দেখানো 
হয়েছে পণ্চম স্থানে । অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, পুরাণ- 
সম্মত এট খ্লূক্রমটি নৈম্ঠকভাবে স্থির হয় খশষ্টীয় একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্রের পা 
দ্বাদশ শতকে জয়দেবের সময়ে। অতএব, তাঁর প্রথম 'সদ্ধান্ত-_দশাবতার তাসের উৎপাত্ত- 
কাল অনাধক খশম্টশয় দ্বাদশ শতক। 

বৃদ্ধ (বা জগন্নাথ) অবতারের নিম্নমূল্যের তাসগুীল চরাচাঁরতভাবে পদ্ম-চিহ্ন ?দয়ে 
আঁঙ্কত করা হয়। এ প্রথা তখনই প্রচালিত হওয়া সম্ভব যখন বুদ্ধের অপর নাম ছল 
পদ্মপান। পাল-রাজত্বের প্রথম দিকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন বঞ্গদেশে [বিশেষভাবে 
প্রীতা্ঠিত ছল, তখনই যে এ নামাঁটর যথেম্ট প্রচলন ছিল তার এীতহাসক প্রমাণ রয়েছে। 
শাস্ত্র মহাশয় সেজন্য তাঁর 'দ্বতীয় 'সদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বফুপুরের মজ্জ- 
রাজাদের পৃ্পোষকতায় খনন্ৰীয় অন্টম কি নবম শতাব্দীতে এই তাস খেলার সত্র- 
পাত হয়। €্ড়িষায় দশাবতার তাসের যে রকমফের দেখা যায় তা বিফুপুরের সাবেক 
তাস থেকেই উদ্ভূত বলে মনে করবার কারণ আছে ।) 

মুসলমান আমলে যে তাসের প্রচলন হয় তার নাম 'গাঁঞ্ফা'। আইন-ই-আকবরীতে 
উল্লোখত আছে যে, আকবরের সময়ের পূর্বে বারোটি রং ও প্রত্যেক রঙের বারোট তাসের 
এক রকম 'গাঞ্জফা' উত্তরভারতে প্রচালত ছিল। তাকে আরও সরল করে আকবর বাদশ। 
মোট আটাঁট রং ও প্রাতি রঙে বারোটি তাসের (অর্থাৎ মোট ৯৬টি তাসের) এক খেলার 
প্রবর্তন করেন। মুঘল দরবারে এ জাতীয় 'গাঁঞ্জফা'ই খেলা হত। সে খেলার নিয়মকানুন 
বশ্লেষণ করে দেখা বায় যে, তা দশাবতার তাস থেকে মূলত ভিন্ন নয়। অতএব, মুঘল 
আমলের গাঁঞ্জফা বিদেশাগত কোন স্বতন্ল খেলা নয়; তা শবঞ্কুপুরে পূর্বপ্রচালত 
খেলারই দরবারী রূপ । 
5০011019611, 171811617, 70161 প্রভৃতি ওলন্দাজ শব্দ থেকেই যে ইশকাপন, হরতন, রুইতন 
প্রভৃতি নামের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মান্র চারাঁট রং ও বাহাল্নাটি তাসের এ- 
খেলা যে তুলনায় দশাবতার তাস থেকে অনেক সরল তা সহজেই বোবা যায়। 

মল্ল-রাজধানশ বিফুপুরে একদা দশাবতার তাসের বহু কারিগর বাস করতেন। তাঁদের 
বংশগত উপাধি $ছল “সূত্রধর । বঙ্গদেশে শেষ-মধ্যযগে এই “সূত্রধর শিল্পীরাই একা- 
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ধারে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, পাথরের ভাস্কর, কাঁচা বা পোড়ামাটির খেলনা-পুতুল তোর 
ও পটচিন্র অত্কনের কাজ করেছেন। দশাবতার তাসে যেসব ছাঁব আঁকতে হত তা পট 
আঁকবার পদ্ধাত থেকে িছুম. ভিন্ন ছিল না বলে পটুয়া শিজ্পন বা 'সূত্রধর' শিল্পীরাই 
এ কাজটি করতেন। অসাধারণ ' তা দেখাতে পারলে এ'দের মধ্যে কেউ কেউ 'ফৌজদার' 
এই রাজ-পদবীতেও ভূষিত হতেন। িষুপুরের গদাধর ফৌজদার, সতাঁশ ফৌজদার, 
কেদার সূত্রধর প্রমুখ অনেকে একদা দশাবতার তাস চিত্রণে বিপৃল খ্যাত অর্জন করে- 
িলেন। কলকাতার আশুতোষ মউীজয়মে ও বিফুপুর বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের সংগ্রহ- 
শালায় রক্ষিত কয়েক প্রস্থ প্রাচীন দশাবতার তাসের সঙ্গে আধুনিক কালে প্রস্তুত এ 
তাসের তুলনা করলে বুঝতে কম্ট হয় না যে, পটাচন্রাীশল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
এক্ষেত্রেও অঞ্কনপট;ত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হাস পেয়েছে। শিল্পীর সংখ্যাও এখন মষ্টমেয়। 
তাঁরা সকলেই অন্য জশীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন; অবসর সময়ে কিছ কিছ? তাস 
তৈরি করে থাকেন মান্র। 

দশাবতার তাস পটাঁচত্রের সগোন্র এক নিপুণ শিল্পানদর্শন। সামান্য কিছ যল্পাতি 
ও বংশগত দক্ষতায় এগুঁল তোর হয়ে থাকে । পুরনো ধোয়া কাপড় পর পর কয়েক প্রস্গ 
সাঁজয়ে প্রথমে আঠা দিয়ে জুড়ে শুঁকয়ে নেওয়া হয়। এ আঠা তে"তুল-বাঁচিব গুণ্ড়ো 
[সদ্ধ করে শিল্পী পাঁরবারের মেয়েরাই তোর করে দেন। তারপরে খাঁড়মাঁটিব প্রলেপ 
লাগানো হয় দু" পিঠে । এই জামনের উপর পরে ছবি আঁকতে হবে বলে মসৃণ পাথরেব 
নোড়া ঘষে ঘষে তাকে সমতল করে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রায় চার ই ব্যাসের একট 
গোল চাকতি কাপড়েব উপর চেপে ধরে কাঁচ চালিয়ে অনরুপ আকারের চাকলা কেটে 
নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যায় । এগ্ীলরই এক 1পঠে দশ অবতার ও তাঁদের দশ উঁজবেব 
মার্ত ও নম্নমূল্যের তাসে প্রতীক চিহগুঁল আঁকা হয রং-তুলি 'দিয়ে। কিছুদিন আগেও 
এসব রং স্থানীয় গাছগাছড়া থেকে সনাতন পদ্ধাততেই তোর হত। 'বিষুপুরে একদা 
'পাটরাঙা” নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বাস ছিল যাঁদেব বংশগত'্পেশাই ছিল ডীদ্ভজ্জ 
উপাদানে নানারকম পাকা রং তোর করা। এখন প্রয়োজন সামান্য বলে বাজার থেকে 
রোডিমেড রং কিনে নেওয়াই রীতি । তাসের সামনের দকে মার্ত বা চিহ্ন আঁকা শেষ 
হলে উলটো পিঠে গালা ও মেটে 'সপ্দুরের এক মসৃণ প্রলেপ লাগিয়ে এদের অগ্গসজ্জা 
শেষ করা হয়। 

দশাবতার তাস এখন কদাচিং খেলা হয়ে থাকে । আজকের উধশবাস জশীবনযান্রায় 
দশাঁট রঙের ও এক শ কুঁড়টি তাসের এ জাঁটল খেলায় কারই বা আসান্ত থাকবে » 
দশাবতার তাসেব আন্তম আশ্রয় সেজন্য 'ির্ধারত হয়েছে 'বাভন্ন সংগ্রহশালায়। 
উৎসাহশ্ী পাঠক একট; শ্রম স্বীকাব করে সেগুলি চাক্ষুস করলে, পটাঁচন্রীশল্পের এই 
অপেক্ষাকৃত অপাঁরাঁচত শাখাঁটি যে একদা মনোহর রঙে ও দক্ষ তুলের টানে কত সমন্ধ 
1ছল, সেকথা সহজেই বুঝতে পারবেন। 
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হাট সেরান্দি 


শান্তিনকেতনের পৌষ-মেলায় যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন, সেখানে বিশবভারতনর 
তরফ থেকে মেলার তদারাঁক করবার জন্য টনের চালার নশচে খড়ের বেড়া দেওয়া যে 
অস্থায়ী আফস খোলা হয়, তার আসবাব বলতে মেলার উদ্যোস্তারা অপরাধ নেবেন 
না) গুটি দুই তন্তপোশ আর খানকয়েক নড়বড়ে চেয়ার। তাতে বসেই পালা করে ডিউটি 
দেন কর্তঘব ৬"বা। এত সামান্য আসবাবেও তাঁদের জমায়েত জমে উঠতে বাধ না. কেননা 
আরও চিত্তাকর্ষক উপকরণ- চীনাবাদাম ভাজা, পেয়াজ, ঘুগনি, 1জালাঁপ, চা, পান, 
সিগারেট প্রভৃতি-হাত বাড়ালেই মেলার দোকান থেকে পাওয়া যায়! অতএব স্থানীষ 
ও প্রবাসী শান্তানকেতনপ্রেমীদের যে জমাট আঙ্ডাঁট এখানে বসে তাব তুলনা মেলা 
ভার। হাট সেরান্দ গ্রামের নাম আগে কখনো শ্যানান: প্রথম শুনলাম এই আড্ডায় । 

প্রধানত পৌষ-মেলা কভার করতেই সেবার শাঁন্তাঁনকেতনে গিয়োছলাম। 'স্ধাঁত 
কয়েক দিনের । কিন্তু "দ্বিতীয় দিনেই বুঝলাম মেলায় তেমন আর নতুন ছু ছবি 
তোলবার নেই । মেলা-আঁফসে গিয়ে দোৌখ সোঁদনকার 'ও. সস, শাঁন্তিতদব ঘোষ মহাশয়। 
জনকয়েক পাশ্বচর সমাভব্যাহারে তান ভাজা চীনাবাদামের খোসা আঙুলে [টিপে ভাঙ- 
দিলেন আর দানা ছণ্ড়ে দিচ্ছিলেন তাঁর পুরস্টু গোঁফজোড়ার নামো'তে। কাামেরা- 
ধৃতকর অথচ লক্ষ্যহশীন এ অধমের আরাঁজ শুনলেন মন দিয়ে। ত পর বললেন-সোজা 
হাট সেরান্দি চলে যান; সেখানে এমন আশ্চর্য শজানস দেখবেন যা আর কোথাও 
দেখেনাঁন। ক সেই তাজ্জব 'জানস ? 

বাদামভাজার ঠোঙা আমার হাতে 'দয়ে বললেন- সে গ্রামে বেশ ককুষক ঘর গেরস্থ- 
বাড়তে এখনও পটে-আঁকা দুর্গা 'প্রাতমা'র পূজো হয়। পৌষের প্রথপ্রম সে পশ্টর নাগাল 
পাব ক করে জিজ্ঞেস করতেই জবান পেলাম-উপাঁসত পট সংবংসর বাড়তে রেখে 
সামনের বছরের পট আঁকা হবার পর বিসর্জন দেওয়াই সে গ্রামের রীতি । গত পুজোর 
কয়েক দূর্গা-পট সেজনা পৌষ মাসেও দেখতে পাওয়া যাবে । আম আর দোঁর কারানি। 
বাদামের ঠোঙা আগেই শেম্ব করেছিলাম। ঘোষ মহাশয়ের ৪১%র চায়ের কাপটা এস 
পেশছনো অবাধ অপেক্ষা করোছিলাম মান্র। তারপরই বোলপুর রেল স্টে* নর কাছ থেকে 
বোলপুর-পাঁলতপুর সাঁভ'সের এক বাস ধরে 'বাট মাইল দূরে হাট সেরাঁন্দ গ্রামে 
মোড়ে এসে নেমোছলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। শীতের সেই মোলায়েম সকালে, বাস-চলা 
পিচের সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় আধ মাইলটাক তফাতে ধনেশবর চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাঁড় অবাঁধ হেটে যেতে কোনই কষ্ট ইয়াঁন। 

চট্টোপাধ্যায় পাঁরবারের এখানে বহু পুরুষের বাস। প্রায় সত্তর-আশ ঘর ব্রাহ্মণ 
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আছেন এ গ্রামে। প্রধান সম্প্রদায় সদগোপ; তাঁদের সংখ্যা প্রায় দু'শ ঘর। এছাড়া আছেন 
বাডীড়, বাগাঁদ, সূত্রধর প্রভাত-সব 'মালয়ে জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে-চার হাজার। 
আঁধকাংশই কাঁষান্ভর, তবে হালে 'শাক্ষিত পেশাতেও অনেকে নিষুন্ত আছেন। পোস্ট- 
আঁফস ও হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল আছে; মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একন্রেই পড়ে । মোটা- 
মুঁটিভাবে বীরভূম জেলার অন্যতম বার্ধফ গ্রাম; প্রাচীনও বটে। 

চট্টোপাধ্যায় বংশের এখানে "স্থাত অন্তত দশ বছর। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের 
সাবেক ঠাকুরদালানে একাদিক্রমে পটে-আঁকা দুর্গা প্রাতমার পূজা হয়ে আসছে। আগে 
গ্রামের সব কট প্রাতমাই এভাবে তোর হত। এখন মোট তেরোট পুজোর মধ্যে সাত- 
আটটি ক্ষেত্রে পটের ঠাকুর ও বাকগুলিতে মাটির মার্ত তোর হয়। পূজার বিধি উভয় 
ক্ষেত্রেই এক, তবে পটের প্রাতমাগুলিকে পরবতাঁ দুর্গাপূজা অবাধ রক্ষা করে তারপরে 
বসর্জন দেওয়া হয় । প্রথমে নাঁক বাঁহরাগত পটুয়ারা প্রাতমা এ'কে 'দয়ে যেতেন । কিন্তু 
আনহমানিক দেড় শ বছর ধরে গ্রামের শিল্পীরাই পুরুষান্ক্রমে সে কাজ করছেন। তাঁদের 
উপাধি “সূত্রধর; পেশা-পটে একে বা মাটি 'দয়ে প্রাতমা 'নর্মাণ। কুস্ড়েঘরের চালার 
নীচের বাঁশের ফ্রেম ও কাঠের দরজা-জানালা প্রভূতিও তাঁরা তরি করে থাকেন। গ্রানে 
এখন দশ-বারো ঘর সূত্রধরের বাস। তাঁরা সকলেই পট আঁকতে পারেন না; যাঁরা পারেন 
তাঁদের মধ্যে কাঁলপদ ও গুরুপদ সমত্রধরই প্রধান। তাঁরা দুই সহোদর ভাই; বয়স পণ্সান্ন 
থেকে ষাটের মধ্যে। 

আমার পাঁরদর্শনের দিন ছোট ভাই গুরুপদ উপাস্থত ছিলেন না। অতএব চাটুজ্যে 
বাড়ির ঠাকুরদালানে মাদরে বসে বড় ভাই কাঁলিপদকে জেরা শহর করলাম। ইতিমধ্যে 
আঁতাঁথপরায়ণ গৃহস্বামী এর কাস ঘি-মাখা মাঁড় ও প্রচুর পারমাণ আলুর চপ রেখে 
গিয়েছিলেন সামনে । সাতই পৌষ যে শুভাঁদন তাতে আর সন্দেহ রইল না মনে। 
শাঁক্তিদেববাবর আধ-ঠোঙা বাদামভাজার অনাঁতকাল পরেই এহেন মুখরোচক খাদ্য 
নিতান্ত শুভাঁদন ছাড়া বড় একটা জোটে না। জিজ্ঞাসাবাদ বেশ জমে উঠল । মন প্রফুল্ল 
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থাকলে মগজ যে কত ভাল কাজ করে সেকথা সকলেরই জানা। 

হাট সেরান্দির পট;য়াদের হাতিয়ার বলতে কয়েকাঁট মাঁটর খাঁর ও 'কছু তুলি। 
উপকরণ--পট আঁকবার কাপড়, সৌঁট টানটান করে সাঁটবার জন্য বাঁশের বাতার এক ফ্রেম, 
ছু কাদাগোলা, কিছু জলে তেন্তুলবীচির গুড়ো সেদ্ধ করা আঠা ও বোলপুরের 
বাজার থেকে কেনা গুখড়ো রং। স্থানীয়ভাবে ডীদ্ভজ্জ উপকরণে রং তোর করার প্রথা 
বহুকাল হয় লোপ পেয়েছে । তবে হারিতাল, 'পিউীঁড়, হারাকষ প্রভৃতি এখনও ব্যবহৃত 
হয়। 

প্রথমে চালচিন্রসমেত দর্গাপ্রাতমার আকার অনুযায়ী বাঁশের একটি ফ্রেম বানয়ে 
নিয়ে কাদাগোলা-ভেজানো এক প্রস্থ মোটা কাপড় তার উপর লাগিয়ে নেওয়া হয় টানটান 
করে ও কাপড়ের প্রান্তগাঁল মুড়ে দেওয়া হয় ফ্রেমের পিছন দকে। কাদাগোলা তোর হয 
পাঁরম্কার এ*টেল মাটি গুণ্ড়ো করে তা গামছায় ছে*কে ও পাঁরমাণ মত জল মাশয়ে। 
কাদা শাাঁকয়ে গেলে তার উপর খাঁড়গোলার প্রলেপ লাগিয়ে জামন তোর করে নেওয়া 
হয়। তারপর তুলির সাহায্যে ফিকে লাল রং দিয়ে প্রান্তরেখা ও অন্যান্য ড্রইং-এর কাজ 
শেষ করে মৃর্তিগুলতে বিশদভাবে রং লাগানোর পর ঘন নীল রং 'দয়ে পশ্চাৎ- 
পটের খালি জমিন ভরাট করে দেওয়াই রাঁতি। চাটুজ্যে বাড়তে রাক্ষিত প্রাতিমাট ছিল 
দৈর্ঘযপ্রস্থে প্রায় পাঁচ ফুট; অন্যান্য দুর্গাপটগুলি কমবোশ একই মাপের । ব্যবহৃত 
রঙের লিলখ” ধলম্নরূপ £ পশ্চাৎপট সবই ঘোর নীল; কার্তকের মুখ হলদে, জামা 
সবুজ, ধুতি সাদা ('অস্তর'-এর উপর আবার খাঁড়গোলা মাখয়ে চূডাল্ত সাদা করা 
হয়ে থাকে); ময়র--সবুজ, হলদে ও খয়োর; সরস্বতীর মুখ সাদা, শাঁড় ফিকে নীল, 
উড়ূনি হলদে; অসুরের গায়ের রং সবুজ ও ধুতি লাল: সংহের রং হলদে ও খয়োর; 
দুর্গার অঙ্গ সামান্য কমলা-মেশানো হলদ্দ, শাঁড় লাল, উড়দান সবুজ; লক্ষমীর দেহের 
রং একই, শাঁড় লাল, উড়নি ফিকে নীল; গণেশের মুখ সাদা, দেহ কমলা ও ধূতি 
হলদে। উপরের চালাঁচন্রের মাঝখানে 'শিব; তাঁর দু'পাশে সংহবাহনা কালন, রাম- 
লক্ষনণ, সীতা, রাধাকৃষণ ও শুম্ভানশুম্ভ বধের দৃশ্য । পাক লক্ষ করে থাকবেন, শান্ত 
দেবীর মূর্ত এখানে প্রধান হলেও তাঁর আশপাশে কৃ্ক-রাঁধকা বা রাম-লক্ষণকে স্থাপন 
করতে কোনই বাধা হয়নি। 

রঙের প্রয়োগ ও চালচিন্ত্রের বর্ণনা একটু 'বিশদভাবেই করঞ্পা্ এই জন্য যে, সে 
রশীত নাক একইভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে 'চরকাল; শুধু পাঁরধেয়ের ক্ষেত্রে সামান্য 
যা'কছু ইতরাবশেষ হতে পারে। ড্রইং-পদ্ধাতও বংশানুক্রমকভবে 'বাঁধবদ্ধ। ফলে এমন 
অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এ গ্রামে দেড় শ বছর আগেও আজকের মত দুর্গা-পটই আঁঙ্কত 
হত। পুরনো এীতিহ্যের ধারাবাহকতার এ এক চমৎকার নিদর্শন। দদর্গা-পটগুীলকে 
সংবৎসর রক্ষা করার প্রথাঁটও বহন প্রাচীন । 

স্থানীয়ভাবে ডীদ্ভজ্জ রং তোর করার ব্যাপারে কালিপদ সত্রধরের কাছে শুনলাম, 
তাঁর ঠাকুরদার আমলে কুলগাছের লাক্ষা ('লাহা”) থেকে লাল, ধোবারা যে নীল ব্যবহার 
করে তা থেকে নীল, গাঁরমাঁটি থেকে হলুদ বা কমলা, ভুসো কালি থেকে কালো ও এসব 
রঙের 'মশ্রণে মধ্যবতর্ঁ রং তোর করা হত। কিন্তু সেসব পদ্ধাত যে বহুকাল হয় উঠে 
গেছে সেকথা আগেই বলেছি। 

খুব আধানিক প্রাক্রয়ায় আঁকা দহ'একাঁট দর্গা-পট পুজোর সময় আজকাল 
কলকাতাতেও চোখে পড়ে । তারা যে হাট সেরান্দ-প্রভাঁবত নয় সেকথা বলাই বাহুল্য । 
বস্তুত, এ গ্রামের প্রথায় পশ্চিমবাংলার আর কোথাও দুর্গাপ্রীতমা তোর হয় বলে আম 
জানি না। 
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এ গ্রামে সাধারণ স্থাপত্য-ভাঙ্কর্ষের কয়েকাঁট 'টেরাকোটা' মান্দরও আছে। উত্তর- 
পাড়ায় মণ্ডল-পারবারের পাশাপাশি দুই বাড়ির অঙ্গনে যথাক্রমে যে দুটি দেউল শিন- 
মন্দির ও নবরত্ক শ্রীধর (শাজগ্রাম) মন্দির আছে তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 
এ পাঁরবারের আর এক শাঁরকের পূর্বপুরুষ-প্রাতিষ্ঠত দেউল শিব-মন্দিরাটর প্রাত্ঠা- 
লাঁপ শ্শ্রোশ্রীহার/শকাব্দা ১৭৩৯/সন ১২.../শ্রেশীপবন মণ্ডল”) থেকে দেখা যায়, 
সোঁট ১৮১৭ খ্ীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১৫৫ বছর আগে 'নার্মত হয়োছল। পোড়ামাটির 
অলংকরণ সাধারণ শ্রেণীর হলেও. হৃবহ একই রকম অনেকগ্যাীল প্রহরীমৃর্ত থেকে 
বোঝা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে 'টেরাকোটা' ফলকগুীল ছাঁচে ফেলেও তৈরি হত। 

এ মন্দিরেব লাগোয়া পশ্চিমে যে কু'ড়েঘর তাতে গ্রামের প্রবলপ্রতাপ ধর্মরাজ 
আধিম্ঠিত। তিনি এক পাঁবন্র শিলাখণ্ড, কূর্মমৃর্ত নন। নিত্যপূজা ছাড়াও তাঁর বার্ধক 
গাজন উৎসব বেশ ঘটা করে পালন করা হয়। তখন আশপাশের গ্রামের অনেকেই গাজন- 
সন্ব্যাসী হন। উৎসবাবাধ--প্রথম দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিন "ঘাট পুজো", তৃতনীয় 'দিন 
'মৃস্তস্নান' এবং চতুর্থ দিন 'ভাড়াল ভরা" ও "চড়ক দেওয়া" । “ঘাট পুজোর দিন সংহাসন- 
সমেত ধর্মরাজকে বাজনা বাঁজয়ে নির্দিন্ট পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্নানের 
পর, কলা গাছের কান্ড জোড়া দিয়ে ভেলার মত বাঁনয়ে তার উপর প্রধান ভস্ত্যাকে শুইয়ে 
(তান ধর্মরাজকে বুকে ধরে থাকেন) বাজনাবাদ্যসমেত গাঁ ঘ্যারয়ে মান্দিরে নিয়ে আসা 
হয়। “মুস্ত স্নানের দন গাজন-সম্্যাসী ও অন্যান্যরা একই পুকুরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক 
স্নান করেন। 'ভাড়াল ভরা' উৎসবে গোয়ালারা একটি বড় ভাঁড় দুধ ও জলে পূর্ণ করে 
দেবার পর সন্ন্যাসীরা সোৌঁটকে সাড়ম্বরে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে নিয়ে আসেন। 
মানাসকের সংখ্যা অনুসারে সে সময় পাঁচ-সাতাঁট পাঁঠাবলি হয়। সোঁদন সন্ধ্যায় হয় “চড়ক 
দেওয়া'_অর্থাৎ, প্রধান ভন্ত্যা সিংহাসনসমেত ধর্মরাজকে বাজনা সহযোগে গ্রাম ঘুরয়ে 
মন্দিরে ফিরে এলে উৎসবের সমাপ্তি হয় । 


সং 

শাক্তিদেব ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন, হাট সেবান্দিতে এমন নতুন জিনিস দেখতে 
পাব যা আর কোথাও দোখাঁন। সনাতন রীতির পটে দুর্গার উপাসনা আমার কাছে 
সাত্যিই আভনব। কিন্তু তান বলেনান এমন আর এক নতুন জিনিস দেখলাম 'িরবার 
সময়। কাজ সেরে গ্রামের বাইরে মাঠে এসে যখন পড়েছি, তখন বেলা আর বেশি নেই। 
সামনে প্রায় আধ মাইল ধূলধূসারত পথ । এতক্ষণে যেন হঠাং টের পেলাম বেশ ক্লান্ত 
লাগছে। পাশ 'দয়ে এক গরুর গাঁড় চলেছে 'িচ-রাস্তার দিকে । তার চালক এতক্ষণ হয়ত 
আমাকে দেখেছে গ্রামের এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে, ছাঁব তুলতে । বেশ হদ্যতার 
সঙ্গে বললে- যাবেন নাঁক বাবু এ পথটুকু গাঁড় চেপে? আমার সঙ্গে সঙ্গ ছিলেন 
একজন। শহুরে মানুষ; তাঁকে কিছুতেই আরোহী হতে রাজী করানো গেল না; তিনি 
হে+টেই যাবেন। ক্যামেরার ঝোলা তাঁর কাঁধে দিয়ে সওয়ার হলাম। গরুর গাঁড় আমার 
কাছে নতুন নয়; অবস্থার ফেরে বহবারই চড়তে হয়েছে। তবে এ গাঁড়তে কোন ছই নেই, 
শন্ত বাঁশের খোলা পাটাতন, খড়ও নেই তার উপর । বোধ হয় মাঁট কেটে আনতে যাঁচ্ছল 
শুকনো কোন পুকুর থেকে। হঠাৎ ক কারণে জান না, বলা নেই কওয়া নেই দুই গরু 
উধশ্বাসে দৌড় দিল সেই এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা ধরে। বসে থাকলে গাঁড় থেকে 
ছিটকে পড়তে পার, এই আশঙ্কায় উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম বাঁশের পাটাতনের উপর। 
গাড়োয়ানের প্রাণপণ চেস্টা সক্তেবও গরুর থামবার কোন লক্ষণ নেই। এদিকে বুকের 
পাঁজর ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কনুইয়ে ভর দিতেই বুঝলাম কনুইও জখম না হয়ে যায় না। 
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তখন যা থাকে বরাতে বলে দু' হাতের আঙুলে আঙুল গাঁলয়ে মাথার তলায় 'দয়ে চিত 
হয়ে শুয়ে পড়লাম। আক্ষরিকভাবে, এরকম আন্দোলিত জীবনে হইনি। গরুকে বাগ 
মানানো গেল প্রায় পিচ-রাস্তার কাছে এসে । পিছনে তাঁকয়ে দোখ, দূরে বল্ধূবর আসছেন 
ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে । মরে গেলেও ক্যামেরার ঝোলা কখনো হাতছাড়া কার না; 
আজকের ব্যাঁতক্রম দৈবানার্দন্ট বলেই মনে হল। না হলে দীর্ঘাদনলালিত এ যন্তরপাঁতি- 
গুলো বাঁচাবার কোনই আশা ছিল না। অথবা এমনও হতে পারে, ৭ই পৌষ সাঁত্যই এক 
মহাপুণ্যাদন। পিচের রাস্তা পোঁরয়ে ওপারের মাঠে নেমে যাবার আগে গাড়োয়ান যথেষ্ট 
দুঃখপ্রকাশ করলে । বললে_আমার "কা' গরু, গাঁড়তে নতুন জৃতেছি, এখনও মাঝে 
মাঝে ভয় পায়। একটু পরেই বন্ধ্বর এসে হাজির হলেন। বিমল আনন্দে উদ্ভাঁসত তাঁর 
মুখ। সব দৃশ্যটা তান শুধু প্রত্যক্ষই করেনান, বিলক্ষণ উপভোগও করেছেন মনে হল। 
ক্যামেরার ঝোলাটা ফেরত নিতে 'িতে দুই বন্ধু ও ভালুকের গল্পটা তাঁকে স্মরণ কারয়ে 
দিলাম । 
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পশ্চমবাংলার যেকোন গ্রামের মতই এ গ্রাম। চোখে পড়তে পারে এমন পার্থক্য 
িছমান্র নেই । যে বাড়ির দাওয়ায় এসে বসোছ, তার মাঁটর ভিত, চাল টালির। সামনের 
নিকনো উঠনে, কাঁঠাল-জামরুলের ছায়ায় উৎসৃক জনতা । তাদের সব কট চোখে 
কৌতূহলের উত্তেজনা । আশ্চর্য আমার কথাবার্তা, আশ্চর্য আমার আঁভপ্রায়। বাইরের 
বস্ময়বিজাড়ত জগৎ থেকে আম এক ক্বাচং-আগত আগন্তুক। 

যে পায়ে-চলা পথ ধরে এখানে এসে পেশছেচি, দক্ষিণবঙ্গের যেকোন গ্রাম্য পথের 
মতই তা মনোরম। জোয়ারে-ভরা খালের পাশ 'দয়ে, দু'ধারের ধান খেতের মাঝ 'দয়ে, 
শালুকফোটা নয়ানজুলির কোল ঘে'ষে আম-জাম-সুপারি-নারকেলের বাগান পার হযে 
[িরপাঁরচিত গ্রাম-বাংলার ঘ্রাণ নিতে নিতেই এসোছ। তখন শরতের শেষ ক হেমন্তের 
শুরু। প্রগাঢ় নীল আকাশে আলসে মেঘের সাদা ভেলা । আর সারুয্টা পথ, মাঁট থেকে, 
খেত থেকে ওঠা সেই সৌঁদাসোঁদা গন্ধ। আমাব রন্তে মেশে আছে সে পাঁরবেশের রূপ- 
এ*বর্য। আমার নিঃবাসরায়ূতে সে পাঁরবেশের সৌবভ সদা-প্রবাহিত। পাঁরপার্র্বি 
আমার আত পাঁরচিত, সমবেত জনতার বেশবাসও আঁবকল বাঙালপদের মত। তবু মেষে- 
পুরুষের নামে এত তফাত কেন ? 

একেবারে সামনের সারতে যে কশট বালিকা-কিশোরী অধর আগ্রহে দাঁড়যৌছল, 
তাদের নাম জিজ্ঞেস করলাম। তোমার নাম কি মা? আমার নাম জাসিল্থা_জাসিল্থা 
নূনিস্‌। তোমার £_ফিলোমনা পেরেরা । তোমার £-__সাঁসালয়া দা'কুজ। পিছনে দাঁড়ানো 
পুরুষেরা নাম বললেন-_ বেনোডিক্র রোজারিও, মানুয়েল টেজরা, জোয়াঁকম সূত প্রভৃতি । 
খাঁটি এই বাঙাল গ্রামে এরা কারা 2 ছায়াস্ানাবড় এই দূর পললশতে এসব পর্তুগীজ নাম 
কোথা থেকে এল ? আশ্চর্য শোনাবে বটে, তব্‌ একথা সাঁত্য যে এ*রা পর্তুগীজদেরই 
বংশধর। সে বংশস্বাতন্ত্যের শুধুমাত্র নাম ছাড়া আজ আর অন্য বিশেষ কিছু অবাঁশস্ট 
নেই। যেটুকু বা আছে তা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে না হলেও সেকথা পরে বলাছ। প্রায় 
দশ বছর ধরে এ গ্লামে একটানা বসাঁতর ফলে গ্রামণ বাঙালীর মতোই তাঁদের কথা- 
বার্তা, বেশভূষা, জীবনযাপন প্রণালী। অথচ দেশ রন্তের খুব ফিকে একটু ছোপ 
এখনও তাঁদের গায়ে লেগে আছে । এহেন আশ্চর্য গ্রাম পশ্চিমবাংলায় আর একাঁটও নেই। 

সাধারণের কাছে এ লোকালয়ের সংক্ষিপ্ত নাম মীরপুর । পতুগিশজ-বংশোদ্ভূত ও 
দেশশ খুষ্টানদের বাস বলে অনেকেই 'কল্তু বলেন- মরুর খ্2শষ্টানপাড়া । মোদনীপুর 
জেলার মাঁহযাদল থানার ভাগশীরথশীতশরবতরঁ দুটি মৌজা, সুখলালপুর ও বেতকুণ্ডু 
জুড়ে এর 'বস্তীতি। হাওড়া থেকে দ্রেনে পাশিকুড়া, সেখান থেকে বাসে মাঁহষাদল অবধি 
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এসে অন্য বাসে গে*ওখালি পেপছে কাঁচা রাস্তায় মাইল দুই হে'টে এলে এ গ্রামে উপস্থিত 
হওয়া যায়। অন্যথায় ডায়মণ্ডহারবারগামী বাসে সারষার মোড়ে নেমে, ভায়মণ্ডহারবার- 
নূরপদর রুটের বাস ধরে নূরপুর-গে*ওখাঁল লণ্চ সাভ'সে গঙ্গা পার হলেই পৌছনো 
যায় ওপারের গে*ওখালিতে। সেখান থেকে মীরপুর হটাপথে দু মাইল। এ গ্রামের 
খ্ম্টান আধবাসীদের কথা বলবার আগে পূর্ব ভারতে পতুগীজদের আবির্ভাব ও 
উপরাঁনবেশ স্থাপন সম্পর্কে একটু উপক্রমাঁণকার হয়ত প্রয়োজন আছে। 

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাঁদত “বাংলাদেশের হীতিহাস মধ্যযুগ)? গ্রল্ধে 
(প্রথম সংস্করণ £ পৃঃ ৩০৭) বলেছেন--“পর্তৃগীজেরা অনেকে বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস 
কাঁরত। বারশালের পূর্বে নোয়াখাঁলর দাক্ষিণে ও চট্টগ্রামের পাশ্চমে বঙ্গোপসাগরের 
উত্তর প্রান্তে যে সমূদয় দ্বীপ ছিল, সেখানেই তাহারা বেশীর ভাগ বাস কাঁরত এবং 
জলপথে দস্যবৃত্তি কারত। সন্দ্বীপ দ্বীপাঁট কয়েক বৎসর যাবৎ পর্তুগনজ কার্বালোর 
অধঈনে 'ছিল। তারপর সিবাস্তিও গনস্যালভেস তিবৌ নামক এক দুধর্ধ জলদসন্য তন 
বংসর (১৬০৭--১৬১০ খনঃ) সন্দ্বীপে স্বাধীন নরপাঁতির ন্যায় রাজত্ব কাঁরয়াছিল।... 
বাংলাদেশের কোন কোন জমিদার তাহার মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক হিসাবে 
পর্তৃগীজদের খুব খ্যাত 'ছিল। হুগলী হইতে সস্তগ্রাম পর্্ত ভূভাগ তাহাদের 
আঁধকারে ছিল। অন্যান্য বহু স্থানে তাহাদের বসাঁত 'ছিল। বাংলার বহু জমিদার এবং 
সময় স্মঞ -লতানেরাও পর্তৃগজ সেনা ও সেনানায়কাদগকে আতমরক্ষার্থে নিষন্ত 
কাঁরতেন। মুঘল ঘুগে বাংলার নবাবেরা পতুগিবজ সৈন্য পোষণ কাঁরতেন।” 

এহেন একদল পর্তৃগঈজ সোৌনককে মাহযাদলের রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় 
(মতান্তরে তাঁর স্ত্রী রান জানকী দেব) খীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
বগর্ঁদের আক্ুমণ প্রাতরোধ করবার জন্য মাঁহষাদলের চার মাইল পুবে এই মীরপুর গ্রামে 
বসাঁত করান। এখানকার বর্তমান বাঁসন্দাদের মতে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত 
ব্যান্ডেলের পর্তুগণজ উপাঁনবেশ থেকে এসোছিলেন। ?কল্তু এ জনশ্রাতর সমর্থনে কোন 
নিভরযোগ্য প্রমাণ নেই। পতুগঈজদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে হয়ত একথা বলা যায় যে, 
দীর্ঘকাল এদেশে থাকবার সময় তারা 'কন্তু সাদা চামড়ার অলীক গারমাজড়িত ব্যাধিতে 
বশেষ ভোগেনি। কালা আদমীদের আলোকের পথে নিয়ে যাবালু * গুরু দায়িত্ব ভগ্রবান 
শ্বৈতকায়দের উপর অর্পণ করেছেন সেই বানানো গল্পও তাদের 1" হুমান্র বিব্রত করেনি। 
তারা ব্যাপকভাবে অত্যাচার ও লুটপাট করেছে সত্য, কিন্তু সভ্যতাগবরঁ ইংরেজের মতো 
আদর্শবাদের ধোঁকার পিছনে শোষণের ব্যবস্থাটা পাকা করোনি। তারা তাই এদেশে স্থায়?- 
ভাবে বসবাস করেছে। এ দেশের মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার পেতেছে, তারপরে ধারে ধারে 
গমশে গিয়েছে স্থানীয় জীবনম্রোতে। মশরপুরের আদি পর্তুগশজদের বেলাতেও এর 
ব্যাতক্রম হয়নি৷ পর্তুগীজ নাম ও পদবী ব্যবহার করে আজও যাঁরা এখানে বাস করছেন, 
প্রায় দু”শ বছরে বা আনুমানক আট পুরুষে এ অণুলের আঁধবাসীদের সঙ্গে তাঁদের 
মিশ্রণ এতই গভনর হয়েছে যে সাধারণ বাঙালী খ:শম্টানদের থেকে তাঁদের আর পৃথক 
করা যায় না। ভাষায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আহার-বিহারে তাঁরা গ্রাম-বাংলার জনজীবনের 
সামিল হয়ে পড়েছেন। শুধু এক-আধজনকে এখনও দেখা যায় যাঁদের রং খুব ফর্সা, চুল 
কটা, চোখ নীল । শোনা যায়, এরকম চেহারা? লোক আগে নাক আরও বেশশ দেখা 
যেত। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যেসব পদবী প্রচালিত তা হল-দা'রুজ, টেজববা, 
রোজারিও, লব্‌, নূনিস, রতা, সৃত ও পেরেরা। ফার্নান্ডো ও পাঁলয়ান পদবীর এখন 
আর কেউ নেই। পুরুষদের মূল নাম জন, সামুয়েল, আণ্টনী, ফ্রাঙ্কো, লরেন্স, 
বেনোঁডন্, মানুয়েল, আবুসালেম, মাটন, 'স্টফেন, মাথিয়াস, জোসেফ, জেসাই, লুকাস, 


গে 





জোয়াকম, আবাহাম, ডেভিড, নিকোলাস প্রভাতি ছাড়াও কানাই বলাই জাতীষ খাট 
বাঙালী নামও আছে। মেযেদেব ক্ষেত্রে মনিকা, সসালিয়া, মারয়ম, মার্থা, মেরী, 
সালোমে, সালোময়া, জাসন্থা, সয়োন, মারয়া, ফলোমনা, ক্যাথারন, ইভা, আগনেস, 
এলিজাবেথ, মার্গারেট, নেল, আন্না, বারবারাও যেমন আছে, তেমনি সৌদামনশ বা 
হেমনলিনও একেবারে বিরল নষ। 

পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত,নন এরকম কিছ. বাঙাল)? খুবম্টানও এ গ্রামে বাস করেন। তাঁরা 
আঁদতে খাঁটি বাঙাল ছিলেন, এখনও আছেন। পর্তৃুগন্জদের পত্তন এখানে কাষেম হবাব 
পর নিম্নবর্ণের কিছ স্থানীয় হিন্দু পাদরীদের হাতে খ্শম্টধর্মে দীক্ষিত হন। এ*বা 
তাঁদেবই বংশধর । অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে এপরা ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই 
'অপর গোম্ঠী'র এখন আর কোন বংশগত স্বাতন্ত্য নেই; পার্থক্য যা তা শুধু তাঁদের 
নামে। 

ক্যাথীলক ও প্রোটেস্টা্ট দুই শ্রেণীর খ্বম্টানই এ গ্রামে বাস করেন। তাঁদের আনু- 
মানিক সংখ্যা যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০। গজ দুশট একটু বড় আযতনের দুশট কু'টির। 
ক্যাথালকরা কলকাতার সেন্ট পল চার্চকে ও প্রোটেস্টান্টরা বৈঠকখানার চার্চকে তাঁদের 
প্রধান গা বলে মানেন। উৎসব-পার্বণে সেখান থেকেই তাঁদের পাদরীরা আসেন। 
তাঁরা ব্যাপাটজম করান, বিয়েসাঁদ দেন, গোর দেবার সময় প্রার্থনা করেন। কবর দেওযা 
হয় গ্রাপমব পশ্চিমে, ধানথেতে-ঘেরা উচু এক টুকরো ডাঙ্গা জমিতে । “এখানে আঁসিলে 
সকলেই সমান" ক্যাথালিক ও প্রোটেস্টান্টের কবর সেখানে পাশাপাশি । একটিমান্র ইটের 
স্মৃতিসৌধ আছে এ সমাধিক্ষেত্রে । গ্রামবাসীরা বলেন, সোঁট প্রতাপ পরামানকের, যানি 
এ গ্রামের ছোটখাট জাঁমদাপ্ধ ছিলেন। পাশের অনাবৃত আর একাঁট কবরের শিয়রে যে 
মর্মর স্মতিফলক উৎকশীর্ণ তার ইংরেজী ও বাংলা 'লাঁপর মর্মার্থ কলকাতার 'বি. কে. 
আচার্য বার-এট্‌-ল'র পত্রী ডান্তার মিসেস কাদম্বনী আচার্য এখানে শায়তা। তার 
জল্ম ১৮৭০ খ্ডীন্টাব্দের ২০শে এ্রীপ্রল ও মৃত্যু ১৯০৯ খশম্টাব্দের ২৬শে মে। 


ঙড 


কাদাম্বনী আচার্ষের আর এক পরিচয়--তিানি পশ্চিমবঙ্গের এককালীন রাজাপাল ভবীর 
হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শাশুড়ী । গ্রামবৃদ্ধদের মতে, মত্যুকালে 'তান মহিযাদল রাজ- 
বাঁড়র অল্তঃপৃরিকাদের জন্য লেডণ ডান্তার হিসাবে নিষুন্ত ছিলেন। কাছেপিঠে কোথাও 
খ্রীষ্টানদের কবরস্থান না থাকায় তাঁর মৃতদেহ নাক হাতীর পিঠে করে এনে এখানে 
সমাধস্থ করা হয়। 

গ্রামের ভতরে এক সম্পন্ন গৃহস্থের দাওয়ায় এসে “খন বসলাম, তখন আবালবৃন্ধ- 
বাঁনতার ভীড় জমলো সামনের উঠোনে । তাঁদের ও গৃহস্বামীকে অনেকক্ষণ 'জজ্ঞাসাবাদ 
করে নানা তথ্য টুকে নিলাম নোটবইতে। কয়েকবার চা দেবার ফাঁকে ফাঁকে বার্ধয়সী 
গৃহকত্রাঁও সে আলোচনায় এসে যোগ দিতে লাগলেন । পাদরণীদের মধ্যস্থতায় ব্যাপ্ঁট- 
জমের কথা আগেই বলোছি। তা সত্তেও অন্নপ্রাশনের 'হন্দু প্রথাঁট এদের মধ্যে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত। অনুভ্ঠানাটও ঠিক 'হন্দ রীতি অনুসারেই পালিত হয়। যাবতাঁষ 
খশম্টানী আচার পালন করে গণর্জায় গিয়ে বিয়ে হলেও গায়ে-হলুদ'-এর চল আছে এবং 
কনেকে শাঁখা-সিপ্দূর পরানো মোটেই বিরল নয়। পতু্গজ এঁতিহ্যের জন্য লাভ-ম্যারেজে 
বাধা নেই, কিন্তু দু'পক্ষের আভভাবকদের দ্বারা 'না্স্ট 'বয়ের সংখ্যাই বেশ । যেহেতু 
ক্যাথথালক ও প্রোটেস্টাণ্টের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না, সেজন্য ভালোবাসার বিয়েতে 
ছেলেমেয়ে এই দ*সম্প্রদায়ের হলে জটিলতা দেখা দেয় । সেখানে গ্রাম্য সালিশঈর মধ্যস্থতাষ 
একপন্স শাঁ৩৭খকার করে, অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ভুন্ত হতে রাজ হয়। বরপণ বা কন্যা- 
পণের রেওয়াজ নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদের রীতি আছে, তবে গ্রামবৃদ্ধেরা সাধারণত এহেন 
মনান্তর মিটিয়ে দিয়ে থাকেন। 

বিধবাদের ক্ষেত্রে সরু পাড়ের সাদা শাঁড়ই প্রচলিত পাঁরধেয়। কিন্তু হিন্দ বিধবাদের 
মতো তাঁবা 'নরামষাশী নন। বস্তুত, এ সম্প্রদাযের মধ্যে মাছ-মাংস খাওয়ার ব্যাপাবে 
কোন ধম নিষেধ নেই; রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে গরু ও শুয়োরের মাংসও সকলেই 
খেয়ে থাকেন । জলখাবাবের বেলায় চা, বিস্কুট, কেক, পারা টির প্রাতি আসান্ত কিছু বেশ।। 

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে সাহোবয়ানার ?কছু প্রাবল্য নজরে পড়ে । খড়ে-ছাওয়া কুণ্ড়েঘর ও 
যেমন আছে তেমন টাল-ছাওয়া কুঁটিরের সংখ্যাও কম নয়। সম্পন্ন গৃহস্থঘরে টোবল, 
চেয়ার. বেড-কভার, পর্দার ব্যবহার আছে। ট্রানাঁজস্টার রোডনো” ঘরে ঘরে। তবে এ 
পণ্যাট এখন গ্রাম-বাংলার প্রায় সর্বনই দেখা যায়। আমতব্যায়তা্ নন্রা যে কছু বেশী 
সেকথা গ্রামবাসরা নিজেরাই স্বীকার করেন। 

পেশায় এ*রা কাষজীবী ও চাকুরে। আঁধকাংশেরই কিছু কিছ জমিজমা আছে। 
যাঁদের ভ্সম্পাত্ত বেশ, তাঁরা প্রধানত কাঁষিনিভ'র. 'িল্তু এহেন গৃহস্থের সংখ্যা কম 
বলে অনেককেই বাইরের চাকুরিতে বার হতে হয়েছে। তাঁরা জাহাজের কমর সোরেঞ্গ, 
কুক, বাটলার, শুখানী প্রভাতি), ছাপাখানার কাঁরগর (মোৌঁসনম্যান, বাইণ্ডার ইত্যাঁদ ) 
অথবা নানান কারখানার শ্রামক (ঁফটার, মেকানিক ইত্যাঁদ)। অল্প কয়েকজন 'শিক্ষকতাও 
করেন। অদূরের গে“ওখালিতে কৃষিজাত পণ্যের বাবিধ ব্যবসা থাকলেও তাতে এ সম্প্রদার 
কখনো নিয়োজিত হবার চেষ্টা করেনানি। বেকারসমস্যা সেঙ্ন; বেশ প্রবলই বলা যায়। 
মোটামুটিভাবে সামাজিক ও অর্থনোৌতিক ক্ষেত্রে কলকাতার কাছাকাছি মার পাঁচটা গ্রাম 
থেকে এ পল্লীর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। "াংস্কীতিক 'দকের একটু খবর পেলাম 
ফরে আসবার সময়। 

কাঁচা রাস্তা ধরে গ্রামের বাইরে সবুজ ধানখেতের মধ্যে এসে পড়োছি। এতক্ষণের 
আঁভজ্ঞতার রোমল্থন করতে করতে হয়ত বা অন্যমনস্কভাবেই হাঁটাছলাম। 'পছন থেকে 
কারা যেন আমাকে ডাকছে মনে হল। দ্রুতপদে কয়েকাঁট ছেলেমেয়ে কাছে এসে বললে, 


েণ 


আমাদের থিয়েটারের দল 'উদয়ন ক্লাব" সম্বন্ধে তো কিছ লিখে নিয়ে গেলেন না? আর 
একট: দাঁড়ালাম; শুনলাম তাদের কথা । “উদয়ন ক্লাব খ্ঢশ্টমাস ও গুডকফ্রাইডের সময় 
থিয়েটার করে থাকে । শঁসরাজউদ্দৌলা', ণটপু সুলতান", "ভাড়াটে চাই” প্রভৃতি পালা 
তারা হীতপবেই মঞ্চস্থ করেছে। স্তী-ভূমিকার বেলায় তারা কি করে জিজ্ঞেস করতেই 
দলের সবচেয়ে বড় মেয়োট ফোঁস করে উঠল। “জানেন, আমাদের, মানে মেয়েদের, পার্ট 
করতে দেয় না; এখনও ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে নেয়; কা 'বাঁচ্ছার যে দেখায় কি বলব!” 
1ক ষেন নাম বলোছিল মেয়োটর, ঠিক মনে নেই । ধরুন, সালোময়া, সালোময়া রতা। তার 
কথা ভাবতে ভাবতে বাঁক পথটুকু ফিরে এলাম। আঁভনয়দক্ষতা হয়ত আছে মেয়োটর, 
িল্তু প্রকাশের পথ খুজে পাচ্ছে না। এ আক্ষেপ সামায়ক হওয়াই সম্ভব। পতুঁগণীজ 
উৎস থেকে শুরু করে বাঙালয়ানার সড়কে এ সম্প্রদায় বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। 
অদূর ভাবষ্যতে গ্রামে হয়ত ইলেকাদ্রীসাট আসবে, কাঁচা রাস্তাটি পাকা হবে, উদয়ন 
ক্লাব-এর নিজস্ব পাকা স্টেজ হবে। সালোমিয়া ক তখন সযোগ পাবে-_লুৎফা অথবা 
আলেয়ার ভামিকায় নামবার 2 
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ঘুমল্ত পুরীর রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছেন রাজপুন্র। গায়ে তাঁর ঝকমকে 
পোশাক, মাথায় পালক-বসানো পাগাঁড়, কোমরে ধারালো তলোয়ার, তরুণ তেজোদ্ত 
চেহারা । পক্ষিরাজে সওয়ার হতেই দুধের মতো সাদা সেই ঘোড়া দুই ডানা মেলে উডে 
গেল আকাশে । নীচে ছবির মতো কত নদনদন, বনউপবন, গ্রামপ্রান্তর। পক্ষিরাজের িন্বু 
ক্লান্তি এই । ক্ষ চোখে ০রিদিকে চেয়ে দেখছেন রাজপাত্র-কোথায় সেই ঘুমন্ত পুরণী। 
অনেক অনেক যোজন চলার পরে, দিগন্তসীমার কাছে, সবুজ পাহাড়ের কোলে নীল এক 
হৃদ দেখা গেল। তার তরে রাজধান?; বাঁড়ঘরের ছায়া, পাশের পাহাড়ের ছায়া পড়েছে 
সেই মৃদুহারত কাকচক্ষ জলে । একট উণ্চ্তে, পাহাড়ের গায়ে, ধবধবে শ্বেতপাথরের 
বিশাল রাজপ্রাসাদ। কিন্তু প্রথঘাট জনহনন, সকোবরে কেউ স্নান করছে না, জীবনের 
কোন চিহ নেই কোন দিকে । রাজপুত্র বুঝলেন, লক্ষ্যে এসে পেশছেছেন। রাজপূরণব 
বিরাট ফটকের সামনে নেমে এল পাক্ষিরাজ। তলোয়ার কোষমূস্ত করে নিভ'য়ে চারদিকে 
চাইলেন রাজপূত্র। তারপর খোলা দরজা পার হয়ে রাজপুরীর ভিতরে চলে গেলেন। 

বর্ণনাটা এখানেই থামাই। কেননা এ রূপকথার বাঁক অংশটূকু আমার মতোই আর 
সকলের ছেলেবেলা থেকেই জানা । 'কন্তু সে কাহনী শুনতে **নতে শৈশবের অবাধ 
একই বকম নয়। আর যে যাই দেখুক, আম কিন্তু রাজপুত্রকে দেখোঁছ এক নীল ছুদ 
পার হয়ে পাহাড়ের গায়ের সেই বিরাট প্রাসাদের চত্বরে গিয়ে নাখতে। আম স্পন্ট দেখোছি 
হৃদের সেই স্বচছছ জলে ডানামেলা পাক্ষিরাজের সাদা ছায়া পড়োঁছল। শাঁণত কৃপাণ হাতে 
রাজপূত্র যখন তোরণ পার হয়ে প্রাসাদের ভিতরে দূর থেকে দূরে চলে গেলেন তখন 
তেজ ঘাড়টা বাঁকিয়ে পাক্ষিরাজ তার সামনের পা দুটো পাথরবাঁধানো উঠোনের উপর 
ঠুকাছল, ফেনা ঝরে পড়ছিল তার মুখ থেকে, ইস্পাতের স্তরের মতো পেশসগুলো ঘানে 
ণাভজে চিকচিক করাছল। আম একটুও ভুল দোঁখাঁন; চোখের সামনে এসব একেবাবে 
স্পম্ট দেখোছ। আর এক শিশু, রূপকথার অন্য এক শ্রোতা, হয়ত এসব ছাঁব 'ভন্নভাবে 
দেখে থাকবে। তার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। আমার শৈশবস্ম$ততে সেই সব্জ 
পাহাড় আর সেই নীল হুদের দৃশ্য এখনো এতং উজ্জবল যে, চার-পাঁচ দশক পরে বাস্তবে 
তার হঠাৎ দেখা পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলাম । রূপকথার রঙীন কল্পনা যে এত- 
দন বাদে এভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবান। 

সং 


পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর, শালতোড়া, বড়জোড়া হয়ে দূর্গাপুর আসছিলাম 
৯ 





মোটরে। সেখান থেকে ব্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব । সকাল ও দুপুরটা কেটেছে পুরুলিয়া 
জেলার গ্রামগ্রামান্তরে । রঘুনাথপুরে যখন এসে পেশছলাম, তখন বেলা পড়ে আসছে। 
প্রায় নব্বুই মাইল দূরের দুর্গাপুরে ঠিক সময়ে হাজির হতে হলে বেশ জোরেই গাঁড 
চাঁলয়ে যেতে হবে। আর কোথাও থামবার সময় নেই। গাঁড় জোরেই ছ্‌টল। ?কল্তু ক্ষণে 
ক্ষণেই মন ফেলে আসতে লাগলাম পথে ও পথের প্রান্তে। এমন টেউখেলানো পথ আর 
কোথায় পাবেন! এক তরঙ্গের শশর্ধ থেকে দেখা যায় মসৃণ কালো শীপচের ফিতে হহ 
করে নীচে নেমে গেছে । আবার পরক্ষণেই উঠে এসেছে আর এক তরঙ্গের শীর্ষে । সেই 
অস্থায়শ চূড়া থেকে আবার নেমেছে নীচে, আবার উঠেছে উপরে । এই চলার দোলা 
মাইলের পর মাইল। আর দ;' পাশের শাল-পলাশ-মহুয়ার বন? এমনটি বাঁঝ আর 
দেখবেন না কোথাও ! দীর্ঘ পথের দুধারে, আপনার পাশে পাশে, তরঙ্গাঁয়ত বনভূমির 
নিকটে দূরে তারা আপনার সহযাত্রী । এ পথে ভ্র্ণেব সময়টা যাঁদ প্রথম বসন্তে ফেলতে 
পারেন, তাহলে দেখবেন ননীর মত নরম টোপাটোপা সাদা ফুলে মহুয়া গাছের তলা 
ছেয়ে আছে । আর সেই সঙ্গে সর্বত্র পলাশের নেশা ও চাঁপা-সব্জে মেশানো শালপাতার 
আশ্চর্য সতেজ রঙে চোখ জ্যীড়য়ে যাবে আপনার । 

মুগ্ধ চোখ সেই দিকে রেখেই গাঁড়র জানালায় বসৌঁছিলাম। নিবিড় নীল আকাশ; 
পড়ল্ত সূর্যালোকে আলোকিত প্রান্তর । ছাবর পর ছাব আসছে, সামনে থাকছে কিছুক্ষণ, 
তারপর সরে যাচ্ছে পিছনের দিকে । রঘুনাথপুর থেকে মাইল ছ"য়েক আসবার পর সেই 
আবিশবাস্য ঘটনাটা একেবারে চোখের উপরই ঘটল। রাস্তার বাঁ দকে, দিছদ দূরে, শৈশব- 
কল্পনার সেই সবুজ পাহাড় আর নল হুদ সহসা যেন ইন্দ্রজালের মতো ভেসে এল 
মহাশুন্য থেকে । চমকে উঠলাম_এই তো সেই তরাঞ্গত-চূড়া পাহাড়, ওই তো সেই 
আয়নার মতো স্বচছ সরোবর । শুধু শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদ আর তার সামনের প্রশস্ত 
উঠনটা এত দূর থেকে স্পম্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে, নিশ্চয়ই আছে কোথাও, জলের ধারে 
যেসব বাঁড়ঘর দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে মিশে, পাক্ষরাজ যেখানে এসে নেমোছিল। 'দিল- 
শেষের সোনালী আলোয়, নির্মল আকাশের নীচে, সমস্ত দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ স্বপ্নের মতো 
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ঝলমল করতে লাগল আমার চোখের সামনে । গাঁড় থামিয়ে কিছুক্ষণ সেই বাস্তবায়িত 
কঙ্পনার 'দিকে তাকিয়ে রইলাম মুগ্ধ বিস্ময়ে। ঘুমন্ত রাজপুরীর পাঁরবেশের যে 
পরিজ্কার ছাঁবটা আমার শৈশবস্মাতিতে দৃঢ়ভাবে মুদ্রত হয়ে আছে তার থেকে কোনই 
তফাত নেই। মনের কোন গহন গোপনে ছাবিটা লুকিয়ে ছিল এতাঁদন তা টেরও পাইনি । 

ড্রাইভার এঁদকে ঘনঘন ঘাঁড় দেখছে, দুগাপুরে ট্রেন ধরাতে হবে তাকে। তাকে দোষ 
দিই না। সে বেচারা জানে না, প্রায় পণ্চাশ বছর পিছনে ফেলে-আসা এক সুমধুর স্মৃতি 
আমি তখন আস্বাদ নিচ্ছিলাম পুরনো মদের মতো । কোন গ্রাম, কি তার নাম, কার্লা 
সেখানে থাকে, কছুই খোঁজ নেওয়া হল না। দুর্গাপুরে যথাসময়ে পেপছে কলকাতায় 
ণফরে এলাম। কিন্তু হঠাৎ-দেখা সেই সবুজ পাহাড় আর নীল হদের ছাঁবটা আমাকে 
আচ্ছন্ন করে রইল অজ্প জবরের মতো । 

ফু 

মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে গেলাম সেপথে। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া 
ছাঁড়য়ে, পাঁশ্চমমূখী রাস্তায় কয়েক মাইল দূরে. রাস্তার পাশে, পুরুলিয়া জেলার 
সাঁতুঁড়ি থানার বাঁড়। দারোগাবাবুকে মোটামুটি একটা বর্ণনা দিতেই ?তানি বললেন, 
বুঝোছ, গাঁদবেড়ো গ্রামের কথা বলছেন। রঘ্‌নাথপুরের দিকে আরও সাত-আট মাইল 
গেলে, ডানহাতি এক পাহাড়ের কোলে এক হৃদের ধারে সে গ্রাম পাবেন। পিচের সড়ক 
ছেড়ে কাচা রাপ্ত।য় মাইলট।ক পথ । কিন্তু সেখানে কি দেখবেন 2 ওটা তো মাদ্রাজীদের 
গ্রাম। 

মাদ্রীজনদের গ্রাম? বিস্ময়ের ওপর এ আর এক [বিস্ময় ! 'গাঁদবেড়ো' এই হতকুচছত 
বামটা শুনে আমার রূপকথার ঘুমন্ত রাজপূুরীর ভাবকল্পনাটা ইীতপূরেই বেশ আহত 
হয়োছিল। মাদ্রাজদের গ্রাম শুনে যেন পায়ের তল,র মাটি সরে যেতে লাগল । দারোগা- 
বাব বললেন, বাঙালনও আছে, তারাই সংখ্যায় বেশী, তবে গ্রামের নেতৃত্ব মাদ্রাজনীদের 
হাতে। তাঁরা ব্রাহ্মণ। গ্রামের আঁধকাংশ লোক তাঁদেরই শিষ্য, জাঁমজমার মালিকানাও 
বেশীর ভাগ তাঁদের হাতে । বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তে অবাস্থত এই দূর পল্লীতে 
দ্রাবড়সন্তানেরা ভাবে, কতাঁদন আগে এসে বসাঁত করেছেন, দারোগাবাব্‌ তা জানেন 
না, তবে এখানে তাঁদের বাস যে কয়েক পুরুষেপ্ধ তাতে তাঁর সন্টে - নেই। মনে আছে, 
'হাইলি ইনটারোস্টং বলে ঘুশষ মেরোছলাম দারোগাবাবূর টো £ল। কেননা আমার 
শৈশব এখন দূর অতীতে বিলীয়মান। রুপকথা শোনা মাত্র আজ আর মন তেমন সহজেই 
উধাও হয়ে যায় না। রাজপ[ন্র-রাজকন্যাদের বদলে সাধারণ মানুষের পান্রকন্যাদের 
ভাবনাই এখন মনকে ভাবায় অনেক বেশশ। এই পাঁরবর্তনের, এই দৃম্টিবদলের নাম্রই 
জশীবন। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরেই আমরা বাঁচ, পারপূর্ণ হই। 
পুরনো মালা শুখানোর সাথে সাথে নবীন মালাগাঁথা চলে আবরাম। 

দারোগাবাবুর সঙ্গে আর বৃথা সময় নম্ট না করে শৈশবকল্পনার সেই সবুজ 
পাহাড় ও মৃদ্ীশহারত নাল হুদের তীরে এসে পেশছেছিলাম অনাঁতাবলম্বে। বহু যুগ 
আগেকার সেই মনগড়া ছবির সঙ্গে চোখের সামনের দৃশ্যের হুবহু মিল থাকলেও আঙ্গ 
আর সেই কাল্পাঁনক মর্মরপ্রাসাদ ও রাজপুর রাজকন্যাদের সন্ধানে আমি এতটুকু 
উৎসাহ নই। তার বদলে পাঁশ্চমবাংলার এই দূর পল্লীতে তামিলভাষী এক স্থায়ী 
জনগোষ্ঠশর রহস্য উন্মোচন করাটাই এখন আমার কাছে অনেক বেশ জরুরী । 

একট খোঁজ করে রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসলাম 
কিছুক্ষণ পরে। মাদ্রাজের অধুনা তামিলনাড়ু) তিনেভেলী জেলায় আদ নিবাস হলেও 
পাঁরচ্কার বাংলা বলেন রামচন্দ্রবাব। অনেক পুরুষ আগে তিরুপাঁতিতে তার্থ করতে 


৬৯ 


শিয়ে, তাঁর পূর্বপুরুষ গোপালাচারীর সঙ্গে দেখা হয় পণ্টকোটরাজের। রামানজ 
সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত সন্ত এই আকেঞ্গার ব্রাহ্মণের পৃত চাঁরত্রে মৃগ্ধ হয়ে পণ্চকোটরাজ 
তাঁকে গুরুপদে বরণ করে দিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। নিরালায় সাধন-ভজনের স্মবিধানর 
জন্য পাহাড়ের কোলে এই 'নীাঁবাল স্থানাট গুরু পছন্দ করেন। এখানেই তাঁর আশ্রম 
স্থাঁপত হয়। কিছু মান্দিরাদও তৈরি হয়। এক বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাশয়াটর সস্টি হয় 
কছুদন পরে। পাহাড়বেণ্টিত স্থান বলে নাম হয় “বেড়ো'; আর রাজগুরুর গাঁদর 
অবস্থানের জন্য গাঁদবেড়ো”। মৌজার নাম শুধু “বড়ো”; থানা রঘুনাথপুর । আসান- 
সোল-আদ্রা রেলপথের বেড়ো স্টেশনি কাঁচা রাস্তায় দ্‌” মাইল দূরে অবাঁস্থত। 

রামচন্দ্রবাব বললেন, বর্তমান পুরুষে তাঁরা দহ ভাই। তিনি ছোট। গ্রামে থেকে 
যজমানি ও ভ.সম্পীন্তর দেখাশোনা করেন। বড় ভাই শ্রীীনবাস আচার্য গোস্বামী 
এম. এ. বি. এল | কলকাতা হাইকোর্টের আ্যাডভোকেট হিসাবে তাঁর নাম লেখানো আছে 
বটে, তবে গরুগারর জন্য তাঁকে প্রায়ই এখানে এসে থাকতে হয়। পণ্কোটরাজ বাঁকুড়া, 
বর্ধমান, পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলায় যে ১০৪ মৌজা তাঁর গুরুকে প্রণামীস্বরূপ 
দিয়েছিলেন, সে বিশাল ভূসম্পাত্তর এখন সামান্যই অবাঁশিম্ট আছে। তবে এই সম্প্রসারণের 
সুযোগ পেয়ে তিনেভেলী জেলার আম্বাসমদদ্র থেকে রাজগুরদ গোপালাচারীর বহন 
আতমশয় ও দশীক্ষত শিষ্য রুমে ক্রমে এখানে এসে বসাঁত করেন। গরু-পাঁরবার শুধু 
যজমানিই করেনান; গ্রামের নানাবিধ উন্নাতর জন্যও তাঁরা দায়শ। স্থানীয় হায়ার 
সেকেন্ডারণ স্কুল, আয়ূর্বেদীয় হাসপাতাল ও হুদ্টি তাঁদেরই কণীর্তি। 

গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ছ' হাজারের মতো । তার মধ্যে ষাটাট পাঁরবারভ্বন্ত প্রায় 
সাড়ে-তিন শ জনের পূবপুরূষ মাদ্রাজী। স্থানীয় বাঙালীরা নানা বর্ণের যথা রাঢ়ী 
ব্রাহ্ণ (মুখোপাধ্যায়, ভ্রাচার্য, চক্রবতাঁ প্রভাতি); গন্ধবাঁণক দোস, মদ); স্বর্ণ 
বাঁণক (পোদ্দার); তাঁত (নাথ); কর্মকার, শরাফ ইত্যাঁদ। গোপালাচারীর যেসব 
দশীক্ষত শষ্য এখানে এসোছলেন, তাঁদের আঁধকাংশই নাকি ছিলেন মৎস্যজীবী । তীরা 
কালক্রমে স্থানধয় বাঙালশ.কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঞ্চে বিবাহাঁদি করে প্রায় বাঙালী 
হয়ে পচড়ছেন। কিন্তু গুরু-পাঁরবার ও তাঁদের ঘাঁনষ্ঠ আত্মীয়দের বয়েসাদি এখনও হয় 
শতনেভেলশ জেলায় তাঁদের নিজেদের সমাজে । বাইরে বাংলা বললেও বাঁড়তে তাঁরা 
তামিলই বলে থাকেন। 

পণ্চকোটরাজের অর্থানৃকৃল্যে বাংলারীতির যে দট আটচালা ও একাঁট জোড়- 
বাংলা মাল্দর একদা এখানে 'নার্ঘত হয়োছল, তার কোনটিতেই প্রাতষ্ঠাফলক নেই, কিন্তু 
অশ্পাঁবস্তর টেরাকোটা” অলংকরণ আছে। সেগুলির রচনাশৈলীর নজরে, দেবালম়্ 
1তনাটর বয়স দশ বছরের কাছাকাছ মনে হয়। অতএব এখানকার দ্রাবিড় উপাঁনবেশও 
মোটামুটি ততাঁদনের প্রাচীন । প্রধান মান্দরাট আটচালা; বিগ্রহ কেশবজীউ (কে) ও 
রাঁধকা। 'দ্বিতীয়াটও ক্ষুদ্রতর আটচালা; বিগ্রহ রঘুনাথ। “টেরাকোটা, অলংকরণ এ 
মান্দরেই সবচেয়ে বেশখ। তৃতশয়টি এক পারত্যন্ত জোড়বাংলা মান্দর; আগে তাতে ক 
শবগ্রহ ছিল কেউ বলতে পারেন না। আটচালা মান্দর পুর্ীলয়া জেলায় আরও দ:*চারাট 
আছে, কিন্তু এইাটই সম্ভবত সেখানকার একমান্র জোড়বাংলা মাঁন্দর। আর একাঁট জোড়- 
বাংলা ইমারত অবশ্য দেখোছ ঝালদার কাছে; কিন্তু সেটি এক মুসলমানী কবরের উপন 
নার্মত। 

সং 

গাঁদবেড়ো গ্রাম পাঁরক্রমা করে পিছনের পাহাড় ও মান্দরাঁদর ছাঁব তুলে আবার যখন 

রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসলাম, তখন বেশ ক্লান্ত। ছোট 


৬ৎ 


ছোট দুণশতনাঁট মেয়ে এসে দাঁড়য়েছে ঘরের মধ্যে। তাদের পরনে মাদ্রাজী ধরনের কুর্তা 
ও ঘাগরা। নিজেদের মধ্যে তারা তামিলে কথা বলছে মনে হল । রামচন্দ্রবাববকে বললাম্-_ 
বাঁড়তে আপনারা তো তামিলেই কথা বলেন; সে ভাষাতে একট? কথা বলদন না এই 
মেয়েদের সপে! [তান [ক যেন বললেন মেয়েদের । অমাঁন তারা এক ছ্‌টে বাঁড়র ভতর 
চলে গেল। অনাতকাল পরে এক গেলাস জল আর এক কাস মালপ7য়া এনে রাখল আমার 
সামনে। সেগুলির সদ্ব্যবহ।র করতে করতে মনে কোনই সংশয় রইল না, এ'রা এখনও 
উৎকৃষ্ট তামিল বলেন। যে তামিল মহে্তধ্যে এমন সুখাদ্য সামনে এনে হাঁজর করতে 
পারে তার উচ্চ মানে সন্দেহ কি! 
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পাঁশমবঙ্গের লৃপ্ত বা ল্‌প্তগ্রায় কুটিরশিজ্পগুঁলর কথা বাদ দলেও যেগ্যালর 
জবনীশান্ততে এখনও তেমন ভাটা পড়োনি তাদের সংখ্যা অনায়াসেই শতাধিক হবে। 
উৎপন্ন সামগ্রীর মনোহারিত্ব বা তাদের নির্মাণকৌশলের বৌঁচত্র্যও অসশম। পঁশ্চিমবঙ্চো 
কলকারখানার ব্যাপক সূত্রপাত খুব বেশী দিনের নয়। তাছাড়া স্থানীয় আধবাসঈদের 
প্রায় সম্তর ভাগ এখনও পজ্লীবাসণ। নাগাঁরক সমাজাবন্যাস বা আধুনিক উৎপাদন- 
ব্যবস্থা অদ্যাবাঁধ তাঁদের বিশেষ স্পর্শও করোনি । অতএব দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর 
জন্য গ্রামীণ হস্তাঁশল্পের সংখ্যা এখানে যে বেশ বেশী হবে এমনই স্বাভাবক। কিন্তু 
আশ্চর্য এই যে, এত অগাঁণত সকুমারাশল্পের আনুপূর্বিক বিবরণসমেত ভালো কোন 
বই বাংলাভাষায় এখনও লেখা হয়নি। এ বিষয়ে সাচত্র পুদ্তক তো আরও দ:ষ্প্রাপ্য। 
বাচ্ছন্নভাবে প্রবন্ধাদি যা প্রকাশিত হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় ত্যুও অনেক কৃম। সে- 
গুঁলও সব ক্ষেত্রে চিত্রসংবালিত নয়। অথচ এ জাতীয় বিষয়বস্তু পাঠকসাধারণের কাছে 
সহজবোধ্য করতে হলে শুধু লাঁখত 'ববরণই যথেষ্ট হতে পারে না; সঙ্গে হাতে-আঁকা 
ছবি বা আলোকচিন্ন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । কেননা, বন্তব্য এক্ষেত্রে যতটা না বাদ্ধগ্রাহয 
তার চেয়ে বেশ দৃস্টিগ্রাহ্য। দম্টান্তস্ববূপ বলা যায়, আমাদের প্রাতমানর্মাণাশল্প 
যতই বিস্তাঁরতভাবে আলোচিত হোক না কেন, 'ির্মীণপ্রণালন ও সৃন্ট বস্তুর ছবিব 
অভাবে তা নীরস, এমনাঁক দুর্বোধ্য হওয়া খুবই সম্ভব । কিন্তু মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য এমন 
বহু বিষয়ের গবেষক মহলে ছবি আঁকতে বা ফটো তুলতে না জানাটা এতই 'নত্য ও 
ব্যাপক যে, তাঁদের অনেকেই এসব দক্ষতা অর্জনকে অপ্রয়োজনীয় এমন ?ক হেয় জ্ঞান 
করেন বলে শুনেছি। তাঁদের একমুখী পাশ্ডিত্যকে আমি বিন্দুমাত্র ঈর্ধা কার না। কিন্তু 
সাধারণ বাঙালী পাঠক হিসেবে আমার খেদ এই যে, বঙ্গকৃাঁন্টর এসব ধারক ও বাহকদের 
কাছে আমাদের যতখানি প্রত্যাশা তার সামান্যই তাঁরা পূরণ করে থাকেন। আমাদের 
সংস্কীতিসম্পদ সম্বন্ধে বাঙালশ জনসাধারণ এখনও যে রাতমত অজ্ভ, তার পাঁচটা 
কারণের মধ্যে এট বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের আভনাবেশ আকর্ষণ করবার 
মতো করে বাঙালীর কৃন্টিসম্ভারের কথা আমরা আজও তাঁদের সামনে ব্যাপকভাবে 
উপস্থিত করতে পারনি । ফলে জাতিগতভাবে আমাদের সংস্কীতিবৈভবের নানা উপাদান 
সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবাহত নই এবং সেজন্যই সে বিষয়ে উৎসাহ?ও নই । পারাস্থাতাট 
অবশ্যই পাঁরতাপের। কিন্তু তার জন্য মৃখ্যত দায় যে আমরাই- অর্থাৎ কৃন্টি-প্রবস্তা 
সম্প্রদায়--তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। অধমের এই খেদোন্ততে কেউ যেন না রুষ্ট হন। 
কেননা, “এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎসনা।” 
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পুরুলিয়া জেলার ছো নাচের মুখোশ-শিল্প বিষয়ে লিখতে বসে এই "চোখের 
জলে'ই বারবার অভিভূত হচ্ছি। এ প্রবন্ধের সঙ্গে রাঁঙউন ছাঁব ব্যবহার করাই হয়ত উচিত 
1ছল, কেননা আলেচ্য কুটরাঁশল্পাঁটর মতো বর্ণাঢা গ্রামীণ কারুকলা পশ্চিমবঙ্গে বেশ 
নেই। সেটা সম্ভব হলে পাঠকসাধারণের কাছে এ শিল্পের সূক্ষমতা ও মনোহারত্ব আরও 
প্রাঞ্জলভাবে পেশ করতে পারতাম । 1কন্তু বর্তমান গ্রন্থে তা সম্ভব নয় বলে পাঠককে 
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে। 

পুরুীলয়া জেলায় ছো নাচের প্রচলন খুবই ব্যাপক । অনেকের ধারণা, সেখানন কম 
পক্ষে আড়াই শ ছো নাচের দল আছে। এ খবর সত্য হলে, গড়ে গতন-চারাঁট গ্রাম পদ 
এক-একটি দল থাকবার কথা । এ বষয়ে নিভরযোগ্য কোন আদমশুমার না হয়ে থাকলেও 
ছো নাচের জনাপ্রয়তার কাছাকাছি আসতে পারে, এমন কোন আন্চালক নৃত্যরীতি যে 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র নেই সেকথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পন্র-পান্রকায় এ নাচ সম্বন্ধে 
নিতান্ত কম লেখা হয়নি। সঙ্গত নাটক একাডেমীর আমন্ত্রণে দল্লশতে ও কলকাতার 
কোন কোন প্রেক্ষাগৃহে এ নাচ একাণধকবার দেখানো হয়েছে বলে পুর্ীলয়া জেলার 
বাইরেও অনেকে এ নাচের সঙ্গে পাঁরচিত। িছ্‌কাল আগে ছো নাচের একটি দল 
বিদেশেও তাঁদের শিজ্পনৈপুণ্য দোখয়ে এসেছেন। কিন্তু যে অপরুপ মুখোশগাাল এ 
নাচের প্রাণ, তাদের সম্বন্ধে এখনও যথেল্ট পাঁরমাণে লেখা হয়েছে না সন্দেহ। 
পুরুপিয়ার মাত্র দুশট গ্রামের কাঁরগরেরা এই সুকুমার শিল্পটর চচ্চ করেন বলে তার 
আভনবত্ব আরও বেশী। বাঘম্াণ্ড থানার চাঁড়দা ও জয়পুর থানার ভূমুরাভাহ গ্রাম 
দুটর মধ্যে প্রথমাটর গুরুত্বই সমাধক, কেননা সেখানে শিল্পীর সংখ্যা প্রায় চাললশ ঘন 
আর ডুমরাঁডাঁহতে মাণ্ত চার-পাঁচ ঘর। তাছাড়া ভুমুরাডাঁহর প্রধান কাঁরগর মধু রায়, 
গোকুল রায় প্রভবতিদেরও পৈতৃক 'নবাস চাঁড়দাস; বর্তমান পুরুষেই তাঁরা উদ্ঠে এসে 
ড্মুরাঁডাঁহতে বসাঁত করেছেন। পেশা ও এতহ্যগত এই ঘাঁনম্ঠ সম্পকের জন্য এই দুই 
কেন্দ্রের শিল্পীদের মধ্যে কাঁরগাঁর পদ্ধাতিতে কোনই পার্থক্য নেই। 

মান্র দ"ট গ্রামের মুখোশশিল্পীরা প্রায় আড়াই শ ছো নাচের দলের চাঁহদা কি করে 
মেটান সে এক সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তরে বলা যায়, এ মুখোশগ্ীল এমানতেই বা সামানা 
পারচর্ধায় বহযাদন পর্যন্ত চলে । 1দ্বতীয়ত, এগ1*র দাম বেশ তে” ৭ বলে দাঁরদ্র ও মধ্য- 
বত্ত দলগ্ীলকে (আঁধকাংশই তাই) তাদের চাঁহদা খুব সীমত রাখতে হয়। সাধারণ 
মুখোশের দাম প্রাতাটি পাঁচ-ছ' টাকা; নাচের জন্য এত 'নিরেস আভরণ বিশেষ উপযোগন 
বলে বিবোচত হয় না। 'সাজানো' বা পুতি. পালক ইত্যাঁদ দিয়ে অলংকৃত মুখোশের 
দাম প্রাতাঁট তাঁরশ-চাঁজিলশ টাকার কম নয়। আর আঁভনীত পালার গুর্ত্ব অনুযায়? 
সব আঁভনেতার জন্য পুরো সেট হাজার-বারো শ টাকা অবাধ পড়তে পারে। 

শিল্পীরা এত চড়া দামও যে ঘরে বসেই পান তার অন্যতম কারণ হল তাঁদের গ্রাম 
দুশটতে সহজেই পেশছনো যায়। ভুমূরাঁডাঁহ তো পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কের সংলগন গ্রাম, 
পুরুলিয়া থেকে দশ-বারো মাইল দুরে; আর চাঁড়দা (স্থান উচ্চারণে “চোড়দ্যা') 
পূরালিয়ার প্রায় কুঁড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা কেন্দ্র বাঘমূণ্ডি থেকে কাঁচা রাস্তায় 
মাইল দেড়েক পশ্চিমে । পুরুলিয়া শহর থেকে নাঘমুশ্ডি অবাধ 'নয়নিত বাস সাভ“স 
আছে। সে রুটের বাস বলরামপুর ও মাঠা হয়ে এক ঘণ্টার কিছু বেশনী সময়ে যাত্রীদের 
বাঘমৃশ্ডি পেশছে দেয়। বাকি কাঁচা রাস্তাটুকু বাঘমণ্ডি-ঝালদা রোডের অংশ; শীত- 
গ্রীম্মে ধুলো ও বর্ষায় কাদা হলেও মোটেই অগম্য নয়। 

এই দূর পল্লীতে এহেন এক কুশলী শিজ্পীসম্প্রদায় কোথা থেকে, কিভাবে এলেন ? 
এ বিষয়ে ডস্র আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অধীনে গ্রাম- 
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সমীক্ষার একটি দল ১৯৬৮ খ্যশষ্টাব্দের এপ্রল মাসে এ অণ্চলে অনুসন্ধান কার্য 
চালিয়ৌছলেন। তাঁর মতে-_-“চাঁরাঁদককার আঁদবাসধ এবং অর্ধ- আঁদবাসী সংস্কাতি 
মাঝখানে এই গ্রামের অবস্থান বিস্ময়কর । কারণ ৪০টি আভজাত শিল্পীর পাঁরবার এই 
গ্রামে বাস করে; ইহারা প্রধানত মৃতশল্পী হইলেও কাম্ঠাঁশজ্পও ইহাদের অনুশীলনের 
বিষয়। আভনব পদ্ধাততে ছো-নাচের মুখোশ নির্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ছো-নাচেব 
বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারত। ইহাদের বিষয়গত মর্যাদারক্ষায় শিল্পণাঁদগের সতর্কতা 
দেখিয়া মনে হয়, ইহারা আঁভিজাত সমাজের শিল্পী ।.. এই অণ্চলের আঁদবাসদ সামন্ত 
রাজগণ খন 'হন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কাঁরলেন, তখন হিন্দু পদ্ধাতিতে প্রতিমা পূজা 
কাঁরতে গিয়া বাংলাদেশ হইতে মৃতীশজ্পীদগকে লইয়া গিয়া সেখানে বসাঁত স্থাপনা 
করাইয়া থাকিবেন।...শিল্পিগণ বাগ্গালশ কায়স্থের পদবীধার* এবং বাংলাদেশের সহ্গে 
সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ । স্থানীয় সামন্তরাজার পৃন্ঠপোষকতায় মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বে 
ইহারা "গিয়া সেই অঞ্চলে বসবাস কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াঁছলেন। তাঁহাদের মুখোশ 
নির্মাণের পদ্ধাত বাঙ্গালী শিজ্পীরই একটি 'বাঁশন্ট কলাকৌশল ।” (লোকশ্রুতি' £ 
আশ্বিন ১৩৭৫ । পৃঃ ২৪৯-&০)। 

চাঁড়দার মুখোশ শিল্পীদের আঁদপুরুষরা যে বাঙালণ ছিলেন তার আরও প্রমাণ - 
এরা ?নজেদের জাতিতে সূত্রধর বলে বলেন, এ+দের পদবী পাল, শশল, দত্ত। শেষ-মধা- 
যুগীয় বাংলার “সূত্রধর” শক্পীদের বহুমূখী অবদানের কথা বর্তমান গ্রন্থের অন্যান্য 
প্রাসঙ্গিক নিবন্ধে বেশ্ব বিস্তারতভাবেই বলা হয়েছে। তাছাড়া উপরের উপাধিগুলি যে 
খাঁট বাঙালী উপাঁধ তাতেও সন্দেহ নেই । তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবদেবী-দুর্গা, কালণ, 
গণেশ, বিশ্বকর্মা, ভাদ, টুস্ প্রভৃতি। নিরামিশ নৈবেদ্য সহযোগে, রাহ্গণ পুরোহিত 
দিয়ে এসব পূজা অন্যম্ঠত হয়। বালিদানের প্রথা নেই। বিবাহ, শ্রাপ্ধ প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বরপণ প্রথা প্রচালত। মৃতদেহ দাহ করাই রশীত। 
পাঠক লক্ষ করবেন, শুধু শন্তিপ্জায় বাঁলদান না দেওয়া ছাড়া অন্যান্য সামাজিক বাঁধ 
হুবহদ বাঙালীদের মত। ডক্টর তুষাল চট্টোপাধ্যায় 'লোকশ্রাত' পান্নকার একই সংখ্যার 
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অন্যত্র বলেছেন-“বভন্ন অনুসন্ধানের উত্তর বিশ্লেষণ করে অনুমান হয়, চোড়দা গ্রামের 
সত্রধরগণ সম্ভবত বর্ধমান জিলার কোন স্থান থেকে বহু পুরুষ আগে এখানে স্থায়ী- 
ভাবে চলে আসেন।...বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানের সমগোত্রীয় সূত্রধরদের গোর-পারিচয় «ঃ 
শিল্পকর্মের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনশত হওয়া 
যেতে পারে।” এদের কথ্য ভাষাও যে পুরোপুরি বাংলা এবং কুশল শিল্পীদের সূচাঁদ, 
মধু, গোকুল, মহেশ, সতীশ, হীরালাল, অসঈম প্রভ.।ত নামও যে খাঁট বাঙালী নাম, সে- 
কথাও উল্লেখযোগ্য । বাঙালন কায়স্থ সমাজে 'বাভল্ন পদবাঁধারঈদের মধ্যে বিবাহে যেখন 
কোন বাধা নেই, এখানকার পাল, শশল ও দত্তদের মধ্যেও তেমনি বিবাহ প্রচালত। 

গ্রামবৃদ্ধদের মতে এ সম্প্রদায়ের আঁদ বাঁসন্দারা সম্ভবত কান্ঠাঁশজ্পন ও মৃতীশজপন 
ছলেন। ছো নাচের মুখোশ নির্মাণে দক্ষতা তাঁরা সম্ভবত পরে অর্জন করেন। এখন 
মুখোশ তোর প্রধান পেশা হলেও নানাবিধ প্রাতমা গড়া ও দরজা, জানালা, টেবিল, 
চেয়ার, আলমারি, পালঙ্ক, চাক, বেলন, বারকোশ প্রভৃতি কাঠের সামগ্রী ও মেলায় 
ধবারুর জন্য সনাতন ধাঁচের কাঠের মা-পৃতুলও তাঁরা যথেষ্ট পাঁরমাণে তোর করে থাকেন। 
প্রধানত, রাঁচি জেলার 'বখ্যাত সত মেলা ও বড়কাগড়ের রথের মেলা, 'সংভূমের ছাতা- 
পূুকুব্ন মেলা, বাঘমুণ্ডির ঝাবাঁড় মেলা ও টাটানগরের মেলায় কাঠের ছোট জনিসগুঁল 
ও পূত্ল 'বাক্র জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মুখোশ তোরর মরশুম সাধারণত মাঘ-ফাল্গুন 
থেকে ?জ্য৩ অবাধ চলে বল বছরের বাক সময়টা তাঁরা এসব বিকল্প কাজ নিয়ে থাকবার 
অবকাশ পান। 

চৈত্র-সংক্রান্তির শিবের গাজন-উৎসবের মধ্য 'দয়েই প্রাত বছর ছো নাচের উদ্বোগন 
হয় পুরুলয়ায়। তখন শবের মাঁন্দর বা থানে পূজা 'দয়ে বৈশাখের প্রথম থেকেই 'বাভন্ন 
দল তাঁদের নাচ শুরু করেন 'ানজেদের গ্রামে বা আমন্ত্রণ পেলে অন্য স্থানেও। এই গণ- 
নৃত্য পুরোদমে চলে জ্যৈল্ঠের শেষ অবাঁধ। মুখোশাঁশজ্পীদের প্রস্ততি ছু আগেই 
শুরু হয় মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ অবাঁধ তাঁদের ফৃুরসত থাকে না। 

রামায়ণ-মহাভারতের এক-একাঁট কাহনশী অবলম্বন করেই যে ছো নাচের পালাগাীল 
রাঁচত হয়, সেকথা আগেই বলোছ। সেজন। রাম, সীতা, হনুমান, ক্াবণ, ভীম, অজ, 
আভমনদ্য, দূর্যোধন প্রভৃতি প্রধান চরিব্র ছাড়া আরও অগ্গাণি উপ-চারত্রের মুখোশ 
তোর হয়ে থাকে। এছাড়া পৌরাণক কাহনীর পান্রপান্রী ও দু" (7, কাল, শব, মনসা 
প্রভূত পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মুখোশও প্রয়োজন হয়। জীবজন্তুও বাদ যায় 
না_সিংহ, বাঘ, ভালুক, শুয়োর, হারণ, ময়ূর ইত্যাদর মূখোশও খুব সমাদৃত। 

অন্যান্য গ্রামীণ শজ্পের মতই ছো নাচের মুখোশ তোরর পদ্ধাততে বিশেষ জটিলতা 
নেই। প্রথমে, মাঁট 'দয়ে অভশম্ট মূর্তির একি 'িনরেট মডেল বানিয়ে নেওয়া হয়; একে 
বলে 'মাঁটি গড়া'। মৃৎশিল্পের বংশগত আঁভজ্ঞতা এই কাজে কাঁরগরদের খুব সাহাষ্য 
করে। রোদ্দুরে শুখাবার পর মডেলাটিকে ভাঁটতে প্ীড়য়ে শন্ত করে নেওয়া হয়। তারপবে 
গ্গডেলের গায়ে ছাই মাঁখয়ে নিয়ে (যাতে মুখোশি পরে ছাঁড়ষে আনতে অস্বাবধা না হয়), 
ময়দার আঠা-মাখানো পুরনো খবরের কাগজ চার-পাঁচ ভাঁজ পুরু করে মডেলের 'রালফ 
অন্যায় তার উপর আঙুল দয়ে চেপে চেপে মস্ণভাবে লাগানো হয়। একে বলে 'কাগজ 
চিটানো'। কাগজের আবরণাঁট শৃখালে, সেটি ছাড়িয়ে নিয়ে যত্ধে তোর মিহি কাদার 
প্রলেপ লাগানো হয় তার উপর। এর নাম 'কাবিজ লেপা"। অতঃপর এই কাদার আস্তরণের 
উপর এক প্রস্থ পূরনো কাপড় লাগয়ে নেওয়া হয়, যাকে বলে কাপড় সেটানো”। এরপরে 
খুব ছোট একরকম পোড়ামাঁটর কার্নক দিয়ে জমিন পালিশ করা হয়, যার নাম 'থাঁপ 
পালিশ" । পাঁলশ-করা মখোশাঁট রোদে শুখালে, প্রথমে তার উপর এক প্রস্থ খাঁড়মাটর 
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গোলা লাগয়ে শুখিয়ে নিয়ে রং-তুলির সাহায্যে চোখ, মুখ, চুল, গোঁফ ইত্যাঁদ এ*কে 
নেওয়া হয়। তারপরে আরম্ভ হয় তারের কাঠি, পাঁখর পালক, ময়রপাখা, রাংতা, পুশত, 
ণকরণপোখাঁর', 'জামরপাতা” সলমা-চুমাঁক, নানা রঙের চন-কাগজ, শণ, পাট প্রভৃতির 
সমবায়ে শিরোভ্ষণ 'নর্মাণ, কারগররা যাকে বলেন "মুখোশ সাজানো'। এ কাজাট 
খুবই পারশ্রমসাধ্য ও ছো নাচের প্রধান পুরুষ ও নারণ চাঁরন্রগ্ীলর জন্যই এহেন শিরো- 
ভূষণ 'নার্মত হয়। এই শ্রেণীর মুখোশের মধ্যে যেগাল বিোষ আড়ম্বরবহুল তাদের 
নাম 'পণ্খিলান'। 

উপকরণের দক থেকে মাঁট, খবরের কাগজ, পুরনো কাপড় বা ময়দার আঠা সহজেই 
সংগ্রহ হয়, গিন্তু মুকুট সাজানোর নানাবিধ উপাদান [শজ্পীদের বেশ দাম 'দয়ে কিনতে 
হয় বাজার থেকে । ঘরে-তৈরি ডীদ্ভজ্জ রং কখনও ব্যবহৃত হত কনা তা বর্তমান শল্পনরা 
বলতে পারেন না। তাঁরা বরাবরই কেনা রং ও “কোপাল ভার্নস” কোরগরদের ভাষায় 
গোপাল বার্নিস') ব্যবহার করে আসছেন। তবে মুখোশের চুল 'গাবানো'র (রাঙানোর) 
জন্য হশীরাকষ ও হরিতকাী একক্র সিদ্ধ করে তার ক্কাথে পাট বা শণের ফে'সো চুবিয়ে 
রেখে রং করে নেওয়াটা এখনও প্রচলিত প্রথা । 

চাঁড়দার কাঁরগররা বলেন, তাঁদের আর্ক অবস্থা ভাল নয়। উপাদানের উচ্চ মূল্য 
এর অন্যতম কারণ। তাঁদের মধ্যে মান্র দু'চারাঁটি পাঁরবারের সামান্য চাষের জাঁম আছে; 
অন্যানাদের ক্ষেত্রে শিল্পীর পেশাই একমাত্র নিভর। বাঘমুশ্ডির ব্লক ডেভেলপমেন্ট 
আঁফসারের মতে 'কন্তু তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ নয়। কেননা ৭।৮ বছর আগে ১৭জন 
সভ্যকে নিষে যে সমবায় সামাতটি গঠিত হয়োছল, তা দুশতন বছর চলেই ভেঙে যায়। 
আর্থক অবস্থা সঙ্গঈন হলে সমবায়ের মাধ্যমে যে খণ ও অন্যান্য সাহায্য তাঁরা পাঁচিছলেন 
তা হয়ত এভাবে পায়ে ঠেলতেন না। অবশ্য সমবায় সাঁমাত ভেঙে যাবার অন্য কারণও 
থাকতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে, ছো নাচের মুখোশের বিপুল 
চাহিদা যখন সশীমতসংখ্যক কয়েকটি পাঁরবার মিটিয়ে থাকেন, তঞ্চদ তাদের অবস্থা 
নিতান্ত হন না হওযারই কথা৷ তাছাড়া চাঁড়দার অধিকাংশ শজ্পী-পাঁরবার প্রাতমা 
নির্মাণ ও কাঠের মিস্তীর কাজও করে থাকেন এবং বায়না পেলে সেসব কাজ বাইরে গিয়েও 
করে 'দয়ে আসেন। পুরুষদের 'বাভন্ন কারগারর কাজে মেয়েরা যে অংশ গ্রহণ করেন 
না, তাও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। আমাদের কু'টরাঁশজ্পের ক্ষেত্রে পারবারের মাহলা, এমন কি 
ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সহযোগিতা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। চাঁড়দায় ছেলেরা দশ-বাবো 
বছর ব্লয়স থেকে শিক্ষানাবাঁস শুরু করে, কিন্তু মেয়েরা কোন বয়সেই করে না। আর্থিক 
অবস্থা নিতান্ত খারাপ হলে এসব 'শজ্পশ পাঁরবারের আবালবৃদ্ধবাঁনতা হয়ত তাঁদের 
অবসর সময়টুকু উপাজনের জন্য ?নয়োগ করতেন। সেজন্য আমাদের আর পাঁচটা কুঁটির- 
শিল্পের কারগরদের থেকে তাঁরা যে কিছুটা সচ্ছল এমন অনুমান হয়ত অসঞ্গত 
নয়। 








কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল 


ছো নাচের মুখোশের মত ঘাাঁর্ণ-কৃষ্ণনগরের মাটির পৃতুলও এক বর্ণোজ্জবল কুটির- 
[শিল্প। বাস্তবানুগতার দিক থেকেও তাদের মধ্যে সাদশ্য আছে। প্রথমাটিতে ব্যবহৃত 
প্রাণী-চারত্রের মুখোশগ্ীল যেমন তাদের আদ রূপের হুবহু নকল, 'দ্বিতীয়াটর ক্ষেত্রে 
যাবতীয় শ্জপ-নদর্শনেও তেমাঁন বাস্তবতার ছাপ খুবই স্পন্ট। নদীয়া জেলার সদন 
শহর কৃষ্নগরের একাংশে এই ঘ্ীর্ণ পললশ অবাঁস্থত, যেখানকার মৃখাশজ্পীদের বর্তমান 
অবস্থা আশাপ্রদ না হলেও তাঁদের খ্যাত জগংজোড়া। যে কারুকাতির সেবায় এই শিল্পী- 
গোম্ঠী দু'শ বছরেরও বেশী সময় নিয়োজত আছেন, তাকে পাশ্চমবাংলার অন্যতম শ্রেন্ঠ 
কুঁটিরশিল্প বলতে বাধা নেই। তবে আর পাঁচটা উৎকৃষ্ট কুঁটরাঁশল্পের মতো এাঁটরও আজ 
দৈন্দশা। সে দুর্গাতি অন্তিমে পেপছবার আগে বঙ্গসংস্কীতির এ অমূল্য উপাদানাঁটিকে 
সকলেরই সরেজমিনে দেখে আসা উচিত। 

সকালে স্নানের পর প্রাতরাশ সেরে শেয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরা কিছুই 
কঠিন নয়। তেষট মাইল দূরের কৃষ্ণনগর 'সাঁট স্টেশনে এ ট্রেন পেশছয় প্রায় এগারোটা 
নাগাদ । ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে দু” টাকা পণ্চাশ পয়সা, 'দ্বতীয় শ্রেণীতে ছ' টাকা ও 
প্রথম শ্রেণীতে বারো টাকা । কৃষ্ণনগর স্টেশনেই মোটামুটি পারচ্ছন্ন হোটেলে ভাত. ডাল, 
ভাজা, তরকারি, মাছ-মাংসের ঝোল পাওয়া যায়। অর্ডার করবার মিনিট দশেকের মধোই 
খানা তৈয়ার । দুপুরের খাবার পাট এখানেই চাঁকয়ে স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশা 
চেপে সোজা ঘূর্ণি চলে যেতে পারেন-মাইল তিনেক দূরে । ঘুরেফিরে দেখতে, কেনা- 
কাটা করতে, বড় জোর দুশতন ঘণ্টা লাগতে পারে । িল্পনদের সম্বন্ধে যাঁদ খোঁজখবর 
নেন কিংবা তাঁদের শিল্পসম্ভারের যাঁদ ছাঁব তোলেন, তাহলে হয়ত আরও ঘণ্টা দুই লাগা 
সম্ভব । বিকেল ও সন্ধ্যার দকে ফিরাঁত দ্রেনের অভাব নেই। সেজন্য রাত বেশনঈ হবান্ন 
আগেই কলকাতায় ফেরা সহজ । একাঁদনের মেয়াদে মোটেই কম্টকর ভ্রমণ নয়। বিশেষ 
করে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে সাধারণ আহার্য-পাননয় ছাড়াও যখন সরভাজা, সরপরিয়া ও 
পানতুয়ার অভাব নেই। 

সং 

এখন মাত্র কয়েকঘর কারিগরের পরিচর্যাপুস্ট হলেও ঘৃর্ণির এ কুটিরশিল্পাট সব- 
ভারতীয় বা জাগাতিক মৃংশিজ্পের সুপ্রাচীন ধারা থেকে মোটেই বিষুক্ত নয় । আনন্দ কুমার- 
স্বামীর মতে পোড়ামাঁটর খেলনা-পূতুল সামান্য জানিস হলেও, এগালতে মান্‌ষের 
জীবনের প্রাতচ্ছবি 'বধৃত। ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চল থেকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো অবাঁধ 
এলাকায় একদ্রা যেসব আদম সভ্যতার উন্মেষ হ7বছিল, সেগুলির নানান পূরাতাতুবক 
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নিদর্শনের মধ্যে অসংখ্য পোড়ামাঁটর খেলনা-পৃতুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ 
ব্যবস্থাব তৎকালীন অগপ্রতুলতা সত্তেও সূদূব ব্যবধানে অবাস্থত এ সকল কেন্দে 
আঁবন্কৃত কিছু কিছ পুতুলের গঠন-সাদৃশা বিস্মযকর। প্রাচীন মেমূফিস নগর)ব 
কারগরপল্লীতে মাঁটর তৈরী ভারতীয় নারীমার্ত ও কুবেরের উপাবষ্ট বিগ্রহ-প্রা্তির 
কথা বিখ্যাত প্রত্বাব 'ফ্রিন্ডার্স পোত্র উল্লেখ করেছেন। আব এক খধশবাবশ্রুত পনরা- 
তাত্তৰক ডি. এইচ. গর্ভন মনে করেন, ভ্মধ্যসাগরেব পূর্বাঞ্চল থেকে বঙ্গদেশ অব'ধ 
ভূভাগ জুড়ে দূর অতীতে পোড়ামাঁটর যেসব খেলনা-পৃতুল 'নার্মত হত, তাদের 
আকারপ্রকারে বেশ মিল থাকায় এগুলির পারস্পারক সম্পর্ক ও পশ্চাংপটের সাংস্কীতক 
আদানপ্রদানের ইীতহাস যথাযথভাবে 'নিণত হওয়া উঁচত। 

ভারতবর্ষে আঁবজ্কৃত আঁদমতম মাঁটর পতুলগ্দাল থেকে দেখা যায় যে, উত্তবকালে 
কাঠ পাথর, ধাতু, হাতির দাঁত প্রভৃতি উপাদানের আবির্ভাবের পর্বে আমাদের প্রাচীন 
1শজ্পনীরা সহজলভ্য ও অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য মাটির সাহায্যেই তাঁদেব ?শল্পনৈপ-ণ্য 
প্রকাশ করে এসেছেন। হরস্পা-মহেঞ্জোদরোব নাঁজরে প্রমাণ হয় যে সেই দূরবতাঁ কালেও 
ভারতবর্ষে মাঁটর খেলনা-পৃতুল তোরর কারিগর রীতিমত উন্নত স্তরে পেশছেছিল। 
ছাঁচের ব্াবহার না করে শূধ্‌ আঙুল ও সামান্য দ্‌' একটি হাতিয়ারের সাহায্যে নার্মত 
এই কারুকৃতিগীল আমাদেব আঁদমতম এক লোকাঁশল্পেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

িন্ধু-সভ্যতান কাল থেকে আজ অবাঁধ ভারতবর্ষের 'বাভন্ন এলাকায় মৃখাশল্প 
বিকশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আগ্লিক রীতিনীতি অনুসারে । উপকরণের সহজলভ্যতা, 
সামাজিক পাঁরবেশ, শিল্পশগোম্ঠীর দক্ষতা প্রভাতি বিবিধ কারণে এহেন আশ্চলিক 
স্কুল'-এর সাঁষ্ট হয়েছে। ফোন কোন কেন্দ্রের প্রচেষ্টা আদম পৃজ্যবস্তুর (কাল্ট 
অবজেন্') বা গ্রামীণ সরলতার স্তর আঁতক্রম করতে পারেনি (বা চায়নি), আবার অল্প 
কিছু কেন্দ্রে পাঁরপাঁশ্বিকতার প্রভাবে তা রূপ নিয়েছে চারপাশের আটপৌরে জীবনে 
চিন্রণে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, মুরলু বা সোনামুখস গ্রামে নির্মিত পোড়ামাটির ঘোড়া 
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বর্তমান যুগেও লোকশিল্পের চিরাচরিত ধারাটকে পারিত্যাগ করেনি বলে তাদের সঙ্গে 
সিন্ধ্-সভ্যতাজাত খেলনা-পৃতুলের মূলত কোন প্রভেদ নেই। বর্ধমান জেলার নতুনগ্রাম, 
নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, মোঁদনশপুরের নাড়াজোল, ২৪-পরগণার মজিলপুর প্রভাতি 
মাঁটর পুতুল তোরর ও কালনঘাট, নতুনগ্রাম, বিফুপুর প্রভৃতি কাঠের পৃতুল তোঁরর 
কেন্দ্রগালিতে এখনও মোটামুটি এই সনাতন আদর্শই অনুসৃত। কিন্তু কৃষনগরের মং- 
শিল্পীরা দু'শ বছরেরও বেশ কাল যে বিশেষ রীতাঁটর চর্চা করে এসেছেন তা এই 
প্রাচীন এীতহ্য থেকে একেবারেই মুস্ত। ভারতবর্ষের চিরায়ত লোকাঁশল্পের সহজ সারল্য, 
অনাড়ম্বর স্ফার্ত ও অনায়াস প্রকাশভাঁঙ্গর পাঁরবর্তে কৃফনগরের মৃখীশজ্প-নিদর্শন- 
গুলিতে পারিপাঁশ্িক জীবনের হুবহ প্রাতিফলন এতই স্পম্ট ও চেস্টাকৃত যে তাদের 
সঙ্গে লোকায়ত শিল্পপদ্ধাতর যোগসূত্র নেই বললেই চলে। উপমা প্রয়োগ করে হয়ত 
বলা যায়, এদেশের চিরাচরিত মৃৎশিজপকে যাঁদ পটাচন্রের বা যামিনী রায়ের ছাঁবর তুল্য 
বলে মনে কার, তবে কৃষ্ণনগরের 'িল্পাঁনদর্শনগুকে ফোটোগ্রাফের পর্যায়ে ফেলতে 
হয়। কিন্তু ফোটোগ্রাফও আর্ট বাস্তবানুগ আর্ট। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সেজন্য উৎকৃষ্ট 
বাস্তবধমন শিল্পের অন্তর্গত। পাঁচমূড়ার পোড়ামাটর ঘোড়ার গলা জিরাফের মতো 
লম্বা, লেজ ছাগলের মতো ছোট বা কান পাতার মতো চ্যাপ্টা হলেও তা লোকাঁশল্পের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন এইজন্য যে, তাতে গ্রামীণ শল্পীর নির্মল চন্তাকাশের অনাবিল প্রাতি- 
বিদ্ব, চার সঃক্ষিতপট;ত্বেত নিগড়হশন প্রকাশ দেখতে পাই । কৃষ্ণনগরের খেলনা-পৃতুলের 
বেলায় 'কল্তু ঠিক তার উলটো । বাস্তবের অনুকরণকে সেখানে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে অবাস্তবের ছায়াটুকুও সেখানে পড়তে পায় না। 

ীসরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেই পূর্বতন এীতিহ্য থেকে বিমান্ত 
এই নবীন শিল্পকলা টির প্রবর্তক বলে মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান মৃতশিজ্পীদের 
পৃবপুর্ষেরা তাঁরই উৎসাহে নাঁক নাটোর থেকে কৃষ্ণনগরে এসে বসাঁত করেন৷ নাটোরে 
থাকাকালীন তাঁরা কি পদ্ধাত অনুসরণ করতেন, তা এখন আর জানবার উপায় নেই। 
তবে কৃষ্ণনগর-পর্যায়ে তাঁরা যে শুরু থেকেই বাস্তবধার্মতার প্রাত আকৃষ্ট হন এমন মনে 
করবার কারণ আছে। সেকালের বঙ্গদেশে অদূরের ম্া্শদাবাদই ছল বিলাসপণ্োন 
বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেখানকার আঁধকাংশ ক্লেতাই ছিলেন মুসলমান । ভারতায় শশজ্প- 
কলার সাবেক বা গ্রামণ এীতহ্োর প্রাত তাঁদের কোন আগ্রহ বা শরমত্ববোধ না থাকবারই 
কথা । চিরায়ত লোকশিল্পের বিশেষ আকর্ষণের কথা না বৃঝে তাঁরা যে পারিপার্শ্বিক 
জীবনের হুবহু অনুকরণের দিকেই বেশী ঝু“কবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সে- 
কালের সাহেবসবোরাও দেশে ফিরে গিয়ে পাঁরাচিতজনদের ভারতায় জশবনের প্রাতি- 
মডেল উপহার দেবার ব্যাপারে আগ্রহ ছিদলন। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ 'শিজ্প- 
আঁধকার কৃষ্ণনগরের মৃতখাশল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করোছিলেন। সেখানে 
কৃষ্ণনগরের এক শিল্পশ্নর কাছ থেকে সংগৃহীত তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮৪৮-৭০ 
থুম্টাব্দ) এক জীর্ণ প্রশংসাপত্র দেখানো হয়েছিল। কৃষ্নগরের কিছ পুতুল উপহার 
পাবার পর ফরাসী সম্রাট সে চিঠিতে কাঁরগারর যথেন্ট সৃখ্যাতি করোছলেন। 'বাঁভন 
দক থেকে আরোপিত এহেন নাগাঁরক মল্যায়নের প্রেরণায় কৃষণনগরের কাব্লুকীতি 
স্বভাবতই খুব বাস্তবঘে“ষা হয়ে পড়ে। 

এসব প্রত্যক্ষ হেতু ছাড়াও আর একাঁট প্রভাব পশ্চাংপটে উপাস্থত থেকে একই 
পারণাঁতির সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মান্দরগুঁলিতে পোড়া- 
মাঁটর যেসব মর্ত-ফলক ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রায়ই বাস্তবানূগ, সনাতন এীতহ্য-আশ্রত 
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নয়। দেবালয়-অলংকরণের এই প্রাচগনতর ধারাটি এক্ষেত্রে হয়ত 'দক-নির্দেশের কাজ করে 
থাকবে । পুতুল তোরর পৃথক পাঁরবেশে কৃষ্নগরের শিল্পীরা সেটিকে আরও সূক্ষ, 
আরও সমৃদ্ধ করেছেন। 

সমকালশন বহু ইংরেজ গচন্রশিল্পীও সে সময়ে জল-রঙ ও তেল-রঙের মাধ্যমে 
কলকাতা অণ্চলে তাঁদের নতুন আঁঙ্গকের £শল্পচর্টা আরম্ভ করোছলেন। বদেশশ রীতির 
এই "চন্রা্কন পদ্ধাঁতর প্রভাবে কালসঘাটের পট;য়ারা যেমন ক্রমশই আধুঁনকতার 'দিকে 
ঝৃ*কে পড়েন, কৃফনগরের মৃতীশল্পীরাও তাঁদের বাস্তবধমরঁ কারগাঁরর স্বপক্ষে বেশ 
জোরালো এক সমর্থন পান। এই পাঁরবেশে, নানাবিধ সামাঁজক চীঁরন্রের প্রায় জীবন্ত 
রূপায়ণ থেকে শুরু করে তাঁদের দুঞ্সাহসী শিল্প-পারক্রমা যাবতীয় দেবদেবী, ফল- 
ফলার, তারতরকা'র, বহ্বাবাচত্র পশুপক্ষীজগৎ প্রভৃতি আতক্রম করে শেষ অবাধ এসে 
উপস্থিত হয়েছে হালুইকরের নানাবধ মিষ্টান্ন বা আঁত-সূক্ষন সুপাঁর-এলাচ-লবঙ্গ 
দারুচিনিতে। কি কারিগাঁর নৈপুণ্যে, কি স্বাভাবক রঙের প্রয়োগে এসব শিল্পানদর্শন 
একান্তই বাস্তবানূগ । এছাড়াও তাঁদের তোর রুই-কাতলা-ইীলিশ-চিংড় বা আরশহলা- 
টিকাটকি-ব্যাঙ-ফাঁড়ং দন্টান্তের সংখ্যা অনায়াসেই আরও বহুগুণ বাড়ানো যেতে 
পারে) প্রভাতি খুব খশ৯য়ে না দেখলে মাটির তোর নকল খেলনা বলে বোঝাই যায় না। 
জামাই ঠকানোর জন্য যে কৃষ্নগরের মৃতাশজ্পদের তোর মাক, 'সঙাড়া, পানতুয়া ব৷ 
পান, সুপারি, এলাচের একদা বহুল ব্যবহার গল, সেকথা সকলেই জানেন। এইখানেই 
কৃফনগরের কারিগরদের বৈশিষ্ট্য, আবার এইখানেই তাঁদের নিজস্ব শল্পরীতি ভারতনয 
লোকায়ত শিল্পশৈল থেকে ভিন্ন । 

মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের সময়েই বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এদেশে কায়েম হয়। তারপর যে 
ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের সূত্রপাত হয বঙ্গদেশে, সাধারণভাবে তা দেশী কু'টরাঁশল্পগ্ীলর 
পরিপন্থী হলেও কৃফ্নগরের মৃত্ীশহেপর খুব ক্ষতির কারণ হয়নি, এইজন্য যে, সেই নব্য 
সংস্কীতির অঙ্গবভূত বাস্তবধার্মতা আগে থেকেই এটকে প্রভাক্ষিত করেছিল। বংশ 
শতকের মাঝামাঝি সময় অবাঁধও এ শিল্পের খ্যাত ছিল দেশব্যাপী এবং কাঁরগরদের 
আর্ক অবস্থাও এখনকাঁর মতো শোচনীয় হয়ে ওঠোনি। দেশ-বভাগের পর থেকেই 
শিজপাটর দারুণ দুরবস্থা চলছে। পূর্ববাংলার বিরাট বাজার হাতছাড়া হওয়াতে বে 
শৃন্যতার সাঁন্ট হয়েছে, দেশীয় চাঁহদা তা পূরণ করতে পারোনি। তাছাড়া, লৌকিস্চ 
ধরনের খেলনা-পৃতুলে জীবন্ত 'নদর্শনের সঙ্গে সাদশ্যাঁবধানের তাগিদ খুবই কম 
থাকায় সংাশলম্ট কাঁরগরদের শুধু মাঁট আর কিছু রং ও বার্নিশ হলেই বেশ কাজ চলে 
গেছে, 'কল্তু কৃফনগরের শিল্পীদের এসব উপকরণ ছাড়াও পরচুলার জন্য ছোপানো পাটেন 
গুছি (আধুনিক কাদুল সাঁত্যকারের চুল বা নাইলনের আঁশ), পাঁরিধেয়ের জন্য নানারকম 
সুতা ও রেশমী কাপড়, জরি, পুতি, সলমা-চুমৃকি, রাংতা ও নকল গয়না ব্যবহার 
করতে হয়েছে । রং ও বান“শের মতই এসবের দামও এখন অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে । মা 
শুকিয়ে বা পাঁড়য়ে তোর এসব 'শিল্পানদর্শন নিতান্ত ভঙ্গুর বলে, চাহদা থাকলেও 
বেশী "দূরে পাঠানো খুবই ব্যয়সাধ্য। সেজন্য ভারতীয় বা বিদেশী বাজারও তেমন 
বাড়ানো যায়ান, ফণে, পাঁরবার প্রাতপালনের জন্য ঘৃর্ণির কারগরদের ছাঁচে-গড়া সুলভ 
পজানসও যথেন্ট তোরি করতে হয়। কৃষ্ণনগরে দীর্ঘীদনব্যাপন যে বারদোলের মেলা বসে, 
তাতে কাছে'পিঠের অন্যান্য. মেলায় ও কলকাতার বাজারে প্রধানত এ পণ্য সস্তা দরে 
বাক হয়। কারিগর পরিবারের শিক্ষানাবস ছেলেমেয়ে বা মাঁহলারা সাধারণত এজাতনয় 
কাজ করে থাকেন, আর পাঁরণত পরুষাঁশিজ্পীরা জেলে, কুমোর, মাচ, তাঁতি, গুরু- 
মশায়, বাউল, সন্ব্যাসী প্রভৃতি সামাঁজক চারন্র বা অনুরূপ দক্ষতাসাপেক্ষ কাজের ভার 
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নেন। একাঁদিক 'দয়ে দেখতে গেলে, শ্রমাবভাগের এই চিরাচারত রীতির সঙ্গে এ শিহ্পাঁটর 
ভবিষ্যৎ জঁড়ত। স্থানীয় শিজ্পীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখোঁছ, বিপণনের ব্যবস্থা 
ছাড়া অন্য কিছু সরকার সাহায্য তাঁরা বড় একটা চান না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিজ্পটির 
ভবিষ্যং সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন তাঁদের ধারণা, সামাজিক চারন্রের 'টাইপ' বা 
ওই জাতীয় উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য পুরুষানুক্রমিক দক্ষতা ও দীর্ঘকালের চর্চা ছাড়া সম্ভব 
নয় বলে তার চর্চা ও শ্রীবাঁদ্ধসাধন ঘৃর্ণর অগ্রসর শিল্পীদের হাতে থাকাই শ্রেয়। কল্তু 
ছাঁচে-ফেলা সহজতর কাজ পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের যে কোন কেন্দ্রের মৃখশিল্পীরা 
হয়ত ভালভাবেই করতে পারবেন। সেজন্য সরকারণ প্রচেষ্টায় ঘার্ণ থেকে যাঁদ যথেন্ট 
সংখ্যায় ছাঁচ তোর কাঁরয়ে নিয়ে অন্যান্য মৃৎশিল্প কেন্দ্রে যোগান দেওয়া যায়, তাহলে 
সমস্ত দেশ জুড়ে এ শিল্পাটর অগ্রগাঁতর সূচনা হতে পারে। 
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লোকগাথা, লোকগশীতি, লৌকিক দেবদেবী, পাল-পারণ, ব্রতকথা, আলপনা প্রভাতব 
মতই আমাদের কুঁটিরাশল্পগাঁলও গ্রামীণ জনমানসকে যথেম্ট পাঁরমাণে প্রকাঁশত করে। 
অসামান্য কারিগর দক্ষতার প্রয়োগ্গে সহজলভ্য সামান্য উপাদানেও যে কত আঁভনব 
কুটিরাশিজ্প একদা গ্রামবাংলার ইতস্তত পাীম্টলাভ ররোছিল ও আজও বর্তমান আছে, 
তার সর্বাঙ্গশণ 'ঈববরণ এখনও সংগৃহত বা লীখত হয়ান। মসালন, বাল্‌চর শাঁড়, 
নকশনী-কাঁথা, পটচিন্র, কাঁসা-পতল 'শল্প, প্রাতমা শিল্প, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বাঁকুড়ার 
পোড়ামাটির ঘোড়া প্রভাত বিষয়ে অল্পাঁবস্তর আলোচনা হয়ে থাকলেও শোলার কাজ, 
ডাকের সাজ, কাঠ-খোদাইয়ের কাজ, পুতুলনাচের পুতুল তোরর কাজ, শঙ্খ শিল্প, 
বাঁশ, বেত ও শরকাঠির নানাবিধ ?শজ্প. অসংখ্য রকমের 'মষ্টান্ন প্রস্তৃত শিল্প প্রভৃতি 
ননা বষয়ে এখনও যথেন্ট অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনীয় 
উপাদানের যোগান ও উৎপন্ন দ্রব্যের চাঁহদা অনযাষীই এসব কুঁিপ্াশজ্প একদা গড়ে 
উঠোছল বিভিন্ন কেন্দ্রে। তাদের মধ্যে আশ্চর্য এক কুঁটরাঁশল্পের কথা আজ বলব যা সমগ্র 
বঙ্গদেশের একাটমান্র গ্রামেই অনুসৃত হযেছে । আম হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার 
অন্তর্গত দেউলপুর গ্রামের পোলো বল তৈরির কথা বলছি। “ঘোড়ো” বাঁশ নামে যে 
বিশেষ শ্রেণণর বাঁশের 'শকড় থেকে বলগাুঁলি তোর হয়, তা শুধু এ অণ্থলেই পাওয়া যায় 
আর 'বিক্রশীর একমান্র বাজার কলকাতা, এ গ্রাম থেকে তেরো-চোদ্দ মাইলের বেশশ দূর্লে 
নয়। হাওড়া-খড়াপুর রেলপথে, হাওড়া থেকে আট মাইল দূরে সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে 
মাইলখানেক পিচের সড়ক ও সাড়ে-তিন মাইলের মত কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এ গ্রামে 
পেশছানো যায়। এই পথের ধার বরাবর এক খাল আছে। বর্ধা-শরৎ-হেমন্তে সে খালে 
বহু শালাতি চ্যাপ্টা পাটাতনের ছোট নৌকা) চলে। তখন স্থানীয় আধবাসঈরা কর্দমান্ত 
কাঁচা রাস্তার থেকে জলপথে ষাতায়াতই পছন্দ করেন। ট্রেন-জার্নর সময় কুঁড় 'মাঁনটের 
মত আর শালাতিতে লাগে এক ঘণ্টার কিছু বেশী। তারপরে হাঁটাপথে যে আরও কিছুটা 
যেতে হয় তা ধরেও মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পানাপনকুরে আকাঁর্ণ, বাঁশবনে ঢাকা 
দেউলপুরের অজ পাড্রাগাঁ থেকে প্রথর সভ্যতাদবপ্ত কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্র- 
স্থলে এসে উপাঁস্থত হওযা কিছুই কঠিন নয়। এই পথে, এই ভাবেই পোলো বল 
শজ্পশরা গত সন্তর-আ'শ বুছর যাবৎ তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য কলকাতার মহাজনদের কাছে 
পেশছে দিয়ে আসছেন। 

এ অণ্চলের আর পাঁচটা গ্রামে 'ঘোড়া' বাঁশ পাওয়া গেলেও, দেউলপুরে এ শিজ্পাটর 
উৎপান্তর কারণ 'কছুটা আকস্মিক। স্থানীয় কাঁরগরদের মতে “ঘোড়ো" বাঁশের গোড়ার 
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শিকড় যত ঘন ও দূঢ়সংবদ্ধ হয়, 'তলতা”, 'জাওয়া, 'বাঁশনি' প্রভৃতি জাতের বাঁশে নাক 
তা হয় না। আর এহেন নিরেট অথচ হালকা উপাদানই পোলো বল তোরর পক্ষে প্রশস্ত। 
জনশ্রীত, কলকাতার স্‌রেন ব্যানার্জ রোডের খেলাধূলার সরঞ্জাম প্রস্তৃতকারণ প্রান 
প্রাতম্ঠান দর্ত-চৌধুরণ কোম্পানীর এক কারিগর খ্2ীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষের 'দকে 
মণিপুর রাজ্য থেকে নাকি এ শিল্পাট শিখে আসেন । দেউলপুরের ন'-দশ মাইল পাশ্চমে 
গোবিন্দপুরের (হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মাজু স্টেশনের কাছে) জনৈক কাজী 
আছম্াদ্দন তাঁর কাছে কাজ শিখে নিজ গ্রামে পোলো বল তোর শুরু করেন। তাঁর 
সহকারীদের মধ্যে দেউলপুরের দু'চারজন থাকায়, বর্তমান শতকের গোড়ার 'দিকে 
দেউলপুরে শিল্পাঁটর সূত্রপাত হয়। তারপরে এত অল্প সময়ের মধ্যে শল্পাঁট এতদ-্ন 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কয়েক বছরে দেউলপুর গ্রামের প্রায় 
এক শ পরিবারের আনূমানিক তিন শ কারগর এ কাজে 'িযুন্ত ছিলেন। সে সময়ের বাড়- 
বাড়ন্তের কথা এখনও লোকের মুখে মূখে ফেরে । তখন নাঁক বছরে ষাট লক্ষের মত 
পোলো বল তোর হত যা সূরেন ব্যানার্জ রোড ও ধর্মতলা স্ট্রগটের খেলার সরঞ্জাম 
ব্যবসায়নরা সাগ্রহে কিনে নিয়ে প্রধানত ইউরোপ ও আমোরকায় রপ্তানী করতেন। 
দেউলপুরেও সে সময়ে বাগ কোম্পানী নামে এক প্রাতিষ্ঠানের সাঁন্ট হয়। তাঁরাও সরাসাঁর 
যথেম্ট চালান দিয়েছেন বিদেশের বাজারে । প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছর রপ্তানি 
বাঁণজ্য প্র এ» থাকে। দেশশয় চাহিদাও বরাবরই কম ছিল। যৃদ্ধেব অবসানে অবস্থাত্র 
সামান্য উন্নাত হলেও সাবেক সমাঁদ্ধ আর কখনোই ফিরে আসোঁন। এই দুগসময়ে লাভের 
অংশ বাড়ানোর জন্য কলকাতার মহাজনদের সংম্রব এড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে । সেজন্য 
আগেকার বাগ কোম্পানী ছাড়াও বাগ ব্রাদার্স, হাজরা ব্রাদার্স ও কোলে আযান্ড দাস 
কোম্পানী নামে আরও িতনাট স্থানীয় প্রাতিষ্ঞানের সাৃত্ট হয়। তাঁদের অংশনদাররা 
সকলেই মাহষ্য। এ'রা উপকরণ সরবরাহ করে ও কারগর লাগয়ে এখন বছরে মাত্র লাখ 
খানেক পোলো বল তোর করেন। ভারতের বাজারে ও বিদেশে চালান দেবার দাঁরত্ব 
এখন বেশ কিছুটা এদেরই হাতে, যাঁদও কলকাতার ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও তাঁদের যথেষ্ট 
লেনদেন আছে। 

মূল উপকরণ সরবরাহের জন্য “ঘোড়ো” বাঁশের রীতিমত চাষ হম এ অণ্ুলে ।। ঝাড়েন 
বাঁশ কেটে ফেলার সময় গোড়ার ঘন 'শিকড়-জাল সমেত শন্ত অংশ গালাদা করে রাখা 
হয়। বছর দুই আগে, জামার পাঁরদর্শনের সময়, প্রতি গোড়ার জন্য মহাজনরা দাম দিতেন 
কুঁড় পয়সা । তা থেকে পোলো বল তোর হয় দৃশট। মহাজনদের গদাম ঘরের কাছে খোলা 
জায়গায় রাশি রাশ বাঁশের গোড়া অন্তত ছ" মাস ফেলে রাখা হর তাদের শন্তপোন্ত 
করবার জন্য। তারপর ফুরনের কাঁরগরেরা শতকরা পাঁচ টাকা দরে সেগ্াীলকে দা 'দয়ে 
চে*ছে-ছুলে দেন। এরপরে আসেন দক্ষ শিল্পীরা । গোড়াগ্ীলকে দটকরো করে কাটা 
থেকে শুরু করে বাটা'ল চালিয়ে সেগ্ীলকে গোল বলে পাঁরণত কর. তাঁরা নেন শতকরা 
কাঁড় টাকা । পায়ের আঙুলের নীচে আকৃঁতিহণন ?শকড়ের টুকরো কে চেপে ধরে হাতের 
তেলো দিয়ে বাটাল ঠুকে ঠুকে যে আশ্চর্য নৈপুণ্য ও 'ক্ষপ্রতায় তাঁরা বলগাঁলকে 
ণনখৃত গোল আকারে পাঁরণত করেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু গোল 
হলেই হয় না, বলগ্ীল আবার 'নাঁদ্ট পাঁরধি: হওয়া দরকার। সাইকেল পোলোযষ 
ব্যবহৃত বলের পারাধ ন' ই .আর ঘোড়ার পোলোর ব্যবহৃত বলের পাঁরাঁধ যথাক্রমে 
দশ ইণ্টি “আমেরিকান সাইজ) ও সাড়ে-দশ ইণ্টি (ভারতীয় সাইজ')। এর পরের 
প্রার্য়াগলিতে দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। উকো ও শিরীষ কাগজ দিয়ে 'মাজতে' 
লাগে তিন টাকা শ আর 'হোয়াইাটং রং বা এনামেল রং লাগাতে পড়ে চার টাকা শ। 
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কলকাতার মহাজনরা বিনা রঙের বলই পছন্দ করেন। স্থানীয় মহাজনরা বিদেশে সরাসাঁব 
রপ্তানির ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু দেশীষ চাঁহদা মেটাতে গ্রামের কারখানাতেই বলগলিকে 
রং কাঁরয়ে নেন। কারগরদের যন্দ্পাঁতি, শিরীষ কাগজ, রং প্রভৃতি সরবরাহ করা ও 
তোঁব পণ্য গ্রাম থেকে কলকাতার ব্যাপারশীদের আড়তে 'নয়ে আসা তাঁদেরই দায়ত্ব। এহু 
ঝাঞ্চ পুইয়েও তাঁদের সামান্যই লাভ থাকে । রঙের প্রলেপহবঈন বলের শতকরা উৎপাদন 
খরচা প্রায় চজিলশ টাকা: বিক্রী হয পণ্টাশ টাকায় । “হোয়াইটিং ওসএনামেল রং লাগানো 
বলের শতকরা উৎপাদন ব্যয় যথাক্রমে ষাট ও একশো টাকা আর পাইকারী 'বক্রণর দব 
সম্তর ও একশ' কুঁড়ি টাকা । এত অল্প লাভে ও বতমান সংকুচিত চাঁহদায় এই আভিনব 
কুঁটরশিক্পাঁট আর কতাঁদন 'িকে থাকবে বলা শন্ত। দেশে বদেশে বক্র বাজার 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে এই গ্রামীণ শিল্পীগোষ্ঠী বেশ কিছু কববার ক্ষমতা রাখেন না। 
সেক্ষেত্রে সরকাবাঁ সাহায্য সম্ভব কিনা সেকথা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ভেবে দেখতে পারেন। 
সং 

প্রধানত এই আশ্চর্য কুটিরাঁশল্পাঁট 'কভার' করতেই দেউলপুরে গিয়োছলাম। কিন্তু 
ক পূর্ব কি পাঁশ্িমবঙ্গে এমন গ্রাম অল্পই আছে যেখানে ভ্রমণের 'নর্ধারত উদ্দেশ্যকে 
নানাভাবে সম্প্রসারত করা যায় না। পুরাকীর্তর সন্ধানে যেখানে গিয়োছ, সেখানে হণাৎং 
মুখোমুখি হয়োছ অজানত কোন লৌকিক দেবদেবীর; গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা বা কার.- 
কলার অন্বেষণকালে সহসা উত্তীর্ণ হয়োছ উৎসব-পার্বণের আঙ্গিনায় । আবার কখনো 
বা কুটরাশি্পের তল্লাসে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রত্যাশিতভাবে সংগ্রহ করোছ অপূর্ব দব 
িংবদল্ত, লোকগাখা, লোকগশীতি। দেউলপুরেও তাই হল। খবর পেলাম, গ্রামের 
পাশ্চমপাড়ায় ঘোষ পাঁরবারের পূর্প্রুষদের 'নার্মত পোড়ামাঁটর অলংকরণযুুক্ত 
বারোচালা এক শবমন্দির আছে। 'িতন থাক ছাদযুস্ত বারোচালা ই+টের মাঁন্দর পাশ্চম- 
বঙ্গে খুবই বিরল: গ্রাম-গ্রামান্তরে অনেক ঘোরাঘুরি করেও অদ্যাবাধ আমি দ7ীতনাঁটব 
বেশন দোখাঁন। কালাবিলম্ব না করে সেজন্য সেখানে গিয়ে হাজির হলাম । উত্তরমূখী ছোট 
মান্দর। দৈর্ঘযপ্রস্থ এগারো ফুট; উচ্চতা পাঁচশ ফুটের বেশী নয়। সামনের ও দু'পাশের 
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দেওয়ালে বাঁকানো কার্নিসের নশচ-বরাবর একসারি করে উৎকৃষ্ট "টেরাকোটা প্যানেল 
এখনও অক্ষত আছে। 'বিষয়বস্তু_-রামায়ণ-মহাভারতের কাহন, পৌরাণক দেবদেব", 
দশাবতার, কৃষণলণীলা, দু'একাঁট সামাজিক দৃশ্য ও িতনাট পশুর পৃথক রূপায়ণ, যথা-- 
হাতি, ভালুক ও ঘোড়া । বাংলা-মান্দিরে ভ্রমণ, শিকার-দশ্য বা কুচকাওয়াজ দেখানোর 
প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে আনুসাঁঙ্গকভাবে পশু-ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে সত্য, ?কন্তু 
এক-একটি টালেতে আলাদা আলাদা পশুমৃর্ত খোদাই করা হয়েছে, এমন বড় একটা 
দেখা যায় না! ১২৫০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জাঁটরাম ঘোষ এ মান্দর নির্মাণ 
করান। সাবেক প্রাতিষ্ঠালাঁপাঁটি পরবতাঁকালে সংস্কারের সময় অপসৃত হয়েছে । তাতে 
নাকি নির্মাতার নাম যজ্ঞেশবর মিস্ত্রী ও তার 'নবাস হাওড়া জেলার ডোমজ্‌র থানার 
কেশবপুর গ্রাম বলে উীল্লিখত ছিল। মান্দরের কাছেই ঘোষ পারবারের জীর্ণ ভদ্রাসন। 
তাঁদের বিস্তীর্ণ জমিদারর আয় থেকে প্রাসাদতুল্য এই দোতলা বাঁড়টি প্রায় দেড় শ 
বছর আগে নামত হয়োৌছিল। এখন পলস্তারা উঠে গিয়ে লোনাধরা ইন্টের হাহাকার 
বেআরু হয়ে পড়েছে নানা স্থানে । লতাগল্মে ছেয়ে গেছে চাঁরাঁদক। পঙ্কের কাজ করা 
প্রশস্ত ঠাকুরদালানাটির সুন্দর সঙ্জাগ্‌লি খসে পড়েছে বহুকাল। একদা সেখানে মহা- 
সমারোহে দূর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা হত । আজ সে সবই স্মৃতিকথা মাগ্র। সে স্মাতি- 
চারণ করবার জন্য, দু'বছর আগে আমার পাঁরদর্শনের সময়, এক বদ্ধা বেচে ছিলেন এ 
পারবারে বিন সম্াদ্ধির প্রাতাীনাধর মত। 'তাঁন এই বাঁড় ও এ মান্দরের প্রাতষ্ঠাতা 
জাঁটরাম ঘোষের ভ্রাতৃষ্পুন্রী বগলাবালা মিন্র। আটানব্বুই বছরের রোগজনর্ণ শরীর 1নয়ে 
এক প্রায়ান্ধকার ঘরে তিনি বিছানার সঙ্গে মিশে ছিলেন। যখন মা বলে ডেকে তাঁর কাছে 
গিয়ে বসলাম, লোলচর্ম, শশর্ণ হাত তুলে আত ক্ষীণ কণ্ঠে শুধোলেন, আমাদের 
খাওয়া হয়েছে 'কনা। হয়েছে, শুনে যেন পরম তৃপ্তি পেলেন। তবু ক কিছ মনস্তাপ 
তাঁর অবসন্ন মনে রয়ে গেল নাঃ এই বৃহৎ একান্নবতর্শ জাঁমদার পাঁরবারে কন্রর আসনে 
আঁধাম্ঠত থেকে আতাঁথসৎকারে একদা তান সদাতৎপর 'ছলেন। আমাদের মত কত শত 
আগন্তুক একদা এখানে সসম্মানে অভ্যার্থত হয়েছেন, বিশেষ করে উৎসব-পার্বণের সময় । 
আজ জরাগ্রস্ত বার্ধক্যে নিজের হাতে আঁতাঁথসৎকারের অক্ষমতায় কোন ক্ষোভ ক তাঁর 
মনে উণক দিয়ে গেল না? অতীতের দু'টো কথা শুনব ভেবে তাঁর পায়ের কাছে এসে 
বসোছিলাম। কিন্তু তাঁর এমন শারীরিক সামর্থ্য ছিল না যে আমায় নাধিত করেন। ভেবে- 
ছিলাম, আর একবার যাব দেউলপরে : তিনিও হয়ত একট সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিছঘাঁদন 
আগে খবর পেলাম তিনি আর ইহলোকে নেই। ঘোষ পাঁরবারের অতীতের সঙ্গে একটা 
বহৃমূল্য যোগসূত্র চিরাঁদনের মত 'ছন্ন হয়ে গেল। পশ্চিমবাংলার প্রাচীন যেসব পাঁরবার 
একদা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ 'ছলেন তাঁদের বষয়ে অনুসন্ধান আমার কাছে মামহঁল 
গবেষণামান্র নয়, আনন্দের উৎসও বটে। একালের বাঙালীর সমস্যাজজারত আবহাওরা 
থেকে সেকালের বাঙালশর সরল জশীবনযান্রায় ফিরে যেতে পারলে-_ষতই অলীক হোক -- 
যেন একট; মান্তুর স্বাদ পাই। আসলে. ভাবষ্যং যখন অন্ধকার, বর্তমান যখন ঘন্ত্রণায 
নশল, তখন অতশতমুখশ সেতুর দাম বেশী হওয়াই স্বাভাবক। 

ঘোষবাঁড়র পুরনো দিনের, সম্পদের দিনের কথা ভাবতে ভাবতে খালের ঘাটে এসে: 
শালাতিতে চাপলাম । দু” লাগ এগোতেই মন ফিরে এল বর্তমানে, আর এক আশ্চর্যসুন্দর 
পাঁরবেশের মধ্যে। দুই তীরের বড় বড় শিরীষ গাছ ডালপালায় জড়াজাঁড় করে সবুজ 
চাঁদোয়া বিছিয়েছে খালের জলের উপর । এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। 
গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে, বুদ্‌বুদ উঠছে, ছোট ছোট ঢেউ 
গোল হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ছে চারাঁদকে। গলুই-এ দাঁড়য়ে লাগ ঠেলছে মাঁঝ। জল কেটে 
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তরতর করে এগিয়ে চলছে শালাতি। বিকেল পড়ে আসছে। দু'পাশের উ“চদ ভাঙ্গায়, গাছের 
ছায়ায়, এখানে-সেখানে কু'ড়েঘর, লোকবসাঁতি। নৌকা এসে ঠেকল এক ঘাটে। পাড়ের 
উপর ভূরে শাঁড় পরা এক কিশোরী দাঁড়য়ে ছল; নৌকোর মাঝি, তার বাবার হাতে 
সে একটা লণ্ঠন দিয়ে গেল। কত রাত অবধি বাবাকে শালাত ঠেলতে হবে কে জানে। 
কলকাতা থেকে ডোল প্যাসেঞ্জাররা ফেরে সন্ধ্যার পর। তারাই প্রধান খদ্দের। যাবাব 
সময়েও মেয়োটকে দেখেছিলাম । গায়ছায় মোড়া সানাকতে করে ডালভাত 'দয়ে 'গিয়োছল 
বাবার জন্য। ঘাট থেকে মুখ 'ফাঁরয়ে শালাতি আবার খালের পথ ধরল । ফাঁকা মাঠে এসে 
পড়েছি এবার । উপরে নীল আকাশ । দু'পাশে সবুজ ধানক্ষেত। শরতের শুরুতে শাপলা 
ফুটেছে খালের জলে । হাত "দয়ে ধরা যায়, তুলে নেওয়া যায় সে ফূল। ধানক্ষেতের কাছ্ছে 
নৌকা 'ভাঁড়য়ে ধানের শিষেও হাত বোলানো যায়। চলাতি নৌকো থেকে খালের জনে 
পা ডুবিয়ে রাখা-সে তো এক স্বর্গসখ! শরৎ-হেমন্তে এ ভ্রমণের তুলনা হয় না। 
কলকাতার এত কাছে প্রকৃতির সঙ্গে যে এতদূর অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, তা না দেখলে 
[ব*বাস করা শন্ত। অল্প আয়াসে, নামমান্র খরচায় একটা পাঁরপূর্ণ ছুটির দন উপভোগ 
করাই যাঁদ আভপ্রেত হয়, তবে দেউলপুর ভ্রমণ যে অন্যতম শ্রেম্ভ উপায় তাতে সন্দেহ 
নেই। 
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াকশোরশ কর্মকারের খবর অনেকাঁদন পাইণি। বছর তিনেক আগে তাব সঙ্গে যখন 
দেখা হয়োছল, তখনই' তার বয়েস ষাটের উপর । অনেকক্ষণ তার কুশ্ড়েঘরের দাওয়ায় বসে- 
ছিলাম; অনেক কথা হয়োছল তার সঙ্গে । যখন চলে আস, আবার যেতে বলোছিল। তা 
আর হয়ে ওঠেনি । ভগবান তাকে দীর্ঘজশবী করুন, কর্মক্ষম রাখুন। ছেলেরা তার বড় 
হয়েছে, রোজ্গারপাত করছে । বার্ধক্যে শরীর যদি একেবারে ভেঙে না পড়ে, তা হলে 
আর্ক ব। সাংসাঁরক কম্ট তাকে হয়ত পেতে হবে না। আমার বড় সাধ সে এখনও বেশ 
ধকছাাদন বেচে থাকুক । না হলে গ্রাম-বাংলার একি সুকুমার কুঁটরাঁশল্প তার একজন 
একনিম্ঠ সাধককে হারাবে । 

বাজারবোঁড়য়ার কথা, কিশোরী কর্মকারের কথা আমি প্রথম শুনি জয়নগর-মাঁজল- 
পুরনিবাসণ শ্রবীগোপেন্দ্রক্ক বসু মহাশয়ের কাছে, খানি 'বাংলার লৌকিক দেবতা" নামের 
উৎকৃষ্ট বইখাঁন লিখে কয়েক বছর আগে “রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন। তাঁরও বয়স বাটের 
উপর। কিন্তু এখনও কয়েকটা টাকা ও আর একপ্রস্থ ধ্াাত-পাঞ্জাব সম্বল করে এবং 
নামমাত্র এক বোঁডং ও তাঁর ির-সহচর ছাতাট বগলে নিয়ে দর্ঘ গ্রামপারব্রমায় [তান 
যেকোন সময়ে বৌরয়ে পড়তে পারেন অনায়াসে । তাঁর মতো সৎ, 'নললস ও আতমপ্রচার- 
বিমুখ আরও কিছু এফল্ড-ওয়াকবার' পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নাবিধ সরেজমিন 
অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ভরসা হয়, লাইর্েরীতে হা বাড়ালেই পাওয়া 
যায় এমন অনায়াসলভ্য সংবাদ ছাড়াও বাঙালীব বহুমুখী জীবনচর্ধযা সম্পর্কে আরও 
নতুন নতুন তথ্য তাঁদের দ্বারাই সংগৃহনত হবে। 

গোপেনবাবুই পথ দোঁখয়ে নিয়ে গেলেন বাজারবোৌঁড়য়ায়। সেখানকার এক আঁভনব 
অথচ ক্ষয়িফু কুটিরাশল্প সম্বন্ধে দেশের লোক জানতে পারুূক এইটুকু শুধু তাঁর 
আভপ্রায়। কলকাতার গাঁড়য়া থেকে জয়নগর-মজিলপুরগামী বাসে চেপে বেশ সকাল- 
বাসে করে মাইল ছয়েক দূরের বাজারবোৌঁড়য়ার মোড়ে নেমে শেষ আধ মাইলটাক পথ 
পায়ে হেটে উপস্থিত হয়োছলাম কিশোরী কর্মকারের কুটিরে। সামনের চালার নশচ 
শদয়ে বাঁড়র ভিতরে যাবার পথ । তার দু পাশে গোবর-নিকানো উশ্চু মাটির দাওয়া । তার 
একটিতে বসে, খুব ছোট কোদালের মত এক যন্ত্র দিয়ে এক কাঁচা কাঠের গুপড়র উপরকার 
ছাল তুলে ফেলছিল কিশোরী কর্মকার। আমাদের দেখে, কাঁধে গামছা ফেলে, দাওয়া থেকে 
নেমে এল সসম্দ্রমে। তার কুঁটিরে শহুরে লোকের পায়ের ধুলো কদাচিৎ পড়ে। বললে 
সেকথা । তারপরে আমাদের উদ্দেশ্য শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তার শিজ্পীজশীবন 
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সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে, ফটো তুলতে কলকাতার কোন বাবু যে মেহনত করে এত দূরে 
আসতে পারেন, সেকথা যেন সহসা বুঝে উঠতে পারল না। ততক্ষণে ছোট ছোট কয়েকাঁট 
ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছে_কিশোরীর নাতিনাতনি বোধ হয়। বাড়ির ভিতর থেকে 
মাদুর এনে তারা চটপট বিছিয়ে ফেলল দাওয়ার উপর । গাছ থেকে ডাব পাড়বার জনা মহা 
হাঁকডাক শুরু করে দল িশোরী। তার কাজের কথা, ফটো তোত্ল্লার কথা. সব পরে 
হবে_আগে একট; 'জারিয়ে নিই-কত কষ্ট করে কত দূর পথ এসোঁছ আমরা । নগর- 
সভ্যতার বাইরে আতিথেয়তার এই সহজ সরল ধারাঁট এখনও অক্ষুগ্ন আছে দূরের গ্রাম- 
গুলিতে । সামান্য উপচারে অপাঁরচিত আগন্তুককেও কাছে টেনে নেবার মধ্যে অমাঁয়কতা 
এতই স্পম্ট যে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। ভাবের জল খেয়ে দাওয়ায় মাদুরের 
উপর সকলে গিয়ে বসলাম গুছিয়ে। তারপরে নোটবই হাতে 'নয়ে ধিজজ্ঞাসাবাদ শুরু 
হল। 

এ গ্রামে কশোরীদের বসবাস বহুকালের। বাংলা ১১৯০ সালের পুরনো জারপের 
কাগজপন্ন নাক এখনও তার কাছে আছে। সেসব দাঁলল তখনই আমাদের দেখাতে না 
পারলেও তার এ ডীক্ত ভ্রান্ত নাও হতে পারে। এ গ্রামের দুশতন মাইলের মধ্যে মান্দর- 
বাজারের কেশবে*বর শিবের বৃহৎ আটচালা মান্দরাঁট, উৎসর্গালাঁপ অনুসারে, ১৯১৫৫ 
বঙ্গাব্দে প্রীতম্ঠিত। কাছাকাঁছ হাউড়ি-হাটেও একাধিক প্রাচীন মান্দরের অবশেষ দেখা 
যায়। দু'শ বছর আগে ২৪-পরগণা জেলার এ অণ্চলে সুন্দরবনের বস্তার অনেক বেশী 
থাকলেও এতগুীল বড় বড় দেবালয়ের নাঁজরে প্রমাণ হয় যে, ঠিক এই এলাকাটিতে তখন 
রীতিমতো লোকবসাঁতি 'ছিল। সেই স্বয়ংনর্ভর গ্রামীণ সমাজের এক পাশে এই কর্মকার 
পাঁরবারের হয়ত স্থান হয়োছিল। কশোরীর আদ প7র্ষেরা ঠিকক ধরনের কাজ 
করতেন, সেকথা আজ আর কেউ সাঁঠক বলতে পারে না। তবে গত দুশতন পুরুষ ধরে 
এ পাঁরবার প্রধানত কাঠ-খোদাই শিল্পী । রথের কাঠামো ও 'বাবধ মৃর্ত, দেবদেবীর 
কাঠের বিগ্রহ, বৃষকাম্ঠ ও পতুলনাচের কাঠের পুতুল বানানোই তাঁদের পৈতৃক পেশা । 
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আগে এহেন পাঁরবার আরও কয়েক ঘর ছিল এ গ্রামে। এখন িশোরীই 'শিবরাির 
সল্‌তে। বৃষকান্ঠ ছাড়া অন্য 'জানসের অর্ডার বড় একটা পায় না বলে পৃতুলনাচের 
পুতুল তোর করাই তার বর্তমান পেশা । বাজারবোঁড়য়া থেকে মাইল দেড়েক দূরে 
চৈতন্যপুর গ্রামে এ 'শল্পের আর একজন কুশলশ কারগর আছেন--সতাশচন্দ্র হালদার । 
1তানও বয়সে প্রবীণ। এ দু'জন গত হলে এই আঁভনব কুটিরাশিল্পাট এ অগ্চল থেকে 
লোপ পাবে। 

প্রসঙ্গত, এই এলাকার কাছাকা'ছ কয়েকাঁট গ্রামে «ঘ নানারকম কুটিরশিহপীর বস- 
বাস দেখা যায় সে এক আশ্চর্য ঘটনা । চৈতন্যপুরে কয়েক ঘর মৃত্থীশ₹পীও আছেন। 
তাঁরা মাঁটর খেলনা-পূতুল ও প্রাতমা নির্মাণ করেন। পটের কাজেও তাঁদের দক্ষতা 
আছে শুনোছ। বাজারবোঁড়রার এক মাইল দাক্ষিণে, মহেশপুরে, শোলা-শিল্পী পাঁরবারের 
সংখ্যা চাজলশের কম নয়। দেড় মাইল উত্তরের সরদনায় তের-চোদ্দ ঘর ম.সলমান পটঃয়ার 
বাস। আর দু' মাইল দাঁক্ষণ-পুবে গোপালনগর তো কুম্ভকার ও মৃীশজ্পীদের জন্য 
বখ্যাত। 

গ্রামীণ কারুঁশণ্পের এই 'নাবড় পাঁরবেশের মধ্যে কিশোরী তার পৈতৃক পেশায় 
নিযুক্ত আছে সারা জীবন। ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার কাছে সেই যে হাতুঁড়-বাটাঁল 
ধরতে শিখোছল, আজও তাতে বরাম নেই। রথ তোরর মতো বড় কাজ, দক্ষতাসাপেক্ষ 
কাজ আজন্7ন আর পাওয়া যায় না। পুরনো রথ মেরামতির কাজও কদাচিৎ আসে॥ 
এলে, রথের কাঠামো সারাই করা ছাড়াও কাঠ খোদাই করে ঘোড়া, সারাঁথ, পরণ প্রভাতর 
নিরেট মার্ত তোর করতে হয় বলে দক্ষতা দেখাবার ছু অবকাশ পাওয়া যায়। কাছে- 
পিগের চৈতনাপুর, ভবানীপুর ও জয়নগর-মজিলপুরের তোলপাড়ার কাঠের রথগুলি 
কিশোরী ও তার সহকমাঁদের তোর। এহেন শিল্পসান্টর সুযোগ জীবনে আর হয়ত 
হবে না বলে সেগুঁলর উপর [কিশোরীর মমত্ববোধ যে কত গভীর তা কথায় কথায় বেশ 
বোঝা যায়। এখন শেষ জীবনে তাকে এমন পথ ধরতে হয়েছে, যেখানে ধনশলোকের 
পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও চলতে পারে। কিশোরী তাই বাড়তে বসে পুতুলনাচের কাঠের 
পূতুল বানায়, নানা রঙের সাজপোশাক পাঁরয়ে তাদের পালাগানের এক-একাঁট চারন্রে 
পাঁরণত করে, তারপরে দ.চারজন সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে উৎসব-পার্ধণের জমায়েতে নাচ 
দেখাতে বোরয়ে পড়ে। 

২৪-পরগণার এ অণ্খলে দক্ষ পূতুল-নাচিয়ে হসেবে বেশ খ্যাতি আছে কিশোরণর। 
কোন কোন অনুষ্ঠানের উদ্যোস্তারা প্রীত বছরই তার দলকে ডাকেন । জয়নগর-মাঁজলপুরের 
কার্তক মাসের রাসমেলা, সেখান থেকে দু" মাইল পুবে তুলসঘাটার মণ্ডলদের বৈশাখ 
মাসের গোম্ঠমেলা, দেড় মাইল উত্তরের বহড়ুর ঝসুদের রাসমেলা, বজবজের ঘোষ- 
পারবারের দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কিশোরীর উপাস্থতি নিয়মিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্মেলন থেকেও সে মাঝে মধ্যে আমান্তিত হয়েছে । '৭ছাড়া বায়না পেলে 
অন্যতও যায়। 

তার এত সমাদর কিন্তু প্রধানত প্রাচীনপল্থঈীদের কাছে, যাঁরা গাম-বাংলার এই শিল্প- 
নাট্যাটকে সনাতন রুূপেই দেখতে চান। আধ্যানক 'পাপেট্‌্-শো'-র সঙ্গে তার তুলনা 
করতে যাওয়াটাই ভূল । প্রথমত, দু'ফুট-আড়াই ফট উচ্চতার কাঠের পৃতুলগ্ীলর 
কোমরের নীচের অংশ খোদাই করা হয় না, বলে তাদের পা থাকে না। সেজন্য পা ফেলে 
হেত্টে-চলে বেড়ানোও তাদের 'দয়ে দেখানো যায় না। কেবলমাত্র গলা, কোমর, কাঁধ ও 
কনুই-এর কাছে জোড় থাকে বলে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সণ্চালনই শুধু দেখানো যায়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁ হাতের কনুই-এ কব্জা লাগানো হয় না; সেজন্য ডান হাতটিই শুধু 


দেখা হয় নাই-_-৬ ৮১ 


ঘোরাফেরা করতে পারে। পাপেট্‌্শো”র পৃতুলের মতো চোখের পাতা ফেলতে পারে 
না, মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে না, সাজপোশাকও অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। নানান 
বৈজ্ঞানিক সহায়তাপদস্ট এই আধ্যানক প্রাতিযোগণর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে 'িশোরখব 
1শল্পস্যন্টির চটক অনেক কম। তবু পঙ্লণগ্রামের দর্শকদের কাছে তা মনোহারী এইজন্য 
যে, নাচের পালাগ্দীল কালজয়ী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে 
আহৃত। গ্রামীণ জনতার কাছে সেসব কাহিনীর আকর্ষণ এখনও যে কত গভশর, তা 
শহরে ফুলবাব্‌ ছাড়া আর সকলেই জানেন। প্তুলগ্ীলর অঙ্গভাঁঙ্গ অপেক্ষাকৃত 
সীমিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে পালাগান চলতে থাকে বলে দর্শকদের রসগ্রহণে বিশেষ বাধা 
হয় না। 

পূতুলের নিম্নাঙ্গ যে বাদ 'দিয়ে তোর হয় সেকথা আগেই বলোছি। মাথা, ধড়, দুই 
হাত ও কোমরের নচের সামান্য একটু অংশ আলাদা কাঠের টুকরোয় তোর করে ধড়ের সঙ্গে 
শিক 'দয়ে লাগয়ে নেওয়া হয়। কাঁধ ও কনুই-এ কক্জা বসানো থাকে যাতে অদৃশ্য সুতো 
টেনে তাদের নড়ানো-চড়ানো যায়৷ মাথা ও ধড়ের নীচে যে শিক বসানো থাকে, সেগ্গালকে 
মোচড় দিয়ে মাথা ও ধড়কে দু'পাশে ফেরানো যায়। ?পঠের দকের অংশ যতখানি সম্ভব 
খুবলে ফেলে দিয়ে পৃতুলগুীলকে হালকা করে নেওয়া হয় ও নাচাবার দণ্ডাঁট কোমরের 
নীচের অংশের ভিতর 'দয়ে এসে এই শন্য স্থানাঁট আঁতন্রম করে মাথার নীচে সংবদ্ধ 
হয়। "াঁরন্র' অনুযায়ী পাঁরচ্ছদ ছাড়াও শণের চুল, গোঁফ, দাঁড় ও অলংকার ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । মুখমণ্ডল বা অন্য অনাবৃত অংশে রং লাগানো হয়_যেমন কৃষ্ণের শ্যাম 
বা রাধিকাব সোনালী । নাচের 'স্টেজ'ও যারপরনাই সাদাসধে। একেবারে সামনে থাকে 
মাদুর বা দরমার এক অনুচ্চ বেড়া । পৃতুল-নাঁচয়ে ও গায়কেরা বসেন সেই বেড়ার পছনে। 
তাদের পশ্চাতে, একটু তফাতে, খুব চটকদার রঙে আঁকা মালা-হাতে-পরী, ফুলে-ভরা- 
বাগান প্রভৃতির ণসন' টাঙানো থাকে। কিশোরী এসব দৃশ্যপট হয় নিজেই একে নেষয 
নয়ত সরদনা গ্রামের মুসলমান পট/য়াদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। ্্যেটা 'মার্কন' থানের 
এক 'পঠে তেক্তুলবীচির গুণ্ড়ো সদ্ধ-করা আঠার প্রলেপ লাগিয়ে যে জমিন তৈরি হয়, 
তার উপর সাধারণত জল-রং দিয়েই এসব সন" আঁকা হয়ে থাকে । পালা শেষ হতে যে 
দুশীতন দন সময় লাগে তার মধ্যে এ পশ্চাৎপট বড় একটা পালটানো হয় না। 

জিজ্ঞাসাবাদ এতদূর অগ্রসর হবার পর কাঠ-খোদাই কাজটা ঠিক ?িভাবে করা হম 
সে কথায় এলাম। কশোরী বললে, সে কাজেই তো বসৌছিলাম বাবু, যখন আপনারা 
এলেন। চলুন হাতে-হাতিয়ারে দেখাই আপনাদের । দাওয়ার অপর অংশে সেই কাঠের 
গুপড়টার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল কিশোরী । হাতিয়ার বলতে, ছাল ছাড়াবার জন্য 
খুব ছোট কোদালের মতো ধারালো ব্লেড-এর একটি যন্ত্র ও ছোট-বড় সাইজের দচার 
প্রস্থ হাতুড়ি-বাটালি। প্রথম যল্াট নিয়ে অবলশলার্রমে সবটা বাকল সে ছাঁড়য়ে ফেলল। 
সদ্য গাছ থেকে কাটা রসযুস্ত নরম 'জিউলশ কাঠ ব্যবহার করাই রীতি। এবার হাতুঁড্র- 
বাটাল তুলে নিয়ে খোদাই কাজ শূর্‌ করল কিশোরী । বাটালি যে এত ক্ষিপ্র ও নির্ভূল- 
ভাবে চালানো বায়, তা চোখের উপর ঘটল বলেই বিশ্বাস করতে পারলাম। দেখতে 
দেখতে আট-দশ মিনিটের মধ্যে সেই নিরবয়ব কাঠের কু*দোর গায়ে চুলের রেখা, কপাল, 
চোখ, নাক, মুখ. কান, চিবুক, গলা--সব ফুটে উঠল যেন মন্বলে। একমনে এতক্ষণ 
কাজ করে হাতুড়ি-বাটালি নাময়ে রাখল কিশোরী । এপাশ-ওপাশ ঘাড় 'ফারয়ে ভাল 
করে দেখল তার স্ান্টকে। তারপরে সলজ্জ একট হাঁস টেনে এনে, বললে_দৈখলেন নো 
বাব! এইভাবেই পৃতুল গড়াঁতাছ বহুকাল । আম মনে মনে ভাবলাম-_বহকাল নয়, বহু 
পুরুষ। আমাদের আধকাংশ কুটিরাঁশল্পের দক্ষ কারিগরদের যে অসামান্য নৈপ্‌ণ্য তা 


৮৭ 


বংশান্ক্মিকভাবে আর্জত বলেই আমার স্থির 'বশবাস। অনেক ক্ষেত্রেই সে অতুলনশয় 
পারদার্শতা এক পুরুষে সম্ভব নয়। সহজ করে কথাগুলো বললাম িশোরশীকে। 
অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলল না-যেন আমার উীন্তর তাৎপর্যটা ভাল করে বিশ্লেষণ 
করে দেখছে মনে হল। তারপরে ধীরে ধীরে যেন নিজের মনেই বললে--তাই যাঁদ হবে 
বাবু, তবে আমাদের এত পুরুষের এই পেশা আমার ছেলেরা 'নিলে না ক্যানে? তারা যে 
ক কাজকাম করে তা দেখাই বাবু আপনাদেরকে । গভীর পাঁরতাপে কিশোরীর গলাটা 
যেন ধরে এল। 

কিশোরীর ছেলেরা এক-আধবার বাঁড়র বাইরে এসে আমাদের আলোচনা শুনে গেছে, 
শকন্তু তাতে যোগ দেয়নি, কোন উৎসাহও দেখায়নি। এইবার কিশোরীর আমল্পণে বাঁড়র 
শভতরে ঢুকে দোখ, উনের পাশে যে কামারশালা, তার হাপরের আশপাশে ছেলেরা তার 
নানা কাজে ব্যস্ত। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, একরাশ অস্ত্-চিকৎসার যন্ত্রপাতি তারা 
ইতিমধ্যেই তোর করেছে, আরও বানানোর কাজ চলছে। দরজার কাছে দাঁড়য়ে কিশোরী 
শুধু বললে দেখুন বাবু, আপনারাই দেখুন; আমার ইসব দেখে কাজ নাই। 

ছেলেদের সঙ্গে কথা বললাম 'িছুক্ষণ। তাদের যুক্তি তক্ষ ও সধাক্ষপ্ত। পুতুল- 
নাচের কাঁরগর ও পালা-গাইয়ে হিসেবে তাদের বাবা মাসে যা উপার্জন করেছে এতাঁদিন, 
তাতে সামান্য জমিজমার আয় যোগ করে আগে হয়ত কোনগাঁতকে সংসার চলে গেছে। 
এখন বার্ধত পাঁরবারের খরচ মেটানো অসম্ভব। শুধু এখন কেন, অনেক দিন আগে 
থেকেই অসম্ভব । কর্মকার পাঁরবারের জাতিগত বাঁ্ত তাই. তারা ছাড়োনি; শুধু তার 
অর্থকরী দকটার চর্চা করে বর্তমান দার্দনে সংসার রক্ষার চেস্টা করেছে মান্র। শল্য- 
এচাঁকৎসার এসব যন্ত্রপাতি বারুইপুরের সরকারী কারখানা থেকে ইলেকট্রোপ্লেটিং কারয়ে 
শনয়ে তারা ভাল দ।মে কলকাতার বাজারে বব্ষী করে। স্বীকার করতে বাধা নেই, তাদের 
আ'ম দোষ করতে পাঁরান, ববমর্ষ কশোরীকেও সান্তনা দিতে পাঁরান। এ সেই অমোঘ 
আর্থনীতক ও সামাঁজক স্কট, যার কবলে পড়ে আমাদের আরও অনেক গ্রামীণ চারু- 
শশল্প হয় ইীতপর্বেই লোপ পেয়েছে নয়ত আল্তম 'দনগুীল গুনছে । পরাজতের মনো- 
ভাব গনয়ে আম সেজন্য চাই ?কশোরণ কর্মকার আরও অনেক দিন বেচে থাকুক; আরও 
অনেক দন ধরে এ কুঁটিরাশল্পাঁটর সেবা করুক । কিন্তু চিরজীবী সে কখনই হতে পারে 
না। আজ হোক, কাল হোক, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাজারবোঁড়িষ, * পতুলনাচের হীতি- 
কথায় যে ছেদ পড়বে, তাতে আর সন্দেহ নেই। 
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'মার্টন রেল' বন্ধ হওয়ায়, প্রত্যহ যাঁরা এ রেলপথ ব্যবহার করতেন, তাঁদের থেকে 
আম কিছু কম দুঃখিত হইনি। কলকাতার কাছাকাছি নিরুদ্দেশ ভ্রমণের আত মনোরম 
এক উপায় আমার হাতছাড়া হয়েছে। সে যে কী আপসোস 'ি করে বোঝাই ! কলকাতার 
দিকের প্রান্তিক স্টেশন হাওড়া ময়দানে কতবার গিয়ে দ্রেনে চেপে বসোছ। আমতা, 
শিয়াখালা, চাঁপাডাঙ্গা গন্তব্যস্থল যা-ই হোক না কেন. কিছু এসে যায়ান। ঘন- 
বসাঁতি শহরতাঁলর বাঁড়ঘর ছয়ে ছুয়ে, পল্লীঅণ্চলের 'নিকনো উঠোন, পানাপুক্র, 
হাটতলা ডাইনে-বাঁয়ে রেখে, গ্রামপ্রান্তের খেজুর-নারকেল-আম-কাঁঠালের বাগান পার 
হয়ে, উদারপ্রসার প্রান্তরে গিয়ে পেপছনোর মধ্যে যে অভনষ্টহীন এক রোমাণ্চ ছিল তার 
স্বাদ আর পাব না একথা ভাবতেই খারাপ লাগে । রোমান্টিক অনুভূতি ছাড়াও হাওড়া- 
হুগলী জেলার মেহনতাঁ মানুষের একেবারে কাছাকাছ আসবার সংহদ্বারও ছিল এই 
মার্টনের রেল। নিম্নমধ্যবিত্ত জনতার সুখদুঃখের সমভাগন হবার*্* আপনজনের মতো 
দুশ্দণ্ড তাঁদের পাশে গিয়ে বসবার এর চেয়ে আর ভাল উপায় ছিল না। আজ সেসব 
স্মাতিকথা মাত্র। 

আঁটপুরের ববষয়ে লিখতে বসে মাটন রেলের অন্ত্যোষ্ট দিয়ে শুরু করবার একট; 
কৈফিয়ত আছে । কলকাতা-হাওড়াবাসঈদের পক্ষে আঁটপুরে যাবার সহজতম সড়ক ছিল 
এই রেলপথ । হাওড়া ময়দান স্টেশনে রেলে চেপে, 'বাঁচন্র আভজ্ঞতার ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, 
ঘণ্টা দুই-আড়াই পরে আঁটপুরে নেমে গেলেই সেখানকার অপূর্ব মান্দরগাীলির একেবারে 
কাছে গিয়ে পেশছনো যেত। বাঁক পথটুক্‌ হেটে যাবার কোন অস্াবিধাই ছিল না। 
পাঞকদের এ রাস্তায় 'নয়ে যেতে পারলে, আমার আঁভজ্ঞতার বেশ কিছু অংশ তাঁদের 
সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতাম । কিন্তু তা আর হবার নয়। আঁটপুর যেতে হলে এখনকার 
সহজতম পল্থা_ হাওড়া থেকে তারকে*শবর লোকালে চেপে হ'রিপাল স্টেশনে পেশছে 
সেখান থেকে রাঁসদপুরগামশ বাসে ন'মাইল দূরে আঁটপুর গ্রামে এসে নামা । সময় লাগে 
কমবোশি দৃ'্ঘন্টা । মধ্যাহভোজনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে সকাল ন'টায় কলকাতার 
বাঁড় থেকে বার হলে, সন্ধ্যার আগে অনায়াসেই যথাস্থানে ফরে আসা সম্ভব । দুপুরের 
জলযোগের আসর বসতে পারে মন্দির-চত্বরের কাছেই আত প্রাচীন এক বকুল গাছের 
ঘনশশীতল ছায়ায় অথবা অদূরের কাজল-দীঘির পাঁরচছন্ন সান-বাঁধানো ঘাটে । 

কিছাদন আগেও পাঁশ্চমবগ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ ছাঁটছাটার 'দনে কলকাতা 
থেকে আঁটপুর অবাধ এক টুরিস্ট বাস চালাতেন। সে সুযোগে অনেকেই হয়ত সেখানকার 
1বখ্যাত “টেরাকোটা” মন্দির ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমন্ডপ্পটি দেখে থাকবেন । পোড়া- 
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মাটির অলংকরণ ও কাঠ-খোদাইয়ের উৎকর্ষের দক থেকে তারা যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহমাতর নেই। কিন্তু এ ছাড়াও দ্রন্টব্য আছে আঁটপুরে। 
মান্দর, রাসমণ্ঠ, দোলমণ প্রভৃতি মালিয়ে ইটের দেবায়তনের সংখ্যা এখানে অন্তত নণট, 
যার মধ্যে পাঁচাটই “টেরাকোটা'-অলংকৃত। একত্রে এতগুল 'টেরাকোটা' দেবালয় হুগলী 
জেলার বালন-দেওয়ানগঞ্জ, বৈশচগ্রাম, রাজবলহাট ও হাঁরপাল ছাড়া আর কোথাও আছে 
কিনা সন্দেহ। সোঁদক থেকেও আঁটপুরের গুরুত্ব কম নয়। চণ্ডীমণ্ডপাঁটর কাঠের কারু- 
কারও এত অপরূপ যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শন্ত। কাঠ-খড় দিয়ে দেবগৃহ নির্মাণের 
এই 'বাঁশম্ট রীতাঁটর 'নদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আঁটপ্‌র এ বিষয়েও প্রায় 
অনন্য। তাছাড়া, শ্রীরামকৃষ্দেব, শ্রীমা, স্বামী ববেকানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের স্মাতি- 
বিজাঁড়ত এ গ্রাম তাঁদের স্মারকচিহগ্দলির জন্যও দুল্টব্য। বস্তুত, এত সুগম ও এত 
আকর্ষণীয় আর কোন জনপদ কলকাতার এত কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। 
পথে বোঁরয়ে পড়বার আনন্দই যাঁদের কাছে যথেম্ট নয়, পথের শেষে আভনব কিছু না 
দেখে ঘরে ফেরাকে যাঁরা পণ্ডশ্রম মনে করেন, তাঁরা আঁটপুরে রকমা'র এবং আকর্ষণীয় 
অনেক কিছুর একন্র সমাবেশ দেখতে পাবেন। 

আঁটপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে রাধাগোঁবিন্দজশউর মাঁশ্দিরটিই প্রধান। প্রাতিষ্ঠা- 
লাপ অনুসারে স্থানীয় মিত্র বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণরাম মিত্র ১৭০৮ শকাব্দে 
(১৭৮৬-৮৭ এএন্টাব্দে) এঁট 'নর্মাণ করান। এ পাঁরবারে রাঁক্ষত এক পুশথ থেকে 
দেখা যায় যে আঁদশরের সময় কান্যকৃত্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কুলনন 
কায়স্থ গোৌড়দেশে এসোছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাঁলদাস মনত এ বংশের প্রাতিষ্ঞঠাতা। এ 
পাঁরবারের তিনাট অংশ 'বাঁভন্ন সময়ে ২৪-পরগণা জেলার বাঁড়শা, হুগলী জেলার 
কোন্নগর ও তৎকালঈন ভারিশ্রেষ্ত রাজ্যের অন্তর্গত আঁটপুরে বসাঁত স্থাপন করে 
যথারুমে সেখানকার মিত্র-বংশ নামে প্রীসাদ্ধলাভ করেন। আঁ৮পুরের শাখাঁটির আঁদ- 
পুরুষ কন্দর্প মিন্র। এ গ্রামে তাঁর আগমনের কাল আনুমাঁনক ১০৯০ বঙ্গাব্দ 
(১৬৮৩-৮৪ খ্ীন্টাব্দ)। তার পোন্র কৃষ্করাম মনত ১১২৫ বঙ্গাব্দে (১৭১৮-৯৯ 
খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ গুণে বর্ধমানরাজ কীর্তচন্দ্রের দেওয়ানের পদই 
শুধু উন্নত হনান, কীতি“চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুন্রেঞ তাভিভাবক হিসাবেও 
বহাঁদন সে জামদার পাঁরচালনা করেন। একাঁদকে তান যেমন প্রভ.৩ ীবন্তের আধকারণ 
হয়োছিলেন, অন্যাদকে দানধ্যানেও তাঁর দেশব্যাপন খ্যাত ছিল। কুলপঞ্জনীতে উল্লেখিত 
তাঁর জন্ম-সালাঁট (১১২৫ বঙ্গাব্দ) যাঁদ নিভুল হয়, তবে আলোচ্য মান্দরাট তিনি 
প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর জীবনসায়াহ্ে, ৬৮ বছর বয়সে । 

সরেজামনে পাঁশ্চমবাংলার কয়েক হাজার মান্দর-মসাঁজদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি 
পর্যবেক্ষণ করবার যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সহৃদয় পাঠক তার উল্লেখকে 
যেন শ্লাঘার প্রকাশ বলে মনে না করেন। নানা কারণে এটা সম্ভব হয়েছে; এতে 
ব্ন্তিগত কৃতিত্ব হয়ত বিশেষ কিছুই নেই। তব আঁজত আভিজ্ঞতার মূল্য কম নয় এবং 
সে আভজ্ঞতার 'ভীত্ততেই আঁটপুরের রাধাগোঁবিন্দজশউর মান্দাঁটকে, কি স্থাপত্য কি, 
“টেরাকোটা” ভাস্কর্যের বিচারে, পাশ্চমবঙ্গের এজাতাীয় দেবালয়ের মধ্যে সবোচ্চ 
শ্রেণীতে স্থান দিতে আমার দ্বিধা নেই। প্রথমে স্থাপত্যের কথাই বাঁল। দৈর্ঘাপ্রস্থে 
৩০ ফুট 1 তারও বেশী আয়তনের “টেরাকোটা” মান্দর পাঁশ্চমবাংলায় খুব বেশী নেই। 
সে 'ারখে এ দেবালয়াটকে রাতিমত বড়ই বলতে হবে, কেননা দৈর্ঘ্যে এটি ৪৭ ফুট 
৩ ইস ও প্রস্থে ৩৮ ফুট ৯ ইণ্ি। প্রায় ৬০ ফন্ট উচ্চতার দম্টান্তও সহজলভ্য নয়। 
দেবসৌধাঁট আটচালা শৈলীতে কোলাঘাটের মান্দরের মতো) নাত হলেও এর 
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সামনের দিকে দোচালা ছাদের যে আর একটি দালান সংযুক্ত হয়েছে তাও খুবই আভনব। 
বর্ধমানরাজকুল "নামত কালনা শহরের আর দুটি দেবালয়েও এহেন আতারন্ত দালানের 
সমাবেশ হয়েছে সত্য, কিন্তু সেগ্ীল বহচূড় রত্র-মন্দির (দাক্ষণে*বরের কাল মান্দরেব 
মতো), আটচালা মান্দির নয়। ভিতরের গঠনপ্রকরণে আটচালা মন্দির খুব কম ক্ষেত্রেই 
'দ্িবতল হয়। আঁটপুরের মন্দিরটি শুধু দোতলাই নয়, উপরে য্যবার 'সপড়ও আছে 
দুটি। এ সবরকম স্থাপত্যরশীতিই বেশ বিরল। 

মন্দিরের সামনের দেওয়ালে আট-লাইনের প্রাতষ্ঠাঁলপিটি আংাঁশক ক্ষায়ত ও বেশ 
উশ্চুতে নিবদ্ধ বলে ভালভাবে পড়া যায় না। "মন্ত্র পাঁরবারে রাক্ষিত একটি ছাপ-তোলা 
প্রাতালপি ও টৌলফোটো লেন্স-এ গৃহীত আলোকচিন্র মিলিয়ে যেটুকু পাঠোদ্ধার 
করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ *শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দো/জয়াঁত ব্রজপুরানাধ/রাধা রাধা 
গোবিন্দধাম/কৃত বহুশুভ ৪ শোভারাম মিব্রস্য।...সৃণু সুকাত/কৃফ...পুত্রো 
সমাস্ত 8/.../শক ১৭০৮৮ অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের এই মন্দির শোভারাম মিত্রের পাত্র 
কৃ মিত্র ১৭০৮ শকে (১৭৮৬-৮৭ খ্ীষ্টাব্দে) সমাপ্ত করেন। সামনের আঁতারন্ত 
দালানাটর সংযোজনের জন্য পোড়ামাটি-সজ্জার প্রদর্শনের ক্ষেত্র অনেকখান প্রসারত 
হয়েছে এবং ভাস্করেরা সে সৃষোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। আজ থেকে ১৮৬ 
বছর আগে 'নার্মত এ দেবালয়ের “টেরাকোটা' অলংকরণের অজন্ত্রতা, প্রাতন্ঠাতার আমত 
শবত্ত সূচিত করে সন্দেহ নেই 'কন্তু তাদের কাঁরগাঁর উৎকর্ষ এ 1শল্পের তৎকালীন 
উচ্চ মানেরই পাঁরচান্সক। কথাটা আর একট; ব্বীঝয়ে বাল। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যেসব 
“টেরাকোটা” মান্দর বর্তমান, সামান্য কয়েকঁট ব্যাতিক্রম ছাড়া, তাদের সবই চৈতন্য- 
পরবতাঁকালের অর্থাৎ খুশষ্টীয় ষোল শতকের শেষার্ধ বা তার পরের । এদের 'বস্তৃত 
সমশক্ষা থেকে মন্দির-অলংকরণ শিল্পের আদ, মধ্য ও অন্ত্য-বৃগ মোটামুটিভাবে নির্ণয় 
করা সম্ভব। সে শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আঁটপুরের এ মান্দরটি মধ্যযুগে 'নার্মত, যখন 
সং্লস্ট ভাস্করেরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৌঁচন্র্যে ও কাঁরগাঁর দক্ষতায় 'শিল্পপ্রীতভার 
উচ্চ স্তর স্পর্শ করোঁছুলেন। তখন পূর্বঅনসৃত পুরাণ, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ-মহা- 
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ভারতাশ্রত কাহনী অনাদৃত না হলেও অজম্্র সমাজচিন্র, বিশেষত 'ফাঁরঞ্গশ-জীবন- 
চিত্র ক্রমশই আধক সংখ্যায় রূপায়িত হতে আরম্ভ করেছে। এ দেবালয়ে সেজন্য সনাতন- 
রীতির চিন্রকল্পের যেমন অভাব নেই, তেমনি সমকালীন ইংরেজ সমাজের অগাঁণত 
দৃশ্যও স্থান পেয়েছে । শুধু সামনের দেওয়াল ও ঢাকা বারান্দা দুটির ভিতরের গায়ে 
ব্যবহৃত হলেও এ মান্দরে নকাশ টাঁলির সংখ্যা এতই অগাঁণত যে তাদের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বাইরের দালানের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ঠিক উপরে রণ- 
রাঙ্গনী কালনমূর্তাট, সামনের খিলানশনর্ধে দেবীযুদ্ধ, লঙকাযুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের 
প্যানেলগ্ঁল এবং পাঁশম অংশে নিবদ্ধ বহু ফিরিগ্গশীচন্র ও সামাজক দৃশ্য খুবই 
সন্দর। প্রথম দালানের ভিতরের দেওয়ালে 'টেরাকোটা' পদ্মগুলিও লক্ষণীয়; সংখ্যায় 
অজন্্র হলেও তাদের প্রত্যেকাটির প্যাটার্ন ভিন্ন । দুটি দালানের ছাদেই যে ফ্রেসকো 
অলংকরণ আছে তাও আঁভনব, কেননা এজাতশীয় সঙ্জা বাংলা-মন্দিরে খুব কমই দেখা 
ঘায়। 

যে প্রাচীর-ঘেরা অঙ্গনে মূল মান্দরাট অবস্থিত তার বাইরে প্রায় সামনাসামনি 
প্রীত্ঞালাঁপবিহন পশ্চিমমুখী আটচালা গঙ্গাধর শবমান্দরাট ছোট হলেও তার 
ফুলকার নকাঁশি টাঁলগঁলর মধ্যে পশু-পাখির ম্ার্তীবন্যাস অনুরূপ মুঘল 
অলংকরণরশীতির কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। আর কিছ দাঁক্ষণে, পুবমুখী আটচালা 
রামেন্খকর ও শাক্ষণমুখশী আটচালা বাণে*শবর [িবমান্দর এবং তাদের মাঝামাঁঝ জায়গায় 
এক পণ্রত্ব দোলমণ্ আছে। পোড়ামাটির অলংকরণ সব ক'"টতে থাকলেও বাণেশ্বর 
মন্দিরের কারুকাষই শ্রেম্ত। দৈর্ঘযপ্রস্থে ১৯ ফুট ৭ হী * ১৭ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় 
৩০ ফুট, 'ভ্রিখলানযুন্ত এ দেবালয়াট প্রাতষ্ঠালাঁপ অনুসারে ১৬৯৫ শকাব্দে 
0১৭৭৩-৭৪ খএজ্টাব্দে), অর্থাৎ প্রধান মান্দবাট থেকে ১৩ বছর আগে 'নার্মত। 
সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, ফ্‌লকারি, পৌরাণিক, সামাঁজক ও 
ফাঁরঙ্গন-জীবনপ্চন্রের অসংখ্য সঙ্জার মধ্যে কোন কোন প্যানেল রাধাগোবন্দ মান্দরের 
থেকে হঈন নয়। দোলমণ্টের কারুকার্য সাধারণ, তনে প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার কয়েকাঁট 
দবারপালের মূর্তি লক্ষণীয়। বাণেশবর [শবমান্দরাট ছোট-দৈর্ঘাপ্রস্থে ১৩ ফুট ৯ 
ই ১২ ফুট ৪ ই ও উচ্চতায় অনাধক ২৫ ফুট । কিছ সাধারণ ফুলকার নকশা 
ছাড়া এটিতে অন্য অলংকরণ নেই। 

এ দেবালয়গ্লর সামান্য দক্ষিণে, রেল স্টেশনে যাবার পিচের রাস্তার ওপারে, স্বচ্ছ 
জলের সেই কালো দীঁঘি। তার সান-বাঁধানো ঘাটের দু'পা ফুলে*শবর ও জলেশ্বর 
শিবমন্দির দুটি খুব ছোট ও অলংকরর্ণাবহীন হলেও প্রথমাটর প্রাতষ্ঠাঁলাঁপ থেকে 
প্রকাশ, সেট ১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্শজ্টান্দে) নির্মিত ও সেজন্য অঁটিপুরের 
প্রাচীনতম দেবালয়। হিসাব মালয়ে দেখাঁছ, এসব পুরাক্ীতর প্রাতষ্ঠাতা কৃ্করাম 'মন্ত্ 
তাঁর ৫&১ বছর বয়সে এই আঁকণ্িংকর দেবালয়টি দিষে শুরু করে, &৫& বছর বয়সে 
রামে*বর [শবমান্দির ও ৬৮ বছর বয়সে বৃহৎ রাধাগোঁবিন্দ মান্দিরাট নির্মাণ করান। 
শৈষোস্ত দেবালয়াঁট তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি তো বটেই, পাশ্চমবত্গেরও অন্যতম শ্রেচ্চ 
“টেরাকোটা” মান্দির। 

আঁটপুরে আমি বহুবার গিয়োছ: দর্শনীয় বস্তুর সমারোহে কখনও র্লাল্তি 
অনুভব কারান! পারক্রমার শেষে প্রাতবারই এসে বসেছি সেই কালো দীীঘর ঘাটে আর 
কেন জানি, সেই কাকচক্ষুজল সরোবরকে আমার 'কৃষ্কান্তের উইল'-এর বারুণন 
পূুজ্কারণশ বলে মনে হয়েছে। দশীঘর পশ্চিম পাড়েই মাঁর্টন রেলের আঁটপুর স্টেশন । 
1ফরাত ট্রেনের জানালার ধারে বসে, গাঁড় ছাড়া অবাধ একদৃম্টে তাকিয়ে থেকোছ সেই 
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বারুণী পজ্কারণীর 'দিকে। না, রোহণীর দেখা কোনাঁদনই পাইানি। 
সং 


পাঁশ্চমবাংলার গ্রাম ও মফস্বল শহরে পারিবারক দুর্গাপূজা এখনও সাধারণ 
চণ্ডঈমন্ডপ বা ঠাকুরদালানেই অন্াষ্ভত হয়ে থাকে, যেগুলিকে বাংসারক এই শুভ 
উৎসবের জন্য শুচিতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সংবৎসর। একই মণ্ডপে কালা, 
জগদ্ধান্রী প্রভাত অন্যান্য শান্ত দেবীর উপাসনাতেও কোন বাধা নেই এবং 'নাদর্ট 
তিথিতে একই চন্ডীমন্ডপে তাঁদেরও পূজা হয়ে থাকে বহনক্ষেত্রে। সামনের 'দিকে 
অবাঁরত, ইণ্টের তোর, তিন বা পাঁচ খলানের ঠাকুরদালান পশ্চিমবঙ্গের ধনন বা মধ্যাবত্ত 
পাঁরবারের একদা এত আঁধক সংখ্যায় 'নার্মত হয়েছে যে, তার কোন-না-কোন নিদর্শন 
অনেকেই দেখে থাকবেন। শান্ত দেবীর আরাধনার জন্য এজাতীয় ইমারতের ব্যবহার 
1কন্তু পরবতর্ঁকালের। আদতে তাঁরা যে বাঁশ-কাঠ-খড়ের চন্ডীমণ্ডপেই উপাঁসত 
হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত ইঞ্টের তোর যাবতাঁয় বাংলা-মান্দরের বাঁকানো 
কার্নিস ও ঢালু ছাদ থেকে পাণ্ডতেরা অনূমান করেন যে. বাঁশ ও খড়ের তোর কুটিরই 
ছিল বঙ্গদেশের আঁদমতম মান্দর। কুঁটিরের আদল বজায় রেখেই খে ইটের (বরল 
ক্ষেত্রে পাথরের) মান্দরগুঁলি পরে 'নার্মত হয়েছে, সেকথা পাশাপাঁশ অবাঁস্থত 
'আঁটপুরের রাধাগোঁবন্দজীউ মান্দর ও প্রাচীনতর চণ্ডনমণ্ডপাট থেকে যত সহজে ও 
নঃসংশয়ভাবে প্রতীয়মান হয়, এমন আর কোথাও হয় না সন্দেহ। উভয় বাংলার 
মান্দিরস্থাপত্যের ক্লমাবকাশ সম্বন্ধে যারা জানতে ইচ্ছুক, আঁটপুর তাঁদের কাছে অবশ্য- 
দর্শনীয় স্থান। কেননা, মান্দরটির দোচালা ছাদ-ঢাকা সামনের অংশ ও চন্ডীমণ্ডপের 
গঠনসাদৃশ্যে এই ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য খুবই স্পল্ট। 

স্থানীয় মিত্র পারবারে কুলপরম্পরায় প্রবাহত জনশ্রাতি অনুসারে সে বংশের কন্দর্প 
মত্র আনূমানক ১০৯০ বঙ্গাব্দে (১৬৮৩-৮৪ খনম্টাব্দে) আঁটপুরে এসে প্রথম 
বসাঁতি করেন ও কুলদেবতা শালগ্রাম শ্রীধরজীউব জন্য এক সাধারশ দালানমান্দির ও 
বাংসারক দুর্গাপৃজার জন্য, এই চণ্ডীমণ্ডপাঁট নির্মাণ করেন। তাঁর পৌনব্র কৃষ্করাম মিন্র 
১৭৮৬-৮৭ খশষ্টাব্দে আটচালাশৈলনর বর্তমান “টেরাকোটঢা' মান্দরাঁট প্রাতিষ্ঠা করলেও 
চন্ডীমণ্ডপাঁটর সংস্কার বা পাঁরবর্তন করোছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে নিভরযোগ্য কোন 
প্রমাণ নেই। মিত্র পারবারে রাঁক্ষত পাঁরবারক ইতিহাসের এক পুশথ থেকেও মনে হয়, 
মাঝে মধ্যে সংস্কার ছাড়া পরবতর্ঁকালে চণ্ডঈমন্ডপাঁটর াবশেষ অদলবদল হয়নি । সে- 
জন্য এটি যে প্রায় ২৮৮ বছরের প্রান এমন অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়। 
আশ্চর্যের বিষয়, এই সুদীর্ঘ কাল ধরে এখানে একাঁদক্মে বাৎসারক দুর্গাপূজা হয়ে 
এসেছে, কোন ছেদ পড়েনি । প্রধান মণ্ডপটির সামনে নাটমন্ডপ 'িসাবে ব্যবহৃত আর 
একাঁট বাঁশ-কাঠ-খড়ের চালাঘর ছিল, যোঁট ১২৭১ বঙ্গাব্দের প্রবল ঝড়ে ভূমিসাৎ হয়। 
সাবেক শিল্পরশাত অনুযায়ী সোঁটর পুনানর্মাণ সম্ভব হয়নি বলে সেখানে পরে এক 
ইন্টের নাটমণ্ডপ স্থাঁপত হয়েছে। লুপ্ত চালাঘরাঁটর নকাঁশ কাঠের ছু কিছু নমুনা 
নাকি কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। 

দাক্ষিণমূখী বর্তমান চণ্ডমন্ডপাঁটর আচ্ছাঁদত এলাকার মাপ পুব-পশ্চিমে ৩৬ 
ফুট ৬ ই ও উত্তর-দক্ষিণে ১৪ ফুট ৪ হীণ্টি। মেঝে থেকে চালাশীর্ষের উচ্চতা প্রায় 
২০ ফুট। সামনের দিকে চালার ভাররক্ষার জন্য সুক্ষ কার্কার্ধমা*্ডিত আট কাঠের 
খুপট আছে; অন্য 'িতনাদকে ইটের দেওয়াল গাঁথা হয়েছে চালের বকুরেখার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে । কিন্তু শুধু সামনের খুশট ও 'পছনের দেওয়ালের উপরই এতবড় চালার 
ভার রাক্ষত হতে পারে না বলে, খুশটগ্দালর শীর্ষ থেকে পিছনের দেওয়াল অবাঁধ 
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খসাটাট কাঠের বরগা লাগানো হয়েছে, যেগুলির ওপর খাড়া কাঠের অনেকগুলি খুপট 
বাঁসয়ে আর এক সার সমান্তরাল বরগার বিন্যাস করা হয়েছে, যাদের উপর আবার 
অনুরূপভাবে রক্ষিত আছে আর এক প্রস্থ খাড়া খুশট ও সমান্তরাল বরগা। চালের 
ভারবাহী এই গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জনা প্রধান জোড়গুির মুখে আলাদা 
যেসব সহায়ক কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুঁল অপরূপ কারুকার্ষে মাণ্ডত। 
বরগা ও খুশটগ্ীলর সর্বাঙ্গে ফ্‌লকার বা অন্যরূপ নকাশ কাজ। এই উচ্চস্তরের 
কারুকৃতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশজ্পীর দীর্ঘাদনের পারশ্রমের ফল সেকথা বলাই 
বাহুল্য। 

কারগাঁর স্ীবধার জন্য নকাশি কাজে কঠাল কাই চিরকাল আদৃত। আঁটপুরের 
চণ্ডীমণ্ডপেও তার ব্যাতক্রম হয়নি । সামনের থামগুঁলর মধ্যের অংশ গোল 'কন্তু মূল 
ও শীর্দেশ চারকোণা এবং এই দুই প্রান্তেই ফুলকার ও জ্যামিতিক নকশার যথেন্ট 
প্রয়োগ দেখা যায়। সুদীর্ঘকালের রোদবৃম্টিতে নশচের অংশের কারুকার্য বেশ ক্ষায়ত 
হলেও, চালার আবরণের জন্য উপরের অংশের নকশাগ্ঁল এখনও বেশ সজীব । বরগা 
ও খুশটগুলি সাধারণত পদ্মফুলের অনুকাতি ও লতাপদ্লব বা জ্যাঁমাতক নকশায় 
মণ্ডিত_ যেগুলিকে আদতে রঙের প্রয়োগে আরও মনোহর করবার চেষ্টা হয়োছল : 
এখানে-সেখানে রঙের ছোপ এখনও দেখা যায়। ?কন্তু স্তম্ভশীর্ষে ও কাঁড়-বরগার 
জোড়ের এ,খে খোদ্াাই-কাঠের পূর্ণাবয়ব যেসব দেবদেবীমার্ত নিবদ্ধ আছে, সেগাঁলই 
এ চ“ডীমণ্ডপের শ্রেষ্ঠ অলংকরণ । 'টেরাকোটা' মান্দিরের 'ীবগ্রহ ধাই হোক না কেন, 
দেওয়ালের অলংকরণে যেমন শৈব. শান্ত, বৈষ্ণব ধর্মমতের বা পৌরাণিক ও সামাজক 
বিষয়বস্তুর একত্র সহাবস্থান দেখা যায়, এখানকার পূর্ণাবয়ন মার্তগীলর ক্ষেত্রেও সেই 
একই রাত অনুসৃত হয়েছে । একাঁদকে যেমন বৃক্ক-রাধিকা-গোঁপনন, [শিব-পার্বতী- 
গণেশ, দুর্গা-কালনী-জগদ্ধান্রী বা রক্গ-ইন্দ্র-নারায়ণ প্রভাত রূপাঁয়ত, অন্যাদকে তেমাঁন 
ময় র-কোলে সুন্দরী বা সাহেব-মেম মর্তরও অভাব নেই। আর এক শ্রেণীর খোদাই 
কাজও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামনের খুটিগুালর ঠিক উপরে খড়ের চালের বাঁকানো 
কার্ণস-অনুসারী এক কাঠের পাঁটর গায়ে, পাশাপাশি প্যানেলে, 'বা-রাঁলফ' পদ্ধাততে 
যেসব দেবদেবীমূর্তি ও শিকারদৃশ্য উৎকীর্ণ আছে, অনুরূপ “েখ'দকাটা' অলংকরণের 
সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য খুবই নিকট। বহুমুখা প্রীতভার আধকারী সেকালের 'সব্রধর' 
পদবীর শল্পীরা যে একাধারে কাঠ-খোদাই ও 'টেরাকোটা' অলংকরণের কাজ করতেন, 
এই প্যানেলগ্ীল তার স্বপক্ষে প্রায় অকাট্য প্রমাণ । 

চণ্ডীমন্ডপের দৃঁন্টকট্‌ খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের 
ভিতরের দক ময়ব-পালকের সাদা ডাঁট অথবা রঙে ছোপানে। শরকাঠি বা বেতের 
চিলতে 'দয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি 1ছল। রাঁঙন কাঠির টানাপোড়েনে 
নানা কম জ্যাঁমাতক বা ফুলকাঁর নকশার সাঁন্ট করা হত. যার নাম [ছল "রূপসী 
কাজ'। এজাতীয় চারাীশল্পের কোন অক্ষত নিদর্শন পশ্চমবঙ্গেব আর কোথাও আছে 
কনা জানি না। আঁটপুর ছাড়াও হ.গলন জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ে ও নদীয়া জেলার 
উলা বা বীরনগরে একদা "ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। 'রূপসী কাজ" যে কতদূর 
নয়নাঁভরাম হত, সে বিষয়ে উলায় এক 'কংবদন্ত। প্রচাঁলত আছে। সেখানকার প্রাচীন 
চণ্ডীমণন্ডপে দুর্গাপূজার সময় দর্শনার্থ জনতা প্রাতমা না দেখে চালের দিকেই 
তাকিয়ে থাকত বলে দেবীর স্বপ্নাদেশে পূজার কদন ছাদের নশচে চাঁদোয়া টাঁউয়ে 
দেওয়াই রশাতি ছিল। 

আঁটপুরের খ্যাতির আর এক কারণ এ গ্রাম শ্রীঁরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী 
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প্রেমানন্দের গোহস্থ্যাশ্রমে বাবুরাম ঘোষ) জল্মস্থান। রাধাগোবিন্দজশউ মান্দিরের 
সামান্য উত্তর-পৃবে, রামকৃষ্ণ মিশন এখন যেখানে এক দেউলরশীতির আধুনিক মান্দর 
নির্মাণ কারয়ে দিয়েছেন সেখানে, তাঁর মাতুলালয়ে, তান ১৮৬১ খম্টাব্দের ১০ই 
ধাডসেম্বর ভাঁমিন্ঞ হন। নবানার্মত এ মান্দরাটতে পরমহংসদেব, শ্রীমা, স্বামী 'বিবেকা- 
নন্দ ও স্বামণ প্রেমানন্দের প্রাতকাঁত উপাসিত হয়। রামকৃফ মিশন এখানে একটি দাতব্য 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও একটি গ্রল্থাগারও পাঁরিচালনা করেন। 

এখান থেকে সাক মাইল পুবে বাবুরাম ঘোষের পোন্রক ভদ্রাসন। পিচ রাস্তার 
ধারে (উত্তরে) ঘাট-বাঁধানো পুকুর ও এক আটচালা িবমন্দির ডাইনে রেখে সে 
বাঁড়তে 'গয়ে ঢুকতে হয়। সেকালের সম্পন্ন গৃহস্থের দালানকোঠা থেকে বিশেষ 
পার্থক্য চোখে পড়ে না, কিন্তু এ বাঁড়র উঠোনেই যে আজকের 'বশ্বাবশ্রত রামকৃফ 
মীশনের জল্ম হয়োছিল, সেকথা স্বীবাদত নয়। শ্রশরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম কর্তৃক 
প্রকাশিত “প্‌ণ্যতর্থ আঁটপুর' নামক পুস্তিকা থেকে কিছ অংশ উদ্ধৃত করে 
অসুস্থ ঠাকুরের সেবায় উৎসগ্রকৃতপ্রাণ দ্বাদশটি যুবককে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজভাবে 
অনপ্রাণত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের উপর সেই সম্ঘ পাঁর- 
চালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (ইংরাজন 
১৮৮৬ খটজ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট) শ্রশশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর আগস্ট মাসের 
শেষে কাশশপুর উদ্যানবাটী ছাঁড়য়া দেওয়া হয়; আঁধকাংশই বাঁড় 'ফরিয়াছেন। 
বাচ্ছন্ন সেই সঙ্ঘের পুনগণঠনের চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ তখন ব্যাকুল ও দিশাহারা । এমন 
সময় এ বংসরেই িসেম্বর মাসের শেষার্ধে মাতাঁঙ্গনী দেবী স্বোমণ প্রেমানন্দের মাতা) 
নরেন প্রভাতিকে আঁটপ্‌ুরে আসবার সাদর আমন্দণ জানাইলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভাতি 
নয়জন...পরাদবসই আঁটপুরে আসিয়া পেপীছলেন।...এই সমূয়ে এক সম্ধ্যারান্রে 
প্রজবালত ধানির চততুর্দকে 'ারয়া বাঁসয়া নরেন্দ্নাথ পদব্যভাবে অনুপ্রাণত হইয়া 
যীশুর ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রাবন্রতা ও প্রেমের কথা বালতে বাঁলতে সন্ব্যাসীর জীবনের 
তপশ্চ্যযা, আত্মানিবেদন, কম্টসাঁহফতা ইত্যাঁদর আদর্শ ও আশঙ্কা সকলের মনে 
এর্‌প দৃঢ়বদ্ধ কাঁরয়া দিলেন যে তাঁহাদের সকলের বৈরাগ্য-অনল প্রজবলিত হইয়া উঠিল 
এবং ইহাকে শ্রশশ্রঠাকুরের নির্দেশ জ্ঞান কাঁরয়া নিজেরা এ জীবন যাপন করিয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যে আত্মনিয়োগ কাঁরবেন- এইরূপ চরম সঙ্কল্প গ্রহণ কাঁরলেন। পরে 
জানা গেল, এীদন 'ছিল যাঁশুর আবির্ভাবের রান্র, ২৪শে ডিসেম্বর । নরেন্দ্রনাথের সাঁহত 
দিবতীয় বারে ১৮৮৭ খীষ্টাবন্দের প্রথমেই নিম্নালাখত দুই গুরুভ্রাতা অটিপুরে 
আঁসিয়াছলেন £ শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামন ব্রহ্মানন্দ) ও শ্রশগোপালচন্দ্র ঘোষ স্বোমী 
অদ্বৈতানন্দ) । মোট এই এগারো জনই ১৮৮৭ খ্2ীম্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগর মঠে 
বিরজা হোম অনূষ্ঠানপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে সন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সন্্যাঁসসঞ্ঘ দ্‌ঢ়বদ্ধ কাঁরলেন। এই সং্ঘই ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে পাঁরাঁচিত 
হইয়া জনসেবার 'বশুল কার্যভার লইয়াছেন।” 

অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় ঠবভন্ত আজকের রামকৃষ্ণ মিশন এক 'বরাট জগদব্যাপন 
প্রাতষ্ঞান। 'কন্তু তার জন্মস্থান যে এই নিভৃত পল্লীর ঘোষ-বাঁড়র প্রাঙ্গনে, সেকথা 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সে মহাপ্ণ্যভূমিকে াহৃত করবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন পরে 
এখানে যে স্মৃতিস্তম্ভাট নির্মান কাঁরয়ে দিয়েছেন তার কাছে দু'দণ্ড বসলে মনের 
পর্দায় সেই ন'জন আঁমিতবীর্য, সর্বত্যাগী সন্্যাসীর ছাব ভেসে ওঠে, যাঁদের আগন- 
সাক্ষী-করা শপথ থেকে এক মহান সেবা-প্রাতিষ্ঞানের সূন্রপাত হয়। শর্মা ও স্বামী 
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বিবেকানন্দও বিভিন্ন সময়ে ঘোষ-পারবারের এ ভদ্রুাসনে এসে থেকে গেছেন। যে 
কক্ষগ্ৃলিতে তাঁরা ছিলেন তার দেওয়ালে মর্মরফলকে সেকথা লেখা আছে। পরমহংস- 
দেবের ব্যবহৃত একজোড়া চট, মোজা ও দাঁতনকাঠি এখনও সফরে রাক্ষত আছে এ 
পাঁরবারে। সাধারণ পর্যটকের কাছেও এসবের মূল্য কম নয়। আর যাঁরা রামকৃফণ- 
জাীবনাদর্শের প্রাত শ্রদ্ধাশীল তাঁদের কাছে আঁটপুরের ঘোষ-বাঁড় তো এক পরম পাঁবন্ু 
তাঁর্৫থস্থান। 
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১৮১ 
ক্ষর'পাই 


দোচালা কুশ্ড়েঘর ও সে আদলে নামত দোচালা মান্দরের পাশাপাঁশ নদর্শনের 
কথা 'আঁটপনর' নিবন্ধে উল্লেখ করোছি। আটচালা কুটির ও আটচালা মাল্দরের আশ্চর্য 
সহাবস্থান দেখা যায় মোদনীপুর জেলার ক্ষীরপাই-এ। বাংলা-মন্দিরের স্থাপত্যরণীতির 
ক্রমাবকাশ প্রসঙ্গে এসব প্রত্যক্ষ দম্টান্ত খুবই মূল্যবান। সে বিষয়ে পরে আসছি। 
আগে ক্ষীরপাই-এর হাতবৃত্তের কথা বাঁল। ক্ষরপাই নানাদক 'দয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য 
গ্রাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তো বটেই, পূর্ববতরঁ মুসলমান আমলেও 
সত ও রেশমবস্ত্রের কেন্দ্রে হসাবে ক্ষীরপাই-এর খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। ১৭৬৫ 
খুনষ্টাব্দে শৃ্রীটাশের দেওয়ানী লাভের আগেই ১৭৬৩ খ্ঠীম্টাব্দে ফরাসীরা এখানে 
এক বাঁণাঁজ্যক কুঠি স্থাপন করে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সে কুঁঠ উঠে গেলেও একাদিকুমে 
দশ-এগারো বছর ফরাসীরা এখানে ফলাও কারবার করে গিয়েছে ইংরেজদের কুঠিও 
কম যায়ান। এই দুই কুষ্ঠ থেকে আবার ওলন্দাজরা দালাল মারফত পণ্য খাঁরদ করত। 
আঠারো শতকেব শেষ ও স্উীনশ শতকের প্রথম দিকে ক্ষরপাই-এর স্বর্ণযুগ গিয়েছে 
বলা যায়। আট মাইল পশ্চিমের চন্দ্রকোণা ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে অনেক বড় হলেও তার 
সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে ক্ষীরপাই-এর উপর নির্ভরশীল ছিল, সেকথা মোদনবপুর জেলা 
গেজেটিরারে (১৯১১) বেশ স্পম্টভাবেই উল্লোঁখত হয়েছে। “বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন 
গাঁল/তবে বুঝাঁব চন্দ্রকোণায় এঁল”- এই প্রবচনাট থেকেই সে জনপদের সমাদ্ধর 
আভাস পাওয়া যায়। সে সমৃদ্ধি কাছাকাছি আর যেসব উৎপাদনকেন্দ্রের সহযোগিতায় 
পুম্টিলাভ করেছিল, তার মধ্যে ক্ষীরপাই একাঁট। চন্দ্রকোণার সত ও রেশমী বস্ত্র, 
ঘ, বাসনকোসন, চিনি প্রভৃতি নানান জিনিসের ব্যবসায়ে শুধু প্রথমাঁটর ক্ষেত্রে 'স্যাটা- 
লাইট টাউন'-এর স্থান আধকার করে ক্ষীরপাই রাঁতিমতো ধন শহরে পরিণত হয়ে" 
ছিল। ১৮৭৬ খশন্টাব্দে মিউীনাঁসপ্যালাট বলে ঘোষত হবার সময়ে ক্ষীরপাই-এর 
জনসংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার বা তার ছু বেশী ॥। এত অল্প লোকবসাঁত "নিয়ে 
পৌর প্রাতিষ্ঠানের পন্তন কদাচিৎ হয়ে থাকে । কল্তু ক্ষণরপাই-এর ক্ষেত্রে যে তা হয়ে- 
ছিল, তার প্রধান কারণ এখানকার আঁধকাংশ বাসন্দাই তাঁতাঁশল্পের প্রসাদে যথেন্ট 
1বন্ত ও প্রাতিপাঁত্তশালন 1ছলেন। 

সে ধনাঢাতার কাহনী এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই-এ 
তখন লক্ষপাঁতির ছড়াছাঁড়। তাঁদের একজন- চন্দ্রকোণার ধনকুবের গুর্দাস করদত্ত-তাঁর 
ছেলের বয়ে দিলেন ক্ষরপাই-এর আর এক শিল্পপাঁতির মেয়ের সঙ্গে । সময়টা বর্ষা- 
কাল। বরের শোভাযান্রায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই 
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অবধি আট মাইল পথ শুধু চালা 'দিয়ে ঢেকে দেওয়াই হল না, মাঝে মাঝে ঝাড়লণ্ঠনও 
টাঙিয়ে দেওয়া হল। হাঁতিঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ, বাজনাবাঁদ্য, আলোকসজ্জায় উজ্জ্বল 
সে শোভাযাত্রার জাঁকজমক এখন কল্টেসৃন্টে কল্পনা করা যায় মান্র। আজ চন্দ্রকোণা, 
ক্ষণরপাই-এর তন্তুবায়পজ্লশীর ভগ্ন, পাঁরত্যন্ত, লতাগুল্ম-আকীর্ঁণ অট্রালকাগ্ালর 
নীরব হাহাকারের ওপার থেকে সেসব মহাসমারোহের কাঁহনণ স্বস্নের মতো ভেসে 
আসে। 

অতাঁত সমৃদ্ধির স্মারক আর প্রায় সবই গেছে এ দ্যাট জনপদের; আছে শুধু 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মান্দর_কালম্োতে বিলীন এক মুখর ছল থেকে 
পিছিয়ে-পড়া যেন একদল ক্লান্ত, অবসন্ন পদাতিক । চন্দ্রকোণায় তারা এতই অগাঁণত 
যে পশ্চমবাংলায় এক 'বষ্পুর ছাড়া আর কোথাও সমসংখ্যক পুরাকীর্ত আছে কনা 
সন্দেহ। অন্যাদকে ক্ষীরপাই-এ আছে [িতনাঁট টেরাকোটা' মান্দর, যার মধ্যে একটি 
এহেন অলংকরণ-চর্চার শেষ পর্বের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে আমার ধারণা । গ্রামের 
পুব প্রান্তে, মালপাড়ায়, চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়কের পাশে, পুবমুখী পণ্রত্র এ 
দেবালয়টি সাধারণের কাছে রাধাদামোদর মন্দির নামে পাঁরাঁচত। দৈর্ঘাপ্রস্থে ১৫ ফুট 
৪ ইণ্টি ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট এ ইমারতের সামনের ঢাকা বারান্দাঁটর ছাদ 
“ভল্‌৬-এর ও গভগহের ছাদ কোণে লহরাযুন্ত গম্বুজের উপর স্থাশপিত। ঠাকুরঘরে 
প্রবেশের জন) ওনাঁদকের দেওয়ালে যে আঁতীরন্ত দরজাঁটি আছে. তার দৃ'পাশে প্রায় 
আড়াই ফুট উচ্চতার দুই 'টেরাকোটা' বেহালাবাদকার মার্ত। পোড়ামাটির এহেন 
বৃহদাকার দ্বাররক্ষী মূর্ত একদা মোদনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন হুগলী 
জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অণ্লে যথেস্ট ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। 'নরেট গড়নের এ 
মৃতিগালর হাঁটু, কোমর ও গলার কাছে জোড় থাকত ও পৃথক অংশগ্াীল ভাঁটিতে 
পোড়াবার সময় আলাদা করেই পোড়ানো হত। হুগ্লশ জেলার গোঘাট থানার বালন- 
দেওয়ানগঞ্জ ও মোঁদনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার শ্যামসূন্দর-পাটনা, মাংলোই 
প্রভাত গ্রামে এজাতীয় নিদর্শন প্রচুর দেখা যায়। পোড়ামাটির সজ্জা মান্দরাঁটর কেবল 
সামনের দিকেই 'নবদ্ধ, ?কলন্তু তাও প্রথানষায়ী সর্বত্র নয়। ভীঁত্তর সমান্তরাল এক বা 
একাধিক সারতে সামাঁজক চিন্র বা 1শকার-দৃশ্য ইত্যাঁদ এখানে ননুপাস্থত। থামের 
গায়েও বিশেষ কোন অলংকরণ নেই। অথচ বহুল-অলংকৃত আধ” *শ মাঁন্দরের এসব 
অংশে "টেরাকোটা" টাঁলর প্রচুর সমাবেশই সাধারণ রীত। 'কন্তু সঙ্জা-প্রকরণের এই 
আপ্পোক্ষক অভাব বহু গুণে পূরণ করে দিয়েছে 'তিনাট ফুলকাতা [খলানশপর্ষের বিশদ 
প্যানেলগাীল ও তাদের উপরের ও দু'পাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, 
রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজক দৃশ্য ও ফৃলকার 
নকশার অজস্র সমারোহ । মান্দিরটির প্রাতিষ্ঞাকাল ১৮১৭ খ্ীম্টান্দ, অর্থাং আজ থেকে 
মান্র ১৫৫ বছর আগে । অলংকরণগুল সেজন্য এখনও যথেম্ট সজ ৭ আছে, ক্ষষে যেতে 
আরম্ভ করোন। খর্ব সাধারণভাবে একথা হয়ত বলা যায় যে খ্টাঁম্টীয় উাঁনশ শতক 
থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অণুলে মান্দর-টেরাকোটা' ?শণ্পের অবনাতির সূত্রপাত 
হয়। 'কন্তু সে অবনাত যে যুগপৎ সর্বব্যাপী হয়নি, তার প্রমাণ ক্ষীরপাই-এর 
এ মন্দিরাট ও মোদনীপুর জেলার রামচন্দ্রপুরে, পরিত্যন্ত মাঁন্দর, মাংলোই গ্রামের 
আটকোণা রসমণ্চ এবং লাওদা গ্রামের বাঁকারায় মন্দির; হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের 
মান্দির, বালন-দেওয়ানগঞ্জের দামোদর মাঁন্দর ও 'ডাহ-বয়রার স্বরূপনারায়ণ মান্দর; 
বর্ধমান জেলার কালনার প্রতাপেশবর শিবমান্দির; বাঁকুড়া জেলার সোনামুখাীর শ্রণধর 


৪১৩ 





মন্দির এবং বীরভূম জেলার হেতমপরের মান্দির ও ইলামবাজারের লক্ষ্নীজনার্দন মাঁন্দর 
ইত্যাঁদ। তাঁলকা অনাবশ্যকভাবে আর না বাঁড়য়ে একথা বলা যায় যে, মান্দর- 
“টেরাকোটা” শিল্পের অবনাতির যুগেও এগুলি (ও আরও অনেক মন্দির) উৎকৃষ্ট 
কারিগার দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য কুশলণ 'টেরাকোটা"-শিল্পনীদের ধগল্‌ড'- 
গুলি যে ডীনিশ শতকের প্রায় শেষ অবাধ এখানে-সেখানে সাক্রয় ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। একথা হয়ত সত্য যে 'টেরাকোটা' অলংকরণের এই শেষ গে, আঁদ বা মধ্য 
পর্যায়ে অনুসৃত খজন ও. সুকুমার প্রকাশভাঁঞ্গখর পাঁরবর্তে 'ানরেস কারিগরির বাস্তব- 
ঘে“যা ভাস্কর্যই স্ফার্তলাভ করেছে বেশী। কিন্তু সে সাধারণ প্রবণতাকে আতিক্রম করে 
কছু কিছু অসাধারণ “টেরাকোটা” মান্দরও নামত হয়েছে সেকালে । ক্ষীরপাই-এর 
দেবালয়াট সেই অসাধারণত্বেরই নিদর্শন । 

এ মান্দরের কেন্দ্রীয় খিলানের কিছু উপরে পোড়ামাটির ফলকে যে প্রাতিষ্ঠাঁলাঁপাঁট 


[নিবদ্ধ আছে তার পাঠ হুবহু নিম্নরূপ £ 

শ্রীশ্রঁ* রা শ্রীশ্রণ* জীউ 
দামোদর £ [সতলা মাতা 
তব চরণ তব চরণ ভ 
ভরসা রসা গো 

শকাব্দা ১৭৩১ সন ১২২৪ 

সাল তারখ ১৮ বৈসাখ 

শ্র'মদনমোহন দত্ত। 


লাপর 1ততনাট অংশ পৃথকভাবে সাজানোর পদ্ধাঁতাঁট লক্ষণীয়। মোদনীপুর জেলার 
আরও কিছ মান্দরে 'লাঁপাঁবন্যাসের এই বিশেষ রাতাঁট দেখা যায়। 'কল্তু শ্রদ্ধেয় 
শ্রশীবনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর বহুলপঠিত “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাতি' গ্রল্খে পে ৩৯১) 
লাপাটর নিম্নালাখত একটানা পাঠোদ্ধার করেছেন £ 


১৪ 


“্শ্র+* রাধা শ্রীশ্রী" কৃফদামোদর 

শতলা মাতা চরণ তব চরণ ভরসা গো 

শকাবন্দা ১৭৩১, সন ১২২৪ সাল 

তারিখ ১০ বৈশাখ শ্রীমদনমোহন দত্ত।” 
ফলে, প্রথম লাইনের “ জঈউ”-র পাঁরিবর্তে “কৃষ্ণ কথাটি প্রাক্ষপ্ত ও "দ্বিতীয় লাইনের গঠন 
বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, পাঠোদ্ধারের সময় বানান, পধীন্তসংস্থান প্রভৃতির পাঁর- 
বর্তন না করাই বোধ হয় বাঞ্চনীয়। কেননা, তাহলে সমকালশন বানান ও পধীস্ত সাজানোর 
রীতির ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা । সে যাই হোক, দন্ত পদবীধারী এ দেবালয়ের 
প্রতিজ্ঞাতা যে স্থানীয় বাঁণককুলের বিত্তশালী কেউ ছিলেন এমনই মনে হর। আমার 
অনুসন্ধান অনুসারে সে পাঁরবার লুস্ত হবার পর, এই উৎকৃষ্ট মান্দরাট যখন অবহেলায় 
জীর্ণ হচিছল, তখন স্থানীয় হেল্থ সেন্টারের জনৈকা নার্স এটর সংস্কার কারয়ে, বিগ্রহের 
নিত্যপুজার জন্য এক পুরোহিত 'নযুস্ত করে, অন্যন্র বদল হয়ে যান। এই মহানূভব 
মাহলার আম সন্ধান পাইনি । পেলে, নিজে গিয়ে সাধুবাদ করে আসতাম । আর দশজনে 
তাঁর দন্টান্ত অনুসরণ করলে পাঁশ্চমবাংলার অন্তত ছা মান্দির হয়ত রক্ষা পেত। 

এ মান্দরের প্রাতষ্ঠালাঁপর সাঠক পাঠোদ্ধার ও খুব কাছ থেকে অলংকরণগুলির 
ছবি তোলবার জন্য সদয় পড়শশরা যেসব টোবল, চেয়ার, মই প্রভাত যোগাড় করে এনে- 
শছলেন, তা ৩ বাঁঝয়ে দিয়ে চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়ক বরাবর উত্তরাদকে পা বাড়াতেই 
এক আভনব দৃশ্য চোখে পড়ল। অদূরেই আটচালা খড়োশবর শবমান্দির আর তার গা 
ঘেষে খড়ে-ছাওয়া এক আটচালা কুঁটির। আমাদের চিরকালের দোচালা, চারচালা ও আট- 
চালা কুঁটিরের আদলেই যে বাঙালীর ?নজস্ব চালা-মান্দরগ্াল 'নার্মত হয়েছে, সেকথা 
বোঝাবার জনা ইতিপূর্বে (যেমন, আমার 'বাঁকুড়ার মান্দির' গ্রন্থে) এক জেলার চালা- 
ঘরের ছবির সঙ্গে দুূরবতণা আর এক জেলার চালা-মাঁন্দরের ছাঁবি ব্যবহার করতে বাধ্য 
হয়োছ, যেহেতু একই আদলের কুটির ও মান্দিরের সহাবস্থান খুবই বিরল। 'কন্তু এখানে, 
ক্ষীরপাই-এর এই পথের ধারে, আটচালা রীতির এক কুণড়েঘর ও সেই রীতরই এক 
দেবালয় একেবারে পাশাপাঁশ দেখে অবাক হয়ে গেলাম । বাংলা-মান্দিরের স্থাপত্যের ক্রম- 
শবকাশ প্রসঙ্গে এহেন বিরল দণ্টান্ত খুবই মূল্যবান । 

খড়োশবর শিবমান্দিরাটির স্থাপত্য-ভাস্কর্যও আকর্ষণীয়। দৈর্ঘ) স্থ ২৩ ফুট ২ 
ই ও ২১ ফুট ৪ ই ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, এ দেবালয়ের প্রাতষ্ঞালাপাঁট 
খনম্নরূপ £-- 

্ীশ্রণ খড়কে 

সর শিবাকুর 
শকাব্দা ১৭৮৩ 1৫1২১ 
সন ১২৬৮ সাল 
শ্রীণঙ্গাধর দত্ত ।” 

শ্রীষফূত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাত' পশ্তকে পেঃ ৩৯১) 
খলপিটির পাঠোদ্ধার এইভাবে করেছেন £ 

শ্্রশখড়কেশবর শিবঠাকুর 
শকাব্দা ১৭৮৩৫ ।২১ 
সন ১২৬৮ সাল শ্রীগঞ্গাধর দত্ত।” 

ণবনয়বাবুর বার্ণত 'লাঁপতে সাল-তারিখের কোন ভূল না থাকলেও পাঁচ লাইনের 

শলাঁপাটকে তিন লাইনে পাঁরবর্তন ও প্রাচীন বানানের নবীকরণের বিরুদ্ধে ইীতপূবেহি 


৭১৫ 


যে যাল্ত দোখয়েছি তা এখাতে - প্রযোজ্য । 
১৭৮৩ শকাব্দের পণ্চম এপুসর ২১ তারিখে উৎসগর্ণকৃত এ দেবালয়ের ইংরেজী 


মতে প্রাতম্ঠাকাল ১৮৬১ খএস**টাব্দের মাঝামাঝ নাগাদ হবার কথা। এট সেজন্য 
প্রায় ১১১ বছরের মতো প্রাচীন প্রথম মান্দরাট থেকে 8৪18৫ বছর পরে 'নার্মত। 
এই নৃতনত্বের ফলস্বরূপ এ মা্দিবের 'টেরাকোটা' অলংকরণ পাঁরমাণে অনেক কম, 
কারগাঁর নৈপণ্যেও 'নিরেস। তাছাড়া পোড়ামাঁটি ও পঙ্কের অলংকরণের য্গপং 
ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মান্দর-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনাতির কালে যে এই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্জার যথেন্ট প্রচলন হয়োছল, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু সাধারণ- 
ভাবে বলতে গেলে, মেদিনীপুর জেলা ছাড়া অন্যত্র এই দুৃ'রকম অলংকরণপদ্ধাত কম 
ক্ষেত্রেই একই দেবালয়ে নিবদ্ধ হয়েছে! 'টেরাকোটা'-সঙ্জার বিষয়বস্তু প্রথাগত-_ 
কৃষলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাঁহনী, সামাজিক দৃশ্য প্রভূতি। 'খিলানশশর্ষের 
অলংকরণগুলিকে ঘিরে ছোট ছোট খোপের মধ্যে বসানো হবহ একই গড়ন ও মাপের 
যে ৬৪টি “টেরাকোটা” গোপিনীমৃর্তি নিবদ্ধ আছে তাও আঁভানিবেশযোগ্য। কেননা, 
পোড়ামাটির টালগুল সাধারণত খোদাই করে তৈরি করা হলেও একই রকমের বহু 
টালির বখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন যে সেগুলিকে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হত, এই 
'নদর্শন থেকে তা প্রমাণ হয়। 

গ্রামের হাটতলার উত্তরে, দক্ষিণমুখী আটচালা 1শবমান্দরাট অন্য দ্‌শট দেবালয়ের 
তুলনায় হান। প্রাতচ্ঠাঁলাপ থেকে দেখা যাষ, শ্রশশশতলানন্দ জীউর স্মরণে জনৈক 
অদ্বৈতচরণ পান ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (১৮৩১৯-৪০ খীষ্টাব্দে) এট শনর্মাণ করেন। 
পঙ্জকের অলংকরণ নেই, 'টেরাকোটা'-সজ্জাও অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম মান্দিরাট থেকে 
২২ বছর পবে 'নার্মত হলেও পোড়ামাটির কারুকার্য ইতিমধ্যেই যথেন্ট ক্ষয়ত হয়েছে। 
অন্যাদকে দ্বিতীয় দেবালয়াট থেকে ২২ বছর আগে প্রাতাষ্ঠত হলেও এ মান্দরের 
“টেরাকোটা'-ভাস্কর্য তুলনায় অনেক অমাজতি। এ থেকে হয়ত আর এক সিদ্ধান্তে 
উপননশত হওয়া যায়। আজকের দনের যাত্রার দলের মতো, সেকালের 'টেরাকোটা'- 
পগল্‌ড'গুলিরও নৈপুণ্যের তারতম্য ছিল এবং 'বাভন্ন দক্ষতার নাট পৃথক দল 
সম্ভবত ক্ষীরপাই-এর এ মান্দর তনাট নির্মাণ করে থাকবেন। 

আর একটি পাথরের প্রাচঈন মান্দর 'ছল এ গ্রামে । কিন্তু খেয়ালখীঁশ মতো আমূল 
সংস্কারের ফলে তার বর্তমান চেহারা এতই এতিহ্যবাজিতি যে এ আলোচনা থেকে 
সেটিকে বাদ দিলে কিছুমান ক্ষাতি হবে না। 
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ন্দর-“টেরাকোটা'য় সাহেৰ 


ইতালীষ শব্দ 'টেরাকোটা', পোড়ামাটর সৌধসজ্জা অর্থে বাঙালণ পাঠকদের কাছে 
এখন বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে। 'টেরাকোটা' অলংকরণ বলতে যে প্রধানত ধমঁয় 
ইমারতের গায়ে উৎকীর্ণ পোড়ামাটর সঙ্জাকে বোঝায় সেকথা এখন আর সাঁবস্তারে 
বলবার প্রয়োজন হয় না। তবে পোড়ামাটির অন্য ব্যবহারের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা 
দরকার। আখহএ'নবাল মাঁটি “ঁড়য়ে যেসব হাড়, কলস বা অজন্র প্রকাছেন মার্ত ও 
খেলনা-পুতুল তৈরি হয়েছে তারাও 'টেরাকোটা' বস্তু এবং সে জাতশর গ্রাচ্শন সংগ্রহ 
যেকোন মিউীঁজয়মে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ শ্রেণীব 'টেরাকোটা, 
বস্তুর আলোচনার অবকাশ নেই। আজকের আলোচনা সেজন্য সাধারণভাবে মান্দির- 
“টেরাকোটা' ও বিশদভাবে তার একাঁট বিশেষ িভান্ণর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। 

প্রধানত পাথরের অভাবের জন্যই যে উভয বাংলার প্রায় যাবতগয় মান্দির-মসাঁজর্দ 
ই*টে তোরি হয়েছে এবং এই একই কারণে তাদের অলংকরণের জন্য যে পাথ'রর বদলে 
টেরাকোটা" ব্যবহার করতে হয়েছে তা এীতহাসকভাবে সত্য। এ অণ্চলে মৃসলমান- 
পূর্ব যুগেও যে পোড়ামাটির ইমারত-সঙ্জার যথেন্ট প্রচলন ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া 
যায় পাহাড়পুর, ময়নামতী, লালমাই, বাণগড়, ন্দ্রকেতুগড়, ৩. বুক, পুদন্ড্রবর্ধন, 
কোটিবর্ষ, কর্ণস্বর্ণ প্রভাত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্ 
মজ.মদার মহাশয় তাঁর 'বাংলাদেশের হীঁতহাস (প্রাচীন যুগ)? পুস্তকে বলেছেন, 
(পৃঃ ২২৮)-_“বাংলায় প্রস্তর তেমন সুলভ না হওয়ায় মৃতশিহ্প খুব বেশী জনাপ্রয় 
ছিল এবং লোক-ীশল্প হিসাবে পালযুগে এবং সম্ভবত তাহার পূর্বেও বিশেষ উন্নাতি- 
লাভ কারয়াছিল। মধ্য যুগেও বাংলার এই জাতীয় শপ প্রাতিভার গছ কিছু নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়।” আমার বিবেচনায় মধ্যযুগের 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মাঁন্দর- 
মসাঁজদের দণ্টান্ত “কছু কিছ" নয়, ভার ভাঁর। মোসলেম আবিভগবের অব্যবাহত 
পরের কিছুকাল সহজবোধ্য কারণেই হিন্দুর মান্দির নির্মাণে ভাটা পড়োছল। সে 
সময়ের খুব কম দেবালয় পরবতাঁকালের জন্য রক্ষিত হয়েছে বলে কোন কোন গবেষক 
মত প্রকাশ করেছেন যে. টেরাকোটা" সৌধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় শ্পাড়ামাটির 
সজ্জায় মাণ্ডত মসাঁজদ বা অন্যান্য মুসলমানশ ইস,বত থেকে এবং সে নিদশ'নগলির 
আদর্শ সামনে রেখেই 'হন্দু মান্দর-ভাস্কররা নতুন করে এ অলংকরণ পদ্ধাতাঁট সম্বন্পে 
শিক্ষালাভ করেন। এ মতবাদ সঠিক নয় বলেই আমার ধারণা । মান্দর-'টেরাকোটটা, 
শিল্পের ধারাটি বাধাঁবপাত্ত সব্ডেবও মোটামুটি আঁবাচ্ছন্রভাবেই প্রবাহত হয়ে এসেছে। 
মুসলমান আমলের প্রথম দিকে 'নার্মত 'হন্দু মন্দিরের সংখ্যা্পতা থেকে একথা 


দেখা হয় নাই-এ ৯১৫ 


চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না ষে সুদশর্ঘকালের এই িক্পাঁট সে সময়ে একেবারে 
উৎখাত হয়ে 'গিয়োছল। * * এমন হওয়াই অনেক বেশশ সম্ভব যে 'হন্দু আমলের 
শেষ দিকে ও মোসলেম আমণ্ব প্রথমে নির্মিত বহ; হিন্দু-মন্দিরে চিরাচারত পদ্ধতিতে 
পোড়ামাটির সজ্জা উতকটর্ণ করটে রীতি ছিল। কিন্তু প্রাকীতিক ও ধমাঁয় কারণে তার 
প্রায় সবই বিনষ্ট হয়েছে বলে এক" বলা যায় না যে, সে রীতিতে সহসা ছেদ পড়োছিল 
এবং মোসলেম নাঁজর দেখে হিন্দু ভাস্কররা আবার নতুন করে এ শল্পাঁট আয়ত্ত করেন। 

যুগে যুগে কাঁ জাতীয় অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে এসব টেরাকোটা" মন্দির আর 
মসাঁজদে ? প্রথমে মসাঁজদের কথাই বলি । শাস্ত্রীয় নিষেধের জন্য মানৃষ, পশু, পাখি বা 
অন্য কোন রকম মূর্ত মুসলমান ইমারতে উৎকঈর্ণ করা যায়ান। জ্যমাতিক ও 
ফুলকারি নকশারই সেখানে একাধিপত্য। কিন্তু হিন্দুর স্বর্গে তৌন্রশ কোট দেব- 
দেবীর বাস। তান রামায়ণ, মহাভারত ও অগাঁণত পুরাণ-উপপুরাণ-কংবদন্তীর জগতে 
অজস্র চিন্রকল্পের ছড়াছাঁড়। তার ক্ষেত্রে দেবদেবী, নরনারী বা পশুপাঁখর মূর্ত অথবা 
ফুলকার বা জ্যামিতক মোঁটফের রূপায়ণে কখনই কোন ববাধানষেধ আরোপিত 
হয়ান। ফলে, উভয় বাংলার “টেরাকোটা” মান্দরগ্ঁলতে কী বিচিত্র ও বিপুল পাঁরমাণ 
ভাস্কর্য যে উৎকীর্ণ হয়েছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় 
ধর্মের পতাকাবাহশীরা শুধু পুরোভাগেই নয়, আঁধকাংশ স্থান আঁধকার করে থাকলেও 
ধর্মীনরপেক্ষ বিষয়কে মান্দিরের দেওয়াল থেকে একেবারে নির্বাঁসত করা হয়ান। প্রবেশ- 
পথর দূৃ'পাশের ও উপরের দেওয়ালে, থামগুলির গায়ে ও খিলানশপর্ষে রামায়ণ-মহা- 
ভারত ও পুরাণের কাহন+, কৃষ্ণলশলা, দশাবতার, নানাবিধ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেব- 
একাঁট বা ততোধিক সারতে সাধারণত নিবদ্ধ হয়েছে নানাপ্রকার সামাঁজক দৃশ্যের 
ভাস্কর্য। সমাজের নীচ তলার আঁধবাসা, দাঁরদ্র ভাস্কররা সমসাম্য়ক কালকে ভাবে 
দেখেছেন এগাল তার অমূল্য দালল। নারণদের প্রসাধন, ববাহের' সময় কন্যাসম্প্রদান, 
বেদে- বেদেনীদের কসরত রা পাশাখেলা প্রভৃতির অন্তরঙ্গ দৃশ্য তাঁদের দৃষ্টি না এড়ালেও, 
তাঁদের বেশণ করে নজরে পড়েছে সমাজের উপরতলার চিন্রকষ্প। এ দূর্বলতা সর্বদেশে 
সর্বকালের। রাজা-মহারাজারা কি করেন, কি খান, রথন-মহারথণীরা কিভাবে জনবন- 
যাপন করেন, সে বিষয়ে সাধারণের কৌতূহল এখনও কিছুমাত্র কমোন। সমাজশীর্ষের 
এই বুর্জোয়াদের জীবনালেখ্যই সেজন্য প্রাধান্য পেয়েছে এই 1ভান্ত-অনুভামিক 
ভাস্কর্ষের সারগ্লতে। আর একথা কে না জানেন যে আঠারো ও উনিশ শতকের 
বঙ্গদেশে বড় বড় জমিদাররা যে 'বলাসে কাল কাটিয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশী 
চোখ-ধাঁধানো জীবনযাপন করেছেন সে সময়ের ইউরোপায়েরা। তাদের অত্যাচার, দম্ভ, 
বিজাতীয় রীতিনীতি সবই “টেরাকোটা ভাস্করদের কোতৃহল ও আভনিবেশকে শাণিত 
করেছে । এবং সেই কারণেই তাদের অসংখ্য ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে টেরাকোটা" মন্দিরের 
দেওয়ালে । তাদের মধ্যে কোন্গুি পর্তুগীজ আর কোনৃগ্ররালই বা অন্যান্য ইউরোপনয় 
জাঁতর তা সাঁঠকভাবে বলা না গেলেও বেশী প্রাচীন মান্দরে রণতরীবাহত যেসব 
ইউরোপনীয়দের দেখা যায়, তারা পর্তুগীজ হওয়াই সম্ভব। কেননা তারাই এ অণ্চলে 
এসে পেশছেছিল সকলের আগে আর তাদের জলদস্যতার নির্মম কাঁহনী এখনও মুছে 
যায়নি লোকের মন থেকে। 

দুই বাংলায় মধ্যযুগ ও শেষ-মধ্যযুগের যেসব "টেরাকোটা" মান্দির এখনও বর্তমান 
'তার্দের মধ্যে খএীষ্টীয় আঠারো ও উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের সংখ্যাই সমাধিক। 
সাতের' শতকের মান্দর খুব বেশ নেই; ষোল শতকের আরও অনেক কম এবং পনের 


স৬ 


শতকের একটি মাত্র মান্দরের খবর আমি জান--১৪৯০ খুপম্টাব্দে নার্মত ঘাঁটালের 
সিংহবাহিন মান্দর। বলা বাহ্‌ল্য, শেষোল্ত দেবালয়ে কোন ইউরোপীয়ের শর্ত নেই। 
ষোল শতকের কোন মন্দিরেও, যেমন গোকর্ণ মান্দরে ৫১৫৮০ খন), সাহেব-ভাস্কর্য 
দেখা যায় না। সতের শতকের বিখ্যাত টেরাকোটা" মান্দরগ্ালির মধ্যে বফুপুরের শ্যাম 
রায় (১৬৪৩ খু) ও জোড়বাংলা (১৬৫৫ খু৭ঃ) এবং বাঁশবোঁড়য়ার বাসুদেব মন্দিরে 
(১৬৭৯ খঃ) সাহেব-ভাস্কর্য নেই বললেই চলে। যাও বা কয়েকাট আছে তা 
জাহাজ-আরোহী সাহেবদের । পরবতরঁ দুই শতাব্দীর মান্দরে ইউরোপীয় জীবনের 
বভিন্ন দিক উদৃঘাঁটত করবার যেরকম চেষ্টা হয়েছে, প্রাচীনতর মান্দরগলিতে তা 
অনুপস্থিত। পর্তুগজদের পর ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজরা তখন এদেশে এসে 
পেশছলেও হযত এতদূর প্রাতিপাঁত্তশালী বা খ্যাত হয়ে ওঠোন যাতে টেরাকোটা" 
ভাস্করদের আভমিবেশ আকৃষ্ট করতে পারে। বফূপুরের জোড়বাংলা বা বাঁশবোঁড়য়ার 
বাসুদেব মন্দিরের নৌষুদ্ধের দৃশ্যগ্লি সেজন্য হার্মাদ রণতরীর সঙ্গে দেশীয় জল- 
যানের সংঘর্ষের চন্র হওয়াই সম্ভব । 

আঠারো শতক, এদেশের মাটিতে আর সব ইউরোপনয় শান্তকে পরাজিত করে 
ইংরেজদের জয়জয়কারের যুগ। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর বাঁণকরা সূড়ঙ্গ পথের 
অন্ধকারে রাজাঁসংহাসন এনেই রেখোছিল সঙ্গোপনে। তারপরে “বাঁণকের মানদণ্ড, 
পোহালে শব এ) দেখা দিল রাজদণ্ডর্পে |” বাংলাদেশে বাঁণক আঁভযানের সেই প্রথম 
যুগে, কি রকম জীবনযাপন করত প্রবাসী ইংরেজরা? নানান পস্তক-পদাস্তিকা ও 
সামায়কপন্রে এ বিষয়ে হীতিপর্বেই এত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে বর্তমান সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধে আম তার ধার 'দয়েও যাব না। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানশর এক কুঠিয়াল 
সাহেব ও 'কমাঁ্শয়াল রোসডেণ্ট” জন চপ-এর উ্ল্লখ করব, সমকালীন সমাজে 'যাঁন 
চপ দি ম্যাগানাফসেন্ট্‌ নামে খ্যাত ছিলেন ও উহীালয়ম উইলসন হান্টার তাঁর 
'আনাল্স অব রুরাল বেঙ্গল, গ্রল্থে যাঁকে অমর করে রেখে গেছেন। আঠারো শতকের 
শেষ দিকে ও উনিশ শতকের প্রথমে তান বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভাতি জেলার অনেকগ্াল 
কৃঠির কর্তা ছিলেন ও কোম্পানীর কর্মচারী 'িসাবে যে বেতনাদ পেতেন, তার চেয়ে 
বহুগুণ বেশ উপার্জন করতেন ব্যান্তগত ব্যাবসা থেকে । ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানশর 
সকলেই এই একই সাবধা ভোগ করতেন। ফলে, সেই আঁব*বা৯. রকম সস্তাগণ্ডার 
বাজারে এসব কমচারীদের হাতে এত কাঁচা টাকা এসে জমা হত যে, আমতব্যায়তার 
চূড়ান্ত করেও তা শেষ হত না। জন চপ সম্বন্ধে হান্টার স।হেব লখেছেন, 'বাভন্ন 
কাঁঠিতে তান প্রাসাদোপম অদট্রালকায় বাস করতেন। কীন্রম জলাশয় ও বাগানঘেরা সে- 
সব বাঁড় দেখলে চোখ জ্বাঁড়য়ে যেত। তাঁর চাকরবাকর পাইক-বরকন্দাজের সামাসংখ্যা 
ছিল না। স্থানীয় বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমার 'তানই 'নম্পার্ত করতেন। 
বাংকাদুকু হান্টারের অননুকরণীয় ভাষাতেই বালি-_ 
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1101101 08 1811165, 17011919 1910 21011 ; 911 ০01110161) 1০ ০৪01) 2 51011 01 
115 70981817001, 115 09 919915 0০%/6০ 10৬/ 0610165 016 1010৬109109 101 
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এ বর্ণনায় জন চণপের ছাঁবাঁটই শুধু উজ্জবল হয়ে ফোটেনি, সমকালীন জনসমাজ 
১৯ 


তাঁকে ও তাঁর সগোতদের কখ বমূঢরবিস্ময়ে দেখত তাও পাঁরিস্ফুট হয়েছে । নবাবী আমল 
গত হয়ে আঠারো-উনিশ শতকে ষে নতুন আমলের পত্তন হল তার শোভাবর্ধন করবার 
জন্য দলে দলে এগিয়ে এলেন আর এক নতুন নবাবের দল। পাঁচ শ' বছরের 
সাহচর্ষে মুসলমান শাসকেরা ভব্য কিছুটা গা-সহা হয়ে এসোছলেন। কিন্তু এই সমদদ্র- 
পারের বিদেশীরা তাঁদের চমকপ্রদ জীবনষান্রায় স্থানীয় জনজীবনে এমন আলোড়ন 
তুললেন যে 'টেরাকোটা'-শিজ্পণ ইস্তক সকলের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল। এসব 
ক্ষণজল্মারা সেজন্য অনায়াসেই “টেরাকোটা” মান্দরের দেওয়ালে ানজেদের স্থান করে 
নিতে পেরেছেন প্রতাপশালশ দেবতাদের আশেপাশে । 

সস্তগ্রাম, হুগলণ, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই যে ইউরোপীয় 
বাঁণকরা বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তারের চেস্টা করেন, সেকথা সকলেরই জানা । এসব 
বাঁণাঁজ্যক ঘাঁটর কাছাকাছ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া বা বর্ধমান জেলার 
মান্দর-টেরাকোটা"য় সেজন্য সাহেব-ভাস্কর্ষের বেশ প্রাচুর্য দেখ্য যায়। বাঁশবোঁড়য়ার 
বাসুদেব মন্দিরের কথা আগেই বলোছি। এবার ওই একই জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার 
হরিরামপুর গ্রামের ৯৭৩৮ খতীষ্টাব্দে প্রাতীন্ঠত এক 'শবমন্দিরের উল্লেখ করব, যে 
দেবালয়ে সাহেব-ভাস্কর্য শুধু 1ভীত্তর কাছের সমান্তরাল সাঁরতেই নেই, সামনের 
দেওয়ালের অন্যান্য অংশেও উৎকীর্ণ আছে। কোম্পানীর সাহেবদের তখন খুব রবরবা। 
মাটিতে তখন তাঁদের পা পড়ে কি পড়ে না। যাতায়াতের জন্য যেসব সসাঁজ্জত পালাঁক 
তাঁরা ব্যবহার করতেন, তা দেখে গ্রামবাসীরা থ মেরে যেত। হাঁররামপুবের এই মান্দরে 
সাহেবদের সুখ-ভ্রমণের নানান দৃশ্য দেখানো হযেছে । পালাক-বেহারাদের আগে-পরে 
পাইক-বরকন্দাজ-হ*কাবরদারদের দীর্ঘ সব শোভাযাত্রা উৎকীর্ণ আছে। হাণ্টারের 
বর্ণনার সঙ্গে এ সুখ-দ্রমণের মিল এত 'িনকট যে, সন্দেহ হয় এ মান্দরের ভাস্কররা 
স্বয়ং জন চীপকে অথবা অন্য কোন পদস্থ সাহেবকে এভাবে স্থানান্তরে যেতে দেখে 
থাকবেন। ঘোড়ায়-টানা জাঁড়-গাঁড় এমন দি বলদে-টানা গাঁড়তেঁশ সাহেবদের ভ্রমণ- 
দৃশ্য দেখানো হয়েছে অনেক মান্দিরে। আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদোয়া-ঢাকা বসবার আসনে 
সাহেব বসে আছেন এক যুবতাঁ সাঁগ্গনীর থুতনি ধরে। কোথাও কোথাও বা সইসের 
পছনের পাটাতনের উপরে স্ব্পবসনা নর্তকাঁ নাচছে ঢোলক বাদ্যের তালে তালে। 

হাওড়া জেলার আমতা থানার অমরাগাঁড়তে অবাস্থিত দধিমাধব মান্দরেও সাহেব- 
ভাদ্কর্ষের ছড়াছাঁড়। এ দেবালয়ের 'ভীত্ত-অনুভ্মিক সারগীলতে সাহেবী জীবনের 
যেসব ভাস্কর্য খোঁদত আছে, তা শুধু সংখ্যায় নয়, উৎকর্ষেও সারা পাশ্চমবঙ্গে এ- 
জাতীয় “টেরাকোটা'-সজ্জার শীর্ষস্থান আধকার করবার যোগ্য। ১৭৬৪ খ্যীন্টাব্দে 
নার্মত এ সৌধের এখন বেশ জীর্ণ দশা বলে রাজ্য সরকারের পূর্ত বভাগ প্রায় [তন 
বছর আগে সিদ্ধান্ত নেন সরকারী বায়ে এটির সংস্কার করা হবে। প্রধানত ক্ষায়ফণ 
পুরাকশীর্ত সংরক্ষণের জন্য (সংশ্লিষ্ট আইন অন্তত সে কথাই বলে) যে দস্তরাট 
বারো-তেরো বছর ধরে বহাল আছে, তাঁরাই বলতে পারবেন এ মূল্যবান কৃম্টিসম্পদাঁটকে 
(অথবা অনুরূপ অসংখ্য পুরাকীর্তকে) রক্ষা করবার জন্য তাঁরা সাঁত্যকারের কাজ 
অদ্যাবাধ কতটুকু করেছেন। এই পূর্ত দপ্তর থেকে প্রকাশিত “বাঁকুড়া জেলার পুরা- 
রাজ্য সরকারের প্রচেন্টায় পুরাকীর্তি সংরক্ষণের মত জরূরাঁ কাজে এখনও হাত পড়োন 
বললেই চলে । অথচ “টেরাকোটা” মান্দিরগ্ীল যে বঙ্গসংস্কাতির অমূল্য সম্পদ সে 
বিষয়ে দ্বিমত নেই। সে যাই হোক, এ মান্দিরে এবং অন্যত্র শিকারী সাহেবদের সাধারণত 
হাতি বা ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় অবস্থাতেই দেখানো হয়েছে। আক্লান্ত পশু প্রায়ই বাঘ 
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ও ব্যবহৃত অস্ত্র প্রধানত বন্দুক বা বর্শা । পাইক-বরকন্দাজপাঁরবৃত সাহেব শিকারের 
এসব ভাঙ্কর্য এক অপসৃত যুগের চিত্তাকর্ষক আলেখ্য। 

দীর্ঘ প্রবাসকালে সাহেবরা এদেশের যেসব সুখপ্রদ অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন, তারই 
এক অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখা যায় হুগলণী জেলার জাঞ্গপাড়া থানার দ্বারহাটা গ্রামে 
অবস্থিত ও ১৭২৮ খশষ্টাব্দে 1নার্মত রাজরাজেশবর মান্দরের দেওয়ালে । এ ভাস্কর্ধীট 
আগের আমলের নবাবদের সঙ্গে পরবতর্কালের সাহেব-প্রভুদের যোগসূত্র নির্ণয়েও 
সাহায্য করে। বস্তুত 'টেরাকোটা' মাঁন্দরের দেওয়ালে 'বশ্রামরত সাহেবদের প্রায়ই 
ফরাঁসর নল হাতে ও তাঁকয়ায় হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়। কোনখানেই 
হ“কাবরদার ও পাশ্বচরদের অভাব নেই। আত বংশবদ ভঙ্গীতে তারা সবন্তই কাছা- 
কাছ উপাঁস্থত। 

মদ্যপানের কাতিত্ব কিন্তু অনেকাংশে সাহেবদের িজেদেরই প্রাপ্য । উৎসবে-পার্বণে 
লালপাঁনিতে তাঁদের সাঁতার কাটার কেচ্ছাকাঁহনী সমকালীন সমাজে এতই স্াবাঁদত 
ছিল যে 'টেরাকোটা'-শিল্পীরাও সে বষয়ে রীতিমত অবাঁহত 'ছিলেন। এজাতীয় 
অলংকরণের ব্যবহার দেখা যায় হুগলী জেলার দাদপ্‌র থানার অন্তর্গত কেনম্টপুর 
গ্রামের এক পাঁরত্যন্ত মান্দরে। পলাশীর যুদ্ধের পবে, ১৭৬২ খনষ্টাব্দে 'নার্মিত 
এ দেবালয়ের ভাস্কররা সেই সময়ের লোক, খন দীর্ঘকালেব সহাবস্থানের ফলে তাঁরা 
সাহেবদের অন্ত জশীবন সম্বন্ধে বেশ ওয়াকবহাল হয়ে উঠেছেন। সাহেবদের মদ্য- 
পানের দৃশ্য অন্যতও আছে। কিন্তু সামনের চেয়ারে উপপত্রশীকে বাঁসয়ে, দাসী ও ভৃত্যকে 
অবারত সরবরাহে নিষুস্ত করে ও স্বয়ং দু'হাতে কুজোর মত বিরাট দুই বোতল ধরে 
এহেন ইলাহশ মদ্যপানের ভাস্কর্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। 

এদেশীয় বমণীর সঙ্গে সাহেবদের মেলামেশা নানান দৃশ্যও উৎকীর্ণ হয়েছে 
অপেক্ষাকৃত আধুঁনক টেরাকোটা" মান্দরগুীলতে। স্বজাতীয় ললনাদের সঙ্গাঁবহন 
প্রবাসজীবন বড় কম্টে কেটেছে সেকালের সাহেবদের । হুগলী জেলার কামারপকুরে 
রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার অদূরে লাহা পারবারের এক দোতলা দালান-মান্দরে এজাতীয় 
ভাস্কর্য দেখা যায়। প্রাতিষ্ঞাঁলাঁপ না থাকলেও অন্য সাক্ষাপ্রমাণ থেকে মনে হয়, সোট 
উনিশ শতকের মাঝামাঁঝ নাগাদ শনার্মত। অর্থাৎ, পূর্তমান নিবন্ধে টল্লোখত অন্যান্য 
দেবালয়ের মধ্যে এটই সবচেয়ে অর্বাচীন। “টেরাকোটা” মান্দরে: বয়ঃক্রমের সঙ্গে 
সাহেব-ভাস্কর্য যে কছুটা সম্পার্কত, সে বিষয়ে এখন কিছু বলা যেতে পারে। 
আগেই বলোছ, প্রাচীনতম টেরাকোটা” মান্দিরগুলিতে এজাতীয় ভাস্কর্য একেবারেই 
দেখা যায় না। অব্যবাহত পরের দেবালয়গঠীলতে ইউরোপীয়দের য্দ্ধাবগ্রহ ও শোর্ষ- 
বীরের দিকগুঁীলই বেশী প্রকাঁশত। অতঃপর বাণিজ্যে লক্ষযঈলাভ ও শাসনক্ষমতা 
হস্তগত হবার সঙ্গে তাদের 'বিলাসব্যসন ও আঁমতাচার যেমন বেড়েছে, তেমাঁন তা 
প্রাতফলিত হয়েছে 'টেরাকোটা” মান্দিরের দেওয়ালে । কামমোহত সাহেবের ভাস্কর্ষও 
অনেক মান্দরেই আছে। কিন্তু সেসব দেবালয় অপেক্ষাকৃত তাধূনিককালের অর্থাৎ 
মোটামুটিভাবে উাঁনশ শতকের । প্রাচঈনতর মান্দরে সাহেব-জাবনের এমন খোলাখুলি 
ভাস্কর্য আছে বলে মনে হয় না। ক্রমাবকাশের এই সাধারণ ধারাটি রক্ষা করবার জন্য 
তাবৎ িল্পীসমাজ যে কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেপে চলেছেন এমন নয়। তব কালক্রম 
অনুসারে তাঁরা যে পোশাক ভাস্কর্য থেকে অন্তরঙ্গ সাহেব-ভাস্কর্ষের দিকে ক্মশই 
বেশী ঝূ"কেছেন, স্থ্লভাবে সেকথা হয়ত বলা চলে। 
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ভারতবর্ষে পোড়ামাটির খেলনা-পূতুল বা মূর্ত তোরর প্রথম উন্মেষ যে 
প্রাগোতিহাঁসক কালের সেকথা কুঁজ্লি, ঝোব, হরস্পা, মোহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানের 
প্রাচঈন সভ্যতার নাঁজরে প্রমাঁণত হয়েছে । পরে দেব-উপাসনার জন্য যখন ইটের মান্দর 
নার্মত হতে আরম্ভ করল তখন তাদের অঙ্গসজ্জার জন্য পোড়ামাটির অলংকরণেরও 
সূত্রপাত হল। কিন্তু কালোত্তীর্ণ দৃম্টান্তের অভাবে, ঠিক কোন্‌ সময়ে এই রাত প্রথম 
প্রবার্তত হয়োছল সেকথা আজ আর বলা সম্ভব নয়। পূর্বভারতের পাহাড়পুর, 
মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারগলিতে এজাতণয় অলংকরণের ব্যবহার দেখতে 
পাওয়া যায়। মন্দিরসজ্জার এ রীতা পাল-সেন ঘূগের শেষ অবাধ যে ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত ছিল তা অনুমান করবার জন্য বেশ কয়েকাঁট ইটের মান্দির এখনও অবশিষ্ট আছে 
পশ্চিমবঙ্গে । পূর্ভারতে মোসলেম আঁবর্ভাবের পর, সহজবোধ্যএ্লারণে, এ অণ্চলে 
মন্দির নির্মাণে বেশ কিছুটা ভাটা পড়ে থাকবে। তখন পূর্বতন কাঁরগাঁর দক্ষতাকে 
নতুন রূপে ব্যবহার করে" মুসলমান শাসক সম্প্রদায় তাঁদের ইটের মসাঁজদগদালকে 
জ্যাঁমীতক অথবা ফুললতাপাতার বিমূর্ত নকশায মাণ্ডত করেছেন। সেসব শিজ্পকর্মের 
বহর নিদর্শন এখনও দেখা যায় মালদহ জেলার গৌড়, পাণ্ডয়া ও আঁদনায়, মৃর্শদাবাদ 
জেলার খেড়ুরে, বীরভূম জেলার রাজনগরে ও বর্ধমান জেলার নতুনহাট প্রভাত স্থানে । 
তারপরে সুলতান বা নবাবী আমলে আবার যখন হন্দু-মন্দির তোর হতে শুরু করল 
তখন মুসলমানী বিমূর্ত নকশা ছাড়াও 'হন্দু দেবলোকের অজন্ত্র মূর্তিভাস্কর্য দেখা 
দল মান্দরের গায়ে। কোন কোন গবেষক এই পর্বের 'হন্দু-টেরাকোটা” সঙ্জাকে 
পূর্ববতরঁ মোসলেম রীতির সম্প্রসারণ বলে মনে করেন। আম তাঁদের সঙ্গে একেবারেই 
একমত নই । 'টেরাকোটা”-অলংকৃত ধময় ইমারতের ক্লমবিবর্তনের যে ইতিহাস উপরে 
বর্ণনা করোছি, খুব সধাক্ষপ্ত হলেও তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ বিষয়ে মোসলেম রীতির 
থেকে 'হন্দু এঁতহ্য অনেক বেশন প্রাচীন এবং মুসলমানদের বঙ্গাবজয়ের পর তাতে 
িছাঁদনের জন্য আধাীশক ছেদ পড়েছিল মান্র। চৈতন্য-পরবতর্ঁ কালে টেরাকোটা” 
সক্গজিত ইটের মান্দর নির্মাণের যেন এক বন্যা এল বঙ্গদেশে। সমকালণন ভারতবর্ষে 
এজাতীয় শিষ্পকৃতি আর কোথাও অনুসৃত হয়নি বলে এগুলি বঙ্গসংস্কীতির অমূল্য 
সম্পদ । সে সময়কার, অর্থাৎ খ্ীষ্টীয় ষোল থেকে উনিশ শতকের মধ্যে স্থাপিত, হাজার 
হাজার টেরাকোটা” মান্দর অল্পবিস্তর ভগ্নদশায় পূব ও পশ্চিম বাংলায় এখনও 1বদামান 
আছে। তাদের অধ্যয়ন থেকে মোটামুটিভাবে মনে হয়, চলাতি শতকের প্রথমে বা গত 
শতকের শেষ 'দিকে এই. বিশেষ অলংকরণ পদ্ধাতটির অবনাঁত ঘটতে শুরু করে। কিন্তু 
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ঠিক কোন্‌ সময়ে এ শিল্পরশীতাঁট একেবারে লুপ্ত হয় সে বিষয়ে নানা মুনির 
নানা মত। 

১৯৫১ খ্যীন্টাব্দের লোকগণনার রিপোর্টগৃলির সঙ্গে শ্রীঅশোক [মন সম্পাদত 
ও ১৯৫৩ খ্ীষ্টাব্দে প্রকাশিত পদ ট্রাইবৃস আযাশ্ড কাস্টস অব ওয়েস্ট বেঙ্গাল' নামক 
ইংরেজী” গ্রন্থে পে ৩২১) শ্রীসূধাংশুকুমার রায়ের লেখা পদ আর্টিজান কাস্টস অব 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্যান্ড দেয়ার ক্লাফট:'-শীর্ষক প্রবন্ধাটির সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা অনুবাদ 
নিম্নরূপ £ “আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৫৪ খ্ীষ্টান্দে প্রাতম্ঠিত ছেয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'নার্মত 
ও ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ অর্থা২ ১৮৫৪ খ্ীম্টাব্দের জুনের শেষ সপ্তাহে 
উৎসগ্গঁকৃত) রাণ রাসমাঁণর দাক্ষণেশ্বর মান্দরে কোন টেরাকোটা” অলংকরণ নেই, 
কেননা, মনে হয় ১৭৫০ খ্ীল্টাব্দের পরে দুঝোধ্য কারণে এ িল্পরশীতাঁট সহসা ও 
দ্রুত অবনাতিগ্রস্ত হয়।” শ্রীষফূত রায় অতএব অনুমান করেন, প্রায় ২২২ বছর আগে 
থেকেই মান্দর-টেরাকোটা” শিল্পের দ্রুত অবনাতি আরম্ভ হয়ে ১৮৫৪ খ্2ম্টাব্দ নাগাদ 
তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। 

শ্রীবনয় ঘোষ মহাশয় ১৯৫৭ খএীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, 
গ্রন্থে (পৃঃ ৮৯) লিখেছেন-__“বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মান্দর তোর করিয়োছিলেন, 
সাল তারিখ অনুসারে দেখা যায়, অজ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন মান্দরে কারুকার্ষের 
নদর্শন £কু, ছু আছে এবং কমে উনাবংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলি একেবারে 
লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন কেবল মাঁন্দরের সংখ্যা যেমন ১০৮ মান্দর) ও চুড়ো বেড়েছে, 
1শলৈপশবর্য একেবারে লুস্ত হয়ে গেছে। ভদ্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরশীদের মতন 
দেবালয় প্রাতম্ঠা বোধ হয় আর কেউ করেনান। তাঁদের প্রাতান্ঠিত অন্টাদশ শতাব্দীর 
অনেক দেবালয়ে পোড়ামাঁটর কাজের ানদর্শন রযেছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের 
মান্দরগীলতে। কিন্তু উনাঁবংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়, মান্দরের গায়ে বালির ও 
চুনের পলেস্তারা ছাড়া আর কিছ নেই। এমন ক কালণঘাটের শবখ্যাত মন্দিরেও না। 
উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ রাণী রাসমাঁণ যখন দক্ষিণে*্বরের 'বখ্যাত মান্দরাঁট 
ণনর্মাণের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করোছলেন, তখন তান 'িশ্চয় পোড়ামাটির কারু- 
কাজের জন্য কোন শিল্পীর খোঁজ পানাঁন। যাঁদ প্পাতিন তাহলে তন সামান্য নিদর্শনও 
কোথাও থাকত ।” শ্রীধৃত ঘোষ উনাঁবংশ শতাব্দীতে এসে মা টেরাকোটা" শিল্প 
যে “একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে” একথা বেশ জোরের সঙ্গেই একাধিকবার বলেছেন। 
অতএব ধরে নেওয়া বায় যে তাঁর মতে ১৮০০ খ্ীষ্টাব্দ নাণাদ এ শিল্পা বঙ্গ- 
সংস্কীতিমণ থেক 'বদায় 'নয়েছে। 

উনিশ শতকের মাঝামাঁঝ বা তারও আগে এ শিল্পটির সম্পূর্ণ বিলোপ সম্বন্ধে শ্রীষৃত 
ঘোষ ও শ্রশধুত রায় যে সদ্ধান্ত করেছেন, সে বিষয়ে আরও বিচার-ীববেচনার অবকাশ 
আছে। তাঁরা দু'জনেই পাঁশ্চমবঙ্গের মন্দিরাঁদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, সরেজামিনে কু 
কিছু অনুসন্ধানও করেছেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অণ্খলে, “টেরা- 
কোটা" মান্দরের সংখ্যা এতই অগাঁণত যে তার আঁধকাংশ ৬5? দূরের কথা, 'নাশ্চত 
কোন সিদ্ধান্তে আসবার মতো আঁধকসংখ্যক দেবালয় তাঁদের হয়ত দেখবার সুযোগ 
হয়ান। এটা আদপেই তাঁদের অক্ষমতা নয়, মন্দি. 4 অপাঁরসঈম সংখ্যাঁধক্াই এর কারণ । 

আমার 'বাঁকুড়ার মান্দির গ্রন্থে সে সময় অবাধ আমার 

অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মান্দর-টেরাকোটা, শিল্পের অবনাতি ও বিলুপ্তি সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করোছ। সেখানে পেঃ ১২২-২৩) আরামবাগের অদূরে পারুল গ্রামের 
১৮৫৮ খুখন্টাব্দে প্রাতাষ্ঠত 'বশালাক্ষী মান্দর ও ১৮৭২ খনম্টাব্দে 'নার্মত ছাতনার 
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সর্বাধুনিক বাসূলী মন্দিরের নাজরে অন্মান করোছিলাম, এ শিল্পঁটি ৭০। ৭৫ বছর 
আগেও সাক্রয় ছিল এবং “বাণশ রাসমাঁণর মান্দরের 'টেরাকোটা'-সজ্জার অভাব শি্পী- 
দের তৎকালীন অন:পাঁস্থাতির জন্য নিশ্চয়ই নয়; এর অনুসন্ধানযোগ্য স্বতন্ত কোন 
কারণ ছিল বলে মনে হয়।” 'বাঁকুড়ার মান্দর'-এর প্রকাশকালের পরে গত ছ'সাত বছরে 
পশ্চিমবঙ্গের আরও অসংখ্য মন্দির দেখবার আমার সৃযোগ হযেছে । সে অনুসন্ধানের 
ভাত্ততে বলতে পার, উনিশ শতকেও, বিশেষ করে সে-শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে, বহু 
উৎকৃম্ট 'টেরাকোটা' মীন্দর.নীর্মত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যথা, মোঁদনীপুর জেলার 
চন্দ্রকোণন থানার ক্ষরপাই গ্রামের রাধাদামোদর মান্দির (১৮১৭) শ্রঁষুূত ঘোষ ানজেই 
তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কীতি' গ্রন্থের ৩৯১ পৃষ্ঠায় এ দেবালয়ের প্রাতিষ্ঠালাঁপাঁট উদ্ধৃত 
করেছেন), চন্দ্রকোণা শহরের শান্তিনাথ শিবমন্দির ৫১৮২৮), ডেবরা থানার লোয়াদা 
গ্রামের পারত্যন্ত দেউল (১৮৪৩), পাঁশকুড়া থানার মাংলোই গ্রামের আটকোণা রাস- 
মণ্ট (১৮৫৯) ও ময়না থানার রামচন্দ্রপুরের নবরহ মন্দির (আনুমাঁনক ১৮৬০) 
হাওড়া ফ্লোর বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামের পাল পাঁরবারের মন্দির (১৮২২); 
হুগলী জেলার গোঘাট থানার বাল-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দামোদর মান্দর (১৮২২) 
বর্ধমান জেলার ভাতার থানার কামারপাড়া গ্রামের আটকোণা শিবমন্দির (১৮২৬), 
কালনা শহরের প্রতাপেশবর শিবমাঁন্দর (১৮৪৯) ও গলাঁস থানার গোহোগ্রামের বাধা- 
দামোদর মান্দর (১৮৭১); বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরের ভদ্রু পাঁরবারের শ্রণীধর মন্দির 
(১৮৩৩), কোতুলপুর থানার 'জবটা গ্রামের রায় পারবারের দামোদর মান্দির (১৮৩৩) 
ও সোনামুখী শহরের"*শ্রীধর মন্দির (১৮৪৫) প্রভৃতি । এ তালিকায় প্রাতষ্ঠালাপিযুস্ত 
উৎকৃষ্ট “টেরাকোটা” মান্দরগুলিরই কেবল উল্লেখ করোছি, নিরেস অলংকরণের দেব- 
গৃহের কথা ধরলে, আমার 'দ্যাবাধ অনুসন্ধানের ভীত্ততে উীনশ শতকে 'নার্মত 
শতাঁধক মান্দরের নাম করা যেতে পারে। অতএব উনিশ শতকের আগাগোড়াই যে 
মল্দির-'টেরাকোটা" শিজ্পীরা বেশ সাক্রয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সে- 
জন্য যাঁদ বাল শ্রযূত রায় ও শ্রীষফত ঘোষ আংশক অনুসন্ধানের 'ভাত্ততেই তাঁদের 
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পূর্বোন্ত সিদ্ধান্তে উপনশত হতে বাধ্য হয়োছিলেন, তাহলে তাঁদের প্রাত আঁবচার করা 
হয় না। সাঁমিত সমীক্ষা ছাড়া তাঁদের পক্ষে অন্য কিছু করাও অসম্ভব ছিল। কেননা, 
পূব ও পশ্চিম বাংলায় এজাতায় দেবালয় এতই অগাঁণত ও তাদের অধকাংশই আবার 
এমন দন্গম গ্রামাণ্লে অবাস্থত যে তাদের সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক অনুসন্ধান করা 
দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । আঁম এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে উভয় বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে 
বহু অনাবিন্কৃত “টেরাকোটা” মান্দর এখনও গবেষকদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। 
কিছাঁদন আগে সেরকম এক অজ্ঞাত দেবালয়ের হঠাৎ সন্ধান পেয়ে বুঝলাম, উনিশ 
শতক তো দূরের কথা, ১৯৩১ খ্ীম্টাব্দ অবাধ "টেরাকোটা" মন্দির 'নার্মত হয়েছে 
পাশ্চমবঙ্গে। 
সং 

চৈত্রের এক তপ্ত দুপুরে ছ'নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পাঁশকুড়া থেকে মোঁদননপুরের 
দকে চলোছিলাম। মাইল আম্টেক যাবার পর ডেবরার মাইল দুই আগে রাস্তার অদূরে 
ধামতোড় গ্রামের গাছপালার উপর 1দয়ে এক পণ্রত্র মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। চুন- 
বাঁলর পলস্তারা-করা ছোট মান্দির। এহেন দেবসৌধ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আছে; 
সেজন্য না থেমে চলে যাবারই ইচ্ছা হয়োছল প্রথমে । 'কন্তু পাঁচ শমাঁনটের বেশী সময় 
লাগবে না ভেবে সেই সামান্য মান্দরের সামনে উপাঁস্থত হয়ে 'বস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে 
গেলাম। উৎসঙ্গীণাঁপ অনুসারে ১৩৩৭ সালের ২০শে ফাল্গুন (১৯৩১ খএবন্টাব্দের 
মার্চের প্রথম দিকে) যে-মান্দির নির্মিত তার সামনের দেওয়ালে, ধবাভন্ন খোপে, অন্তত 
৭৪1ট টেরাকোটা" মূর্তি-ভাস্কর্য নিবদ্ধ। আধুনিকতার জন্যই প্রাতষ্ঠাফলকাঁট হয়ত 
চিৎপুরের শ্বেতপাথরের কারিগরদের কাছ থেকে তোর করানো _সাবেক পদ্ধাতর নয়, 
কল্তু “টেরাকোটা মূর্তগালর বিষয়বস্তু সনাতন রীতির । যথা-দশাবতার, পৌরাণিক 
দেবদেবী, কৃঞ্চলনলার দৃশ্য ও বেশ কয়েকটি সামাজিক চারন্র। আরও আশ্চর্য ব্যাপার-_- 
পোড়ামাটির অলংকরণগীলর গায়ে একদা 'বাঁভন্বন রকমের রং লাগানো হয়েছিল; তার 
আঁধকাংশ উঠে গেলেও ছু £কছু চিহ্ন এখনও নজরে পড়ে। মান্দর-টেরাকোটা' 
শিল্পের অবনাতির কালে পঙ্কের অলংকরণ যে অল্পাঁবস্তর তার স্থলাভাঁষন্ত হয় তার 
প্রমাণস্বরূপ এই আধ্াানক মন্দিরের তিনটি 1খগাতনর উপরের "শে ও গভগুহে 
প্রবেশদ্বারের শীর্ষে কিছ পণ্ডকের নকাঁশ কাজ ও এক গজলক্ষর্মা, মূর্তি দেখা যায়। 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রঅধরচন্দ্র শাসমলের পরলোকগমনের পর তাঁর ভাইপো শ্রীসুরেন্দ্রনাথ 
শাসমল এখন এ পাঁরবারের কর্তা । একচাঁললশ বছর আগে এ মান্দির 'নর্সাণের সময় 
তাঁর বয়স ছিল বাইশ-তেইশ বছর। সেজন্য স্থপাঁত ও কাঁরগরদের কাজের খুশটনাটি 
তাঁর বেশ মনে আছে। তাঁর বিবরণ অনুসারে, মোদনটীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়া- 
দাসপ্‌র গ্রামের জনৈক দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্র এ মন্দিরের প্রধান মিস্তী। পনের-ষোলজন 
কাঁরগরের এক দলের সে ছিল “আঁধকারণ'। তাদের দেড় বছর ধরে প্রাত্যাহক চালডালের 
ণসধা' ও থাকবার জায়গা দেওয়া হয়োছল। কাছেোঁপিঠের এ*টেল মাটি 'দয়ে ইস্ট তোঁরর 
জন্য স্থানীয়ভাবে কিছু সাওতাল মজুর নিষ্ুন্ত করা হয়। 'কন্তু 'টেরাকোটা'-সঙ্জার 
জন্য আর একটু দোআঁশ জাতীয় মাঁট সংগ্রহ করা হয় কিছ; দূরের গ্রাম আষাটিয়া- 
বাঁধ থেকে। মান্দরের 'ভান্তি প্রায় ছ'হাত গভীর ও তার সবটাই ইণ্ট দিয়ে ভরাট । পোড়া- 
মাটির অলংকরণগূি সবই ছাঁচ থেকে তোর এবং এসব ছচি কারিগররা সঙ্গে করেই 
এনোছল। ছঁচি থেকে বার করবার পর নরুূন বা বাঁশের চাঁচাঁড় দয়ে সূক্ষম নকশাগ্দলি 
খোদাই করে টেরাকোটা" টাঁলগুঁল খড় ও শুকনো পাতা প্রভৃতির সাহায্যে ভাঁটতে 
প্াঁড়য়ে নেওয়া হয়। মান্দর তোরর সময় সামনের দেওয়ালের যে খোপগানাঁল ছেড়ে 
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যাওয়া হয়োছল, পোড়ামাটির টাঁলগাাঁলকে অতঃপর সেখানে বাঁসয়ে দেওয়া হয় চুন- 
বাঁলর অস্তর 'দিয়ে। রঙের ব্যবহার হয়োছিল একেবারে শেষ পর্যায়ে টাঁলগলি 
দেওয়ালে নিবদ্ধ হবার পরে। কাজ শেষ হবার 'তিন মাসের মধ্যে প্রধান মিস্ত্রী দেবেন্দ্র- 
নাথ চন্দ্র তার নিজ গ্রাম চেতুয়া-দাসন্পুরে মারা যায়। 

এ মান্দরের অলংকরণ যে খুবই স্থূল প্রকীতির সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত 
দোআঁশ মাটি ব্যবহারের জন্য বেশ কিচ্ছু 'টেরাকোটা টালি ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে গিয়েছে । 
এ থেকেও সে সময়ের কারগার 'বদ্যার অবনাঁতি আঁচ করা যায়। কিন্তু এসব সত্তেবও 
মূল কথা হল, একচাললশ বছর আগেও পোড়ামাটির মান্দর-অলংকরণ পাঁশ্চমবঙ্গে 
একেবারে লুস্ত হয়নি। বিশ শতকে 'নার্মত এহেন আর কোন মান্দর আম নিজে 
এখনও দোঁখাঁন, তবে মোঁদনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় আনুমানিক পণ্ডাশ বছরের প্রাচীন 
আর একাঁট আছে বলে শুনোছ। ধামতোড় থেকে চন্দ্রকোণার পাঁখ-ওড়া দূরত্ব পশচশ 
মাইলের বেশী নয়। তাছাড়া মোঁদনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে চন্দ্রকোণা, ঘাঁটাল, 
দাসপুর, পাঁশকুড়া, ডেবরা প্রভৃতি থানায় টেরাকোটা” মন্দিরের সংখ্যা এতই অগাঁণত 
যে যথেস্ট পারমাণ অনুসন্ধান হলে বর্তমান শতকে 'নার্মত আরও দ্দশাঁট “টেরাকোটা, 
মান্দর আ'বিচ্কৃত হওয়া অসম্ভব নয়। আজ হোক, কাল হোক, এহেন বিস্তিততর সমীক্ষা 
অবশ্যই হবে। তখন আরও সাঠকভাবে বলা যাবে, মান্দর-টেরাকোটা' িজ্পীবচ 
আনুমানিক কোন সময়ে বঙ্গসংস্কাতিক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছেন। 
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গ্রামের নাম দশঘরা । হুগলী জেলার আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতই বোচন্্যহখন। 
বিশেষত্ব যেটুকু, তা বিশ্বাস উপাধধারণ স্থানীয় জাঁমদার পাঁরবার ও তাঁদের পুরাবৃত্তকে 
ঘরে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু জেলায় ছড়ানো এক বিস্তৃত জাঁমদারর আয় থেকে 
এ পাঁরবার বংশানুক্লামকভাবে নানাবধ লোকাঁহতকর কাজ করে এসেছেন। তাঁদের 
“ক্রয়াকর্ম যজ্র-খাগে, বহু খ্য।াত ছিল আগে, আজ কিছু নাই।” দেশ-বভাগ ও জাঁমদার- 
[বলোপ আইনের যুগপৎ আঘাত থেকে দশঘরার 'িশবাস পারবার আবার কখনো তাঁদের 
পূর্ব সমৃদ্ধির স্তরে উঠতে পারবেন এমন আশা নিতান্তই দুরাশা। তবু দূর ভাঁবষাতে 
বঙ্গসংস্কাতর ইতিহাস যাঁদ কোনাঁদন 'বস্তৃতভাবে লেখা হয়, তা হলে এ বংশের একটি 
[বিশেষ অবদানের কথা যে সগৌরবে কীর্তিত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাতে 
আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে বিস্ততভাবে পরে বলাছি। 

দশঘরার বিশ্বাস পাঁরবারে রাক্ষিত এক কুলপঞ্জী অনুসারে-_“এই বংশের জগমোহন 
দেব-বিশবাস পরম ধার্মিক ও রাজকার্যকুশল থাকায়, পূর্ব রাজধানী দশঘরার রাজা 
মহাতঘ়া রামনারায়ণ পালচোধুরশ তাঁহাকে আনয়নপূর্বক মন্তিপদে আভাষন্ত করেন 
এবং কুলপুরোহিতসহ দশঘরায় বাস করান। তৎপ*ত রামমোহন দে বিশ্বাস তৎপদার্ড় 
হইয়্াছলেন। রাজা রাজ্যচ্যত হইলে পর তয় সুত রাম" বারণ দেব-ীব*বাস 
বর্ধমানাধিপাঁত রাজার 'নকট ইজারা গ্রহণান্তর স্থানে স্থানে দেবসেবা, ব্রাহ্মণাঁদগকে 
ভূম্যাঁদ দান ইত্যাঁদ বহু সংকার্য করিয়া দশঘরা সমাজের কতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার 
পুত্র সহম্্ররাম, ভ্গুরাম, আনন্দীরাম ও নাধরাম দেবীবশ্বাস চার সহোদরে বহ, গ্রাম 
ইজারা লইয়া কানম্ঠের লোকান্তে, ?িতন সহোদরে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তন শ্রশীবগ্রহ 
মূর্ত আনিয়া নিজ বাটিতে এক এবং ব্রাহ্গণভবনে অন্নভোগের 'নামত্ত দুই মূর্তি 
প্রকাশ করেন। আনন্দীরামের আতমজ শ্যামসন্দর দেব-বিশ্বাস দনাজপুর জেলার 
কালেব্রীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পূত্র রাইীকশোর, ব্রজাকশোর, রাজাঁকিশোর ও 
যুগলাঁকশোর দেবীব*বাস দশসালা বন্দোবস্তের পর রূমশ আরও তালক ক্রয় ও 'বাবিধ 
কারবার দ্বারা জমিদার পদবাচ্য হইয়া পৈতৃক 'বষয়-বৈভব, ধর্মকর্মাঁদ বৃদ্ধি, সমাজ- 
রক্ষা, দৃন্টের দমন ও শিস্টের পালন ও নানা তর্থ পর্যটন করেন। তৃতীয় পত্র রাজ- 
কিশোর ও কনিষ্ঠ যূগলাঁকশোর ১৭৪৯ শকাব্দে এক বৃহৎ রথ প্রাতিষ্ঠা করেন। সেই 
রথ পুরাতন হওয়ায় ১৭৮৫ শকাব্দে আত সরম্য গঠন হইয়া চাঁলতেছে। ইহা দশঘরার 
প্রাসম্ধ রথ বাঁলয়া খ্যাত।” 

গব*বাস পাঁরবার প্রবার্তত রথযান্রার উৎসব দশঘরায় এখনও অব্যাহত আছে। 
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বস্তুত, হৃগলশ জেলার আঁধবাসীদের কাছে দশঘরার নামডাক প্রধানত এই উৎসবের 
জন্যই। পুরাতন কাঠামো জীর্ণ হওয়া, ১৯৪৮ খীষ্টাব্দে ইস্পাতের ফ্রেম "দিয়ে 
রথাটর সংস্কার করা হয়েছে। ১৯৪৭ খীম্টাব্দে দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের 
যাবত জাঁমদারি হাতছাড়া হওয়াব পরেও রথাঁটর সংস্কারের জন্য অর্থবায় পতৃ- 
পুরুষপ্রবার্তত এক সামাঁজক অনুষ্ঠানের প্রত বিশ্বাস পাঁরবারের সুম্ত্বেরই পাঁরচায়ক। 
এই জমিদার বংশের লোকহিতৈষণার আর একটি নিদর্শন_-১৮৫৮ খ্যাম্টাব্দে স্থাঁপত 
দশঘরা উচ্চ ইংরাজণ স্কুল। পশ্চিমবাংলায় এত প্রাচীন বিদ্যালয় সংখ্যায় খুব বেশী নয়। 
1বশ্বাস মহাশয়রা এটির জন্য শুধু অর্থসাহা্য করেই ক্ষান্ত হননি. পাঁরচালনাব 
ব্যাপারেও বরাবর সাঁক্য় অংশ গ্রহণ করেছেন। 

কুলপঞ্জীতে উল্লোখত সহত্ররাম, ভ্গুরাম ও আনন্দীরাম কর্তৃক প্রাতীষ্তিত গৃহ- 
দেবতার মাঁন্দরাট বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কোন জনাহতকর প্রচেম্টার সঙ্গে 
সরাসাঁর যুস্ত না হলেও, এ দেবালয়প্রসঞ্গে বি*বাস পাঁরবার এমন এক অভাবনীয় কীত' 
স্থাপন করেছেন যা সর্বসমক্ষে প্রচারিত হওয়া উীচত। 

দশঘরার বিশ্বাস বংশ বহু পুবুষে বৈষব। গৃহদেবতার নাম রাধাগোপীনাথজউ। 
তাঁর মান্দিরাট ছোট: উচ্চতা আনুমানিক ত্রিশ ফ.ট। কৃষমূর্তিট কণ্টিপাথরের ও রাঁধকা- 
মৃাতণট ধাতুনার্মত। আজ থেকে ২৪৩ বংসর পূবে, ১৯৬৫১ শকাব্দে (১৭২৯-৩০ 
খুশষ্টাব্দে) দেবালয়াট 'নার্মত হয়োছল বলে প্রাতষ্ঠাফলকে উল্লোখত আছে। কুল- 
পঞ্জীর 'ববরণ অনুসারে-_“এই দেববংশটি শ্রশচৈতন্যদেবের 'প্রয় মোহন্ত শ্রীজগদীশ 
পাঁণ্ডতের শিষ্য। . “মহাপ্রভূর অবতারাবাঁধ িফুমন্ত্রাস্থত। অকপটে বৈষণবাচার ও স্বীয় 
বাটগতে শ্রশগোপপসনাথজশউর সেবা আছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং ন্রিসন্ধ্যা, সপাঁরবারে 
আরাতিদর্শন, নাম-সংকীর্তন, চরণামৃতধারণ এবং প্রায় অনেকেই লক্ষ হরিনাম করিয়া 
থাকেন। ব্রাহ্মণ-বৈফবে অচলা ভান্তি ও অন্য দেবতা বা অন্য উপাসকে দ্বেষ নাই। শারদীয়া 
পূজা ভীস্ত সহকারে করা আছে এবং নিত্যনোমাত্তক সমদদয় যাল্রা, মহোৎসব, আঁতাঁথসেবা 
ইত্যাঁদ কাঁরয়া আসতেছেন।" 
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বিশ্বাস পরিবারের ভদ্রাসনের দেউীঁড় পার হলেই বহস্তম্ভশোভিত প্রশস্ত চণ্ডণ- 
মণ্ডপ। প্রকাশ, এখানে প্রায় ১৮০ বছর ধরে একাদক্রমে শারদীয়া দুর্গাপূজা হয়ে 
আলছে। দ;র্গাপ্রীতিমা নির্মাণের জন্য কলকাতার কুমোরটুণলর এক কুম্ভকার পরিবারের 
সঙ্গে বিশ্বাস মহাশয়দের বহাদনের বন্দোবস্ত। সে পাঁরবারের শ্রশবতারাপদ পাল গত 
৪০ বৎসর কি তারও কিছু বেশ? সময় প্রাত বসর দশঘরায় এসে নিজের হাতে প্রাতমা 
তোর করে 'দিয়ে যান। ১৯৩৭-৩৮ খ্7ীষ্টাব্দে এই কাঁরগরটি এক আভিনব প্রস্তাব করেন 
এবং আশ্চর্যের বিষয়, বি*বাস-বংশের তৎকালীন কর্তারা তাতে সানন্দে রাজন হন। গৃহ- 
দেবতা রাধাগোপনঈনাথজণীউর মন্দিরটির দাক্ষণ এবং পাশ্চমের দেওয়াল পোড়ামাটির 
নকাঁশ টালিতে আবৃত। কালের প্রকোপে অনেকগ্ঁল “টেরাকোটা' অলংকরণ আতশয় 
জীর্ণ হওয়ায়, শ্রতারাপদ পাল প্রস্তাব করেন, সেগুলির পাঁরবর্তে মর্তখাঁচত নতুন 
টাল তান নির্মাণ করে দিতে পারবেন। আগেই বলোছ, প্রস্তাব আঁভনব। এজাতীয় 
ভাস্কর্ষে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনৈক কুম্ভকারের পক্ষে এহেন প্রয়াস অসমসাহাঁসকতা ও 
নিক্ত কর্মকুশলতার প্রাত গভীর আস্থার পাঁরচায়+ও বটে। এ বিষয়ে দেবালয়ের মালিক- 
দের সম্মাতও বিস্ময়কর এইজন্য যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আমার-দেখা কয়েক হাজার 
“টেরাকোটা' মান্দরের কোনাঁটতে জীর্ণ পোড়ামাটির অলংকরণের বদলে নতুন নকাঁশ টাল 
এত প্রচুর সংখ্যায় লাগানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই । বিশ্বাস পাঁরবারের বর্তমান 
কর্তা শ্র।বারেশধস বিশ্বাস মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রযত্রে, ছু পরাক্ষা-নির+ক্ষার পর, 
শ্রীতারাপদ পাল এই অসাধ্যসাধনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর তোর একটি টেরাকোটা" টাঁলর 
ছবি এ বই-এর অন্ন্র মাঁদ্রুত হল। এরকম প্রায় পণ্াশট নতুন টালি জীর্ণ নকশাগুলির 
পারবর্তে মান্দরগান্নে লাগানো হয়েছে। শ্রশপাল 'চৌরাশ থাক'-এর কৃম্ভকার। "্থাক' 
কথাটির অর্থ একটু বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন। মধ্যযুগ ও উত্তর-মধ্যবুগে বঙ্গদেশের 
মান্দির নির্মাণ ও অলংকরণ-শিল্পীরা গোম্ঠীবদ্ধভাবে ণগল্ড' প্রথায় কাজ করতেন। এক- 
এক অণ্চলের এক-একাঁট গোষ্ঠীকে, মৃত্শিল্পের (অথবা অন্য শিল্পের) ক্ষেত্রে 'থাক' 
নামে আভাহিত করা হত। ইংরেজীতে '“স্কুল' বলতে যা বোঝায়, “থাক' বলতেও তাই 
বোঝাত। শতাব্দীকাল পূর্বেও বঙ্গদেশে “বর্ধমান থাক', “অস্টকুল থাক', 'চোরাশ 
থাক' প্রভাত নামের মৃতীশল্পী ও টেরাকোটা” মান্দির-্গর্মাতাদে * ভিন্ন ভিন্ন 'দকুল, 
1ছল। পূর্বতন এীতহ্য অনুসারে প্রাতটি 'থাক' বা শিল্পী-সম্প্রদা-' নিজ নিজ বাঁশস্ট 
পদ্ধাত অনুসরণ করতেন। আবার, কারিগরের ব্যান্তগত কৃতিত্বের হেরফেরের উপরও 
[শরপস্ন্টর ইতরাবশেষ হত। শ্রীতারাপদ পাল চৌরাশ থাক'-এর কুম্ভকার হলেও এই 
গোষ্ঠীর পূর্বআচরিত পোড়ামাটির মান্দর-ভাস্কর্ষক্লার সঙ্গে তাঁর কোনই পারিচয় 
নেই। তাঁর জন্মের পূর্বেই সে 'বিদ্যা বাংলার ?শজ্পলোক থেকে মোটামাঁটভাবে অন্তীহ্হত 
হয়েছে। 

শ্রপাল যে বংশের সন্তান, তাঁদের আদ নিবাস নদীয়া জেলার গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে। 
তাঁর পিতা *দূখীরামচন্দ্র পাল মধ্য বয়সে পৈতৃক গ্রাম ছেড়ে কলকাতার কুমোরটুলিতে 
এসে বসবাস শূর্‌ করেন। তারাপদবাঝূর বর্তমান বয়স ৭০ বছরের কিছু বেশী হবে। 
তাঁর কর্মজীবন কুমোরট্ঁলতে আরম্ভ হলেও, অনেককাল পর্যন্ত গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের 
সঙ্গে তাঁর সংযোগ আঁবাঁচ্ছন্ন ছিল। দশঘরান্। রাধাগোপীনাথজউ মান্দরের নতুন 
"টেরাকোটা" টাল নির্মাণের জন্য যে চারজন সাহায্যকারীকে তান বেছে 'নয়োছিলেন, 
তাঁরা সকলেই গোয়াড়ব-কৃফণনগরের আঁধবাস+, কুমোরট্যুলির নয়। 

আমাদের সঙ্গে এক সাক্ষাংকারের সময় শ্রীপাল বলেন, বর্তমানে তাঁর পাঁরবারের 
যৌথ পেশা প্রাতিমা নির্মাণ ও কাঁচা-মাটির অন্যান্য মুর্তি ও পুতুল গড়া। তাঁর জীবনে 
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দশঘরার ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি কখনও পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণের কাজ করেননি । 
পৃতুল ও প্রাতমার কাজ বরাবরই তাঁর পাঁরবারের অবলম্বন। পিতা *দুখীরামচন্দ্র পাল 
সুদক্ষ মূর্তীশজ্পী ছিলেন, 'কন্তু 'টেরাকোটা'-ভাস্কর্ষে তাঁর কোন আভজ্ঞতা 'ছিল বলে 
'তারাপদবাব্‌ জানেন না। 'পতামহ “মাতচন্দ্র পাল পোড়ামাটির মান্দর-অলংকরণের কাজ 
যে'কছদ কিছু করোছলেন, সেকথা তারাপদবাবূর কাছে জনশ্রৃত মান্র। তান কোথায় 
কোন দেবালয়ের কাজ করোছলেন, কি পদ্ধাতিতে কাজ করতেন, অথবা এই বিশেষ শল্প- 
প্রাক্কয়া় কি ক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করতেন, সে সম্বন্ধে তারাপদবাবুর কোনও 
ধারণা নেই। দশঘরা মন্দিরের নতুন 'টেরাকোটা' টালি নির্মাণের কৃতিত্ব সেজন্য সম্পূর্ণ- 
রূপে তাঁর নিজস্ব এবং এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষভাবে 'তাঁন অন্য কারও কাছে শিক্ষা 
পাননি। অজন্র রকমের খেলনা-পুতুল ও প্রাতমা তোরর আভিজ্ঞতা আর প্রবল আতম- 
বিশ্বাস সম্বল করে তান দশঘরা মান্দরের সংস্কারের কাজে হাত 1দয়েছিলেন। 

হাতেকলমে কিভাবে কাজ করোছলেন তার 'ববরণ 'দতে 'গয়ে তারাপদবাব আমা- 
দের বলেন, দশঘরা-মাঁ্দরের 'পৃতুলগুলি (তাঁর নিজের ভাষায়) একটি একটি করে 
হাতে গড়া। কাঁচা-মাঁটর দ্গাপ্রাতিমা প্রভাত 'নর্মাণের জন্য ছোটখাট যেসব যন্ত্রপাতি 
ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার তান ব্যবহার করেনান। কয়েকটি বড় পূতুলের 
মুখ তোরর সময় সেগ্ঁল কেবল ছাঁচে ফেলে তোর করা হয়োছল। ছচিগুলি স্বকপোল- 
কাঁজ্পত উপায়ে তান ?সমেন্ট অথবা প্লাস্টার 'দয়ে তোর করে 'নয়োছলেন। ছাঁচি থেকে 
বার করবার পর, বাঁশের চাঁচাঁড়র সাহায্যে কাঁচা অবস্থাতেই 'মডেল'গীলর উপর সক্ষনন 
নকাশি কাজ করা হয়োছিল। 

অতশতকালের মৃতশি্পীরা কোন্‌ বিশেষ প্রাক্য়ায় কাঁচা-মাঁটর মার্তগলিকে 
পোড়াতেন, সেবিষয়ে তারাপদবাবূর কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কুল কাঠের আগুনে অল্প 
আঁচে দীর্ঘ সময় ধরে পোড়ানোর যে প্রথা নাক একদা প্রচলিত ছিল, তারাপদবাবূর কাছে 
তা জনশ্রুতি মান্র। দশঘরায় তাঁর রাঁচিত পুতুল ও নকশাগুলি গ্রামপ্রীরন্তের সাধারণ ছাদ- 
ছাওয়া টাল তোরর 'পোয়ান'-এ (টালি তোরর জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের চীল্লিকে 
মৃধীশল্পীদের গ্রাম্য ভাষায় 'পোয়ান' বলা হয়) পোড়ানো হয়। এজন্য বিশেষ কোন 
প্রকারের চুলা বা জ্বালা ব্যবহার করা হয়নি । সাধারণত যে উত্তাপে টাল পোড়ানো 
হয়ে থাকে, এই “টেরাকোটা' মাতগ্ীলকেও সেই একই উত্তাপে পোড়ানো হয়োছল। 
তবে তাপপ্রয়োগ চলেছিল অপেক্ষাকৃত বেশী সময় ধবে, অর্থাৎ এগ্ালকে চাাল্তে আরও 
[কছু বেশ সময় রাখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, প্রথম চেম্টাতেই তান যে মৃর্তিগুলি 
নখুস্তভাবে গড়তে পেরোছলেন এমন নয়। পরণক্ষা-নিরণক্ষায় তাঁর বেশ কিছুদিন 
কেটেছে; প্রাথথামকভাবে তৈরি অনেক অব্যবহার্য মূর্ত ও নকশাকে বাঁতিলও করতে 
হয়েছে। কিন্তু তান হাল ছাড়েনান। বঙ্গাশজ্পকলার অধুনাল্স্ত এক অপরিচিত জগতে 
একাকাঁ প্রবেশ করে দ্বিধা্রস্তাঁচত্তে পিছ হটে আসেনাঁনি। তাঁকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
যঁগয়েছেন, দশঘরার বিশ্বাস পাঁরবারেব তৎকালীন কর্তা শ্রীবীরেশবর 'িশবাস। এই 
আঁভনব প্রচেম্টায় কৃতিত্ব সেজন্য উভয়েরই সমভাবে প্রাপ্য। পশ্চিমবাংলার আর কোথাও 
পোড়ামাটির মাঁন্দর-ভাম্কর্য ঘষে এত বয়ে ও এত প্রচুর সংখ্যায় সংস্কত হয়নি, সেকথা 
আগেই বলোছ। সর্বব্রই দেখোছ্ছু, টেরাকোটা দেবালয়গুলি ক্ষয়ে খসে পড়ছে; মালক- 
দের ও জনসাধারণের উদার্সীনতার সুযোগ নিয়ে লোভগ ব্যবসায়ীর দল চোরাবাজারে 
শবরুয়ের জন্য অমূল্য অলংকরণগাীলি ছাঁড়য়ে নিচ্ছে নির্দয়ভাবে। সংশ্লিষ্ট সরকারা 
দপ্তরও এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে চরম অযোগ্যতার পারচয় 'দিচ্ছেন। এই লুটপাটের 
আরহাওয়ায় নিজেদের চেষ্টায় মাল্দর-সংস্কারের যে দম্টান্ত দশঘরার বিশ্বাস পারবার 


৯৯০ 


স্থাপন করেছেন তা যে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহমান্ত নেই। 

প্রায় সাত বছর আগে প্রকাশিত আমার 'বাঁকুড়ার মান্দর' গ্রন্থে বদ্তৃত আলোচনার 
পর সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, ৭০1৮০ বছর পূর্বেও পাঁশ্চমবঙ্গে পোড়ামাটির মান্দির- 
ভাম্কর্ষকলা অবসাদগ্রস্ত হলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়ান। পরবতর্ঁণ অনসন্ধানেব 
ভাত্ততে জেনোছি, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবাঁধ টেরাকোটা" মন্দির নির্মিত হয়েছে পশ্চিম- 
বাংলায় (ধামতোড়” নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) । কিন্তু তারপর বাঙালণর শিজ্পজগৎ থেকে দেবালয্স- 
অলংকরণের এই বিশেষ ধারাঁট সম্ভবত একেবারে লুস্ত হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের 
ব্যবধানে বাঙালশ-জনবনে যে সামাঁজক ও অর্থনৌতক পাঁরবর্তন দেখা দিয়েছে, তাতে 
ভরসা হয় না যে এই শল্পশৈলশীট আবার কোনাঁদন স্বমাহমায় প্রাতষ্ঠিত হবে। গত 
শতাব্দীর জাঁমদারতন্তের যুগে মান্দর প্রাতন্তা, জলাশয় উৎসর্গ, আঁতাঁথশালা 'নর্মাণ 
প্রভৃতি মহৎ পূণ্যকর্ম বলে স্বীকৃত ছিল। অর্থবান ভূস্বামীরা প্রধানত এই সকল 
উপায়েই নিজেদের সমাজে স্মরণীয় হবার প্রয়াস পেতেন। বর্তমানকালে অর্থস্বাচ্ছল্য 
গ্রামবাসী, সমাজ-সচেতন জমিদারকুলের পাঁরবর্তে নাগাঁরক বাঁণককুলের 'নিকট 
স্থানান্তারত হয়েছে। শহরে সভ্যতার আঁনবার্ধ ফলস্বরূপ তাঁরা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
আতনকেন্দ্রিক, সমাজ-মুখাপেক্ষী নন। তাঁদের বদান্যতার ম্লোত যে আর কোনাঁদন মাঁন্দর 
নির্মাণের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবাহত হবে এমন মনে হয় না। তবু, এবিষয়ে হয়ত 
ভূল নেহ যে দুহ বাংলার গ্র+মগ্রামান্তরে এখনও এমন বহুসংখ্যক মান্দর আছে, যেগুঁলির 
মালিকরা পৈতৃক প্ণ্যকশীর্ত রক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন নন। ইচ্ছা করলেই 
তাঁরা ক্ষয়ষু দেবালয়গুীলর সংস্কার সাধন করতে পারেন। দশঘরার দণ্টান্ত থেকে 
বলতে পারি, এট খুব ব্যয়বহনল ব্যাপারও নয়। অর্থ এক্ষেত্রে ততটা প্রাতিবন্ধক নয়, যতটা 
দক্ষ মৃতীশ্পীর অভাব । সে ক্ষেত্রেও সাহসী ও বুশলী কাঁরগর যে একেবারে অলভ্য 
এমন কথা বলা যায় না। কুমোরটুলির শ্রশতারাপদ পাল এ বিষয়ে এক উজ্জবল উদাহরণ । 
আর একজনের কথা জান; তান কুমোরট্ীলর শ্রশপটলচন্দ্র পাল। কোন দেবালয় 
সংস্কারের কাজ না করলেও নিজের চেষ্টায় তান টেরাকোটা*-মান্দিরভাস্কর্ষে আভজ্ঞতা 
অজর্ন করেছেন বলে শুনোছি। উপয্স্ত সাহায্য ও উৎসাহ পেলে এরকম আরও অনেক 
মৃতাশিল্পী যে পোড়ামাটর মান্দিরভাস্কর্ষকলার দিকে আকৃষ্ট হবে হাতে সন্দেহ নেই। 

দশঘরা মান্দরের সাবেক ও আধ্নক টেরাকোটা' মূর্তগুলির | স্পশৈলশতে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। এরকম হওয়াই স্বাভাঁবক। কেননা, তারাপদ পাল মহাশয়ের নবীন 
প্রচেন্টায় দুঃসাহসী আভনিবেশ থাকলেও পূর্ব এীতহ্যের সঙ্গে সংযোগ ছল না। অতাঁত 
কালের শাল্পগোষ্ঠীগুি দীর্ঘ চর্চায় যে রীতনশীতি বা “্টাইল'-এ অভ্যস্ত ছিলেন, 
বহুঁদন পরের এক নতুন পাঁথকৎং-এর কাছে তা হুবহু আশা করা যায় না। বঙ্গদেশে 
“টেরাকোটা ভাস্কর্যের সূচনাকালে তখনকার প্রবর্তক-কমরাও পরণক্ষা-নিরক্ষার মধ্য 
দিয়ে ধীরে ধীরে এক-একাঁট বিশেষ শৈলণ গড়ে তুলোছলেন। শ্রীতারাপদ পালের মতো 
আরও কছ্‌ কজ্পনাশন্তিসম্পল্ন মৃীশজ্পী যাঁদ উপযুস্ত উৎসাহ পান, তাহলে 
পোড়ামাটির মন্দিরভাস্কর্যকলার একটি নতুন “সকুলের' হয়ত পত্তন হতে পারে । শুরুতে 
এ গোম্ঠীর কারুকাতির ধরন অবশ্যই বিগত দিনের আদর্শ থেকে পৃথক্‌ হবে। কিন্তু 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চর্চা কিছকাল তখ্যাহত থাকলে, একাঁট সাবলশল শৈলণ 
আপাঁনই রূপ পারিগ্রহ করবে। এই নতুন রীতি পুরাতনপন্থী না হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং সুদৃশ্য হতে বাধা নেই। অধুনা সামান্য বিভ্তের এক শ্্রান্তন জাঁমদার পরিবার 
দশঘরার মতো এক দৃরবতর্ণ গ্রামে ষে দ্টান্ত স্থাপন করেছেন, অন্যন্র তা ব্যাপকভাবে 
অন্‌সৃত হবে এমন আশা নিতান্তই দুরাশা কিনা কে জানে! 


৯৯১১ 





একটা প্রশন প্রায়ই শাঁন_পাঁশ্চমবঙ্গের দূরদূরান্তে যেসব জায়গা আম গিয়েছি, 
সেখানে দর্শনীয় কিছু আছে কিনা সেকথা আগেভাগে জানতে পার ক করে? আমার 
উত্তর-_দর্শনীয়' কথাটার কে ক রকম অর্থ করেন তার উপরই এজাতী"য় প্রশ্নের জবাব 
নির্ভর করে। অনেককে জানি, যাঁরা মনোরম প্রাকীতিক দৃশ্য বা প্রাচীন ইমারতকেই এক- 
মাত্র দর্শনীয় বস্তু বলে মনে করেন। সেজন্য ছটছাটায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে তাঁরা 
যান কুলু. কাশ্মীর, কন্যাকুমারী, উঁটিতে অথবা আগ্রা, ফতেপুর 'সক্কী, ভূ্বনেশবর, 
কোনারকে। সেসব জায়গার মতো 'দর্শনীয়' জানিস পাশ্চমবাংলার কম গ্রামেই আছে, যাঁদও 
ভিন্ন স্বাদের নিসর্গশোভা মোটেই বিরল নয়। আমার অভিনিবেশের ক্ষেত্র যেহেতু সঙ্কীর্ণ 
নয়, সেজন্য একেবারে কিছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আঁম কমই দেখেছি। 
অতএব আগেভাগে খবর না পেলেও আমার খুব যায় আসে না। যেখানেই যাই না কেন, 
চোখ আর মন দূই-ই খোলা রাখলে, কিছ্‌-না-কছ, প্রায়ই জুটে যায়। 

কোন কোন জায়গার “খবরাখবর অবশ্য রওনা হবার আগেই পেয়ে থাঁকি। সেসব 
সংবাদের কিছু আসে বইপন্র থেকে আর 'কছুব যোগান দেন একই পথের পাঁথক 
সহকমর্টরা। বলা বাহল্য, তুলনামূলকভাবে তাদের মূল্য কম। কেননা, নতুন নতুন স্থান 
বা বিষয়বস্তু আবজ্কার করাই বেশশ দরকার যা অন্যে এখনও দেখেনান বা সে বিষয়ে 
লেখেননি। চার্বতচর্বন সোজা ব্যাপার হওয়ায় অনেকেই সেপথ বেছে নেন সত্য, 'কন্তু 
আশার কথা, এমন পাঁরশ্রমী গবেষকও কিছ কিছু আছেন, যাঁরা লাইব্রেরীর বাইরে বহু 
বিচিত্র লোকসমাজ থেকেই তাঁদের অভিনিবেশের বস্তু খু'জে বার করতে ভালবাসেন। 
নতুন বিষয়ের পাঁরবেশন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব । পুরাতন জ্ঞান অবশ্যই পাঁরত্যাজ্য নয় 
এবং তার আহরণের জন্য গ্রন্থাগার অপারিহার্য। কিন্তু নতুন জ্ঞানের সংযোজনে সাবেক 
জ্ঞানভান্ডার ষাঁদ চক্রবৃদ্ধহারে না বাড়ে, তবে দেশের দ্যার্দন বলতে হবে। প্রাত বছরই 
গোলায় যাঁদ কিছু ধান না তোলা যায়, তবে পুরানো সণ্য়ে-তা সে যত বিশালই হোক 
না কেন-গৃহস্থের গার কতাঁদন চলতে পারে? আমাদের ইতিহাস ও লোকসংস্কাতির 
জ্ঞানভান্ডারকে সতত সমৃদ্ধ রাখবার একমান্র উপায় অনুসন্ধানীদের পথে নেমে পড়া। 
সেপথ বাঙালির 'বাঁচন্ত্র জীবনচর্যার দিকে ?দকে প্রসারত। এসব পাঁথকদের কেউ যে 
খালি হাতে ফিরবেন না, সেকথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারপর, তাঁদের নতুন 
আঁবিচ্কারগুলি সম্বন্ধে উত্তম-অধম যেরকম আলোচনাই পন্রপন্রিকায় বা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হোক না কেন, বাঙালণর সর্বাঞ্গীণ ইতিহাস রচনার জন্য সেগুলিই হবে বহুমূল্য 
উপকরণপ। আজ হোক, কাল হোক, এসব ছড়ানো-ছিটানো উপাদান থেকেই ভবিষ্যতের 
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গ্রবেষকরা তাঁদের বৃহৎ কর্মের মালমশলা সংগ্রহ করতে পারবেন। 

আগেভাগে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে কোন স্থান পাঁরদর্শন করাটা সাবধানীর কাজ 
হতে পারে, খাঁটি অনুসন্ধানীর কাজ নয়। এই সঙ্কীর্ণ নিয়ম মেনে চললে শুধু সেসব 
জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব যেখানে আগে আর কেউ গিয়েছেন অথবা যেখানকার দর্শলায় 
বস্তু সম্বন্ধে মাদ্রত ববরণ পাওয়া যায়। আমি শুধু ম্যাপ দেখে বহু জায়গায় গিয়োছ 
এবং ইতিপূর্বে অজ্ঞাত সেখানকার দর্শনীয় বস্তু দেখে 'বাস্মিত হয়োছ। অনেক সময় এক 
“চেনা' গ্রাম থেকে আর এক “চেনা' গ্রামে যাবার পথে হুমাঁড় খেয়ে পড়োছি অচেনা 'বষয়্- 
বস্তুর গায়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক বিষয়ের অনুসন্ধান করতে গিয়ে, একই 
স্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ চিত্তাকর্ষক জিনিসের মুখোমুখ হয়েছি । মোদননীপুর জেলার 
এক অসামান্য কুটিরাঁশল্প গয়না-বাঁড়' এভাবে আবন্কার করি এক অখ্যাত গ্রামে, যেখানে 
গিয়েছিলাম আসলে পুরাকীর্তর সন্ধানে । পুরাকশীর্ত ছাড়াও সেখানে বাড়তি লাভ 
হয়োছিল এই য়না-বাঁড়'। তারপরে, সেই প্রথম সূত্র ধরে আরও 'কছ্‌ অনুসন্ধান 
চালিয়োছি। আশা কার, এ বিষয়ে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ কভারেজ অদূর ভাঁবষ্যতে 
খাড়া করা যাবে। তখন অকস্মাং-আঁবহ্কৃত এই অনুপম গৃহাশিজ্পাট সম্বন্ধে আমার 
অনুসন্ধানের অংশীদার হবেন সেই সব আদর্শ গবেষক, যাঁরা ভবিষ্যতে বাঙাল জাতর্‌ 
পূর্ণাঞ্গ ইতিহাস রচনা করবেন। 

[বিনা হনা৬৬ শ্ঠাৎ-পাওযা আর একাঁট বিষয়ের অবতারণা করব বর্তমান প্রবন্ধে 
হাওড়া থেকে মার্টন কোম্পানশর যে রেল-লাইন গিয়েছে 'শয়াখালায়, তার প্রায় পাশা- 
পাশি এক পিচের রাস্তা আছে ব্যাটরার কাছ থেকে শিয়াখালা অবাঁধ। ব্যাটরা, কোণা ও 
একসারা স্টেশন ছাঁড়য়ে বাল্হাটি। সেখান থেকে বাঁহাত এক শাখাপথ- সেটিও 
পচের-গেছে ডোমজুড়ের দকে। এ পথেই &৭-এ নম্বর বাস কলকাতার এসস্লানেড 
থেকে ছেড়ে হাওড়া শহর হয়ে ডোমজুড় পর্যন্ত যাতায়াত করে। কিছুটা শনরুদ্দেশ 
ভ্রমণের মতো এ রাস্তায় চলোছিলাম একাদন। গন্তব্যস্থল অবশ্য ছিল একটা-নার্না। 
ডোমজড় থানার উত্তর সীমার এ গ্রামে অবাঁস্থত পণ্সানন্দ ঠাকুরের খ্যাত দূরাবিদ্তৃত। 
ম্যাপে দেখানো ছিল বালুহাটি-ডোমজুড় সড়কের কিছ উত্তরে সে গ্রাম, কিন্তু পথঘাটের 
কোন স্পম্ট নিশানা ছিল না। নার্নার পণ্ানন্দ এ অণ্লের এতই প্রান লৌকক দেবতা 
যে পথঘাটের সঠিক খবর ছাড়াও আমরা বোঁরয়ে পড়োছিলাম; ভর. ছিল, স্থানপয় 
লোকজনদের জিজ্ঞাসা করতে করতে 'পচের রাস্তা থেকে নার্নায় পেশছনো সম্ভব হবে। 

বালুহাঁটি থেকে চলোছি ডোমজুড়ের দিকে । মাঝে মধ্যে পথচারা দের জিজ্ঞাসা করছি 
নার্নার কথা । এমন সময় এক গ্রামে এসে উপাঁস্থত হলাম, প্রথম দর্শনে যাকে কুম্ভকারদের 
গ্রাম বলে মনে হল। রাস্তার দু'পাশে কুমোরদের বাঁড়র আনাচে-কানাচে পোড়ামাটির 
রাশি রাশি কুয়োর পাট, গামলা, হাঁড় প্রভৃতি শুকোতে দেওয়া হয়েছে রোদ্দুরে। 
আভনব ছু নয়; পাশ্চমবঙ্গের অজন্র গ্রামে এরকম কুম্ভকারপজ্ল? দেখা যায়। তবু 
পথের দুশদকে চোখ রেখে চলোছিলাম। আর ঠিক তখনই সেই অপ্রত্যাশত ঘটনাটা ঘটল; 
হঠাং গিয়ে পড়লাম এক নতুন আভজ্ঞতার মুখোমুখি । রাস্তার পাশে এক টাঁল-ছাওয়া 
বাঁড়র দাওয়ায় এক প্রো চেয়ারে বসে ছিলেন। একটু নজর করতেই বুঝলাম, কাঠের 
তোর চেয়ারের মতো দেখতে হলেও চেয়ারঁটি আগাছছ.-হা পোড়ামাটির তোর । 'টেরাকোটা” 
চেয়ার! জন্মে কখনো দোৌখাঁন, শুনিওন। কলকাতা থেকে সরাসার বাসে যেখানে আসা 
যায়, সেরকম হাতের কাছের গ্রামে এহেন তাজ্জব জিনিস কল্পনাতীত । বেশ অশোভন 
দ্ুততায় ধেয়ে গেলাম সেই প্রোঢের দিকে। তারপরে, তাঁর ও কুম্ভকারপল্লীর আরও 
কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে 'টেরাকোটা' চেয়ারের রহস্য উদঘাটন করলাম কিছুক্ষণ 
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বাদে। 

গ্রামের নাম ভাস্কুর। ডোমজুড়-বালুহাটি সড়কে ডোমজুড় থেকে প্রা সাড়ে তিন 
মাইল ও বাল্‌হাঁট থেকে দেড় মাইল দূরে অবাঁস্থত। লোকসংখ্যা-আনূমানিক এক 
হাজার। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, সদগোপ ও মাহিষ্যই প্রধান। গ্রামীণ নেতৃত্ব প্রথম সম্প্রদায় 
দুশটর হাতে। কুম্ভকার পাঁববার দশ-বারো ঘবেব বেশী নয়। তীঁদের উপাধি_-পাল; 
পেশা- প্রধানত কুয়োর পাট, হাঁড় ও গামলা তোর কবা। 

প্রো তাঁর নাম বললেন কানাই পাল। এখানেই বহ পুরুষের বাস। কুয়োর পাট, 
হাড়, গামলা প্রভৃতি তোর করাই তাঁর পৈতৃক পেশা বটে, তবে চেয়ারাট বাঁনয়েছেন 
'নছক ব্যান্তগত শখের জন্য। মাঁট নিয়েই তাঁদের কারবার, মাটি প্াঁড়যেই তাঁদের দু' বেলা 
দ্‌, মুঠো জোটে । মাঝে মাঝে খেয়াল যায় নতুন ছু করতে। সে খেয়ালেরই ফসল এই 
চেয়ার। তাঁর গ্‌হস্থালীর প্রয়োজনে আরও দু চারটি তোর করে নিয়েছেন। সেগুলি 
আছে বাঁড়র অন্দরে। পোড়ামাঁটর চেয়ার বানাতে ছাঁচের ব্যবহার হয় না। হাত 'দয়েই 
পায়া, হাতল, বসবার আসন ও হেলান দেবার পাটাতন তোর করে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে 
ভাঁটতে পাড়িয়ে নেওয়া হয়। কুয়োর পাট পোড়াবার ভাটি খুব বড় আকারের হয়। 
তার মধ্যে চেয়ার তো দরের কথা, গোটা একখানা “টেরাকোটা” খাটও ঢুকে যেতে পারে। 
খাট অবশ্য এ গ্রামের কেউ এখনও তোঁব করেনান। তবে তাতে কোন বাধা আছে বলেও 
মনে হয় না। সে যাই হোক, শখের চেয়ারের রং যাতে সান্দর ও উজ্জবল হয় সেজন্য 
পোড়াবার আগেই তাতে দু:প্রস্থ গোলা রং মাঁখয়ে নেওয়া হয়। প্রথমাঁট তৈরি হয় “বোল- 
বনক' নামের হলুদ রঙের এক 'ীবশেষ জাতের মাঁট গুলে যা এখানকার কাঁরগররা 
আমদানি করেন মোঁদনীপুগ্ন জেলার চন্দ্রকোণা থেকে। "দ্বিতীয় প্রলেপের উপাদান কালো 
রঙের এক শ্রেণশপর মাঁট যা পাওয়া যায় হুগলী জেলার মশাট, জঙ্গলপাড়া প্রভাত 
'ণ্চলে। ভাঁটতে পুড়ে এই প্রলেপের আবরণ পাঁরণত হয় উজ্জবল, মসৃণ 'টেরাকোটা'র 
রঙে। শুধু মনোরম রং হলেই হয় না। শখের জিনিস কিনা তাই কিছু কারগাঁররও 
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প্রয়োগ হয়ে থাকে। কানাই পাল মশায়ের 'টেরাকোটা' চেয়ারে হাতে-তোর দূপট ভারবাহশ 
মানুষের মূর্ত সামনের পায়া দুপটীর স্থান আঁধকার করেছে আর হাতল দুশটর নীচে 
বসানো হয়েছে আর দট বেটেখাটো মানুষ যারা দু'হাত তুলে হাতলের ভার বহন 
করছে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় নকাশি কাজের পারাধ অনায়াসেই আরও বহুদূর 
বিস্তৃত করা সম্ভব। পায়ায় ব্যবহৃত ঢ্যাঙা মানুষগ্লি অনায়াসেই রু 
ষুবতীতে পরিণত হতে পারে । হাতলের সামনের দিকে দশট সিংহের মুখ থাকতেও 
বাধা নেই। আবার হেলান দেবার পাটাতনে যাঁদ ময়ূরের ছড়ানো পেখম মোলায়েমভাবে 
উৎকর্ণ হয় তাতেই বা ক্ষাত কি! বসবার আসনের ঠিক নীচে চারাঁদকে যে প্লেন পাট 
লাগানো আছে, তার গায়ে মান্দর-টেরাকোটা'র অনুকরণে কৃলঈীলা বা বাবু-বাব- 
বিলাসের দৃশ্যও দেখানো যেতে পারে । আর, ঠিক সেই সঙ্গে যাঁদ বঙ্গকী্টপ্রাণ ও বঙ্গ- 
কৃষ্টিপ্রাণাদের মধ্যে একট] প্রচার আভিযান চালানো যায়, তাহলে 'বাঁকুড়ার ঘোড়া"র মতোই 
এ “টেরাকোটা' চেয়ার চক্ষের নিমিষে ্ট্যাটাস সম্বল"-এ পাঁরণত হয়ে অগাঁণত ড্রায়ং- 
রুমের শোভাবর্ধন করবে । কানাই পাল মহাশয় বলোছিলেন, পোড়ামাটির কেদারা তান 
কখনো 'বাঁরু করবার চেম্টা করেনান। সেজন্য অতশত অলংকরণের কথা তাঁর মাথায় 
আসোন। তবে পোড়ামাটির মোড়া কিছ কিছ বার হযেছে। সেগুলও সাদাসিধাভাবে 
তোর ও দেখতে অনেকটা বাঁশ-বেতের মোড়ার মতোই । তবে তুলনায় অনেক বেশশ ভারী । 
(চেয়ারখানা শ্রায় এক মণের মতো ভারা মনে হয়েছিল) । ওজনের অসুবিধাটাই “টেরাকোটা, 
আসবাবের ঘোরতর বিপক্ষে । তবে স্মীবধার দিকও আছে। কানের আসবাবে ঘুণ ধরে, 
ছারপোকা হয, টেকেও কম। পক্ষান্তরে ভেবে দেখুন এক প্রস্থ পোড়ামাটর আসবাব 
বানাতে পারলে দ:' চা পুরুষের মতো 'নাশ্চান্দি। তাছাড়া 'ছিচকে চোরের সাধ্য নেই 
তা তুলে নিয়ে যায়। 

কানাই পাল মশায়ের কাছে 'বদায় নিয়ে গেলাম কাছাকাঁছ ?শবনারায়ণ পালের বাঁড়। 
1তনি বয়সে ছোট, কন্তু এ শিল্পে তাঁর আঁভজ্ঞতা কম নয়। বললেন, তাঁর স্বর্গত 'পতা 
উপেন্দ্রনাথ পাল প্রথম এজাতীয় িল্পকর্মের উদ্ভাবন কবেন। তাঁর আমলের এক প্লেন 
টেরাকোটা" চেয়াব এখনও এ পাঁরবারে রক্ষিত আছে। শবনারায়ণবাব তাছাড়া পোড়া- 
মাঁটর যে আটচালা মান্দরটি দেখালেন, তা উচ্চতায় ৬/র তিন ফুট «€ "দর্ঘযপ্রস্থে দেড় 
ফুটের মতো । ভিতরটা ফাঁপা হওয়াতে ওজন খুব বেশী নয়। কিন্তু শূগর্ভ এ শিল্প- 
বস্তুঁটির নির্মাণে যে প্রচুর কাঁরগাঁর দক্ষতার প্রয়োজন হযেছে তা সহজেই বোঝা যায়। 
িবনাবায়ণবাবূর ঝোঁকটা সক্ষমতর িজ্পকর্মের দকে। অনেক দন আগে তান বৃদ্ধ- 
গয়া মান্দরের বেশ বড় একাট 'টেরাকোটা" মডেল তোর করে কুমোরট্যালর এক প্রদর্শনীতে 
[দিয়োছলেন, যেখান থেকে এক সাহেব সোঁট গকনে 'নয়ে যান চড়া দামে । এছাড়া দু" দিকে 
চাকাওয়ালা এক কামানও তান বানিয়োছলেন। সোটও 'বাকু হয়ে গিয়েছে। চেয়ার, গোল 
টোবল, মোড়া প্রভৃতি “টেরাকোটা” আসবাব তোর করে থাকলেও সূক্ষম মডেলই তাঁর 
বেশশী প্রয়। এজন্য ছাঁব বা আলোকাঁচত্র দেখে কাজ কবতে তাঁব কোন অস্যীবধা হয় না। 
বুদ্ধগয়ায় মান্দর বা কামান তান ছাঁব দেখেই তোর করোছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশগত 
পেশা বছরের পর বছর রাশ রাশ কুয়োর পাট, হাঁ ও গামলা উৎপাদন করা। তাতে 
তাঁর পেট ভরে, 'কল্তু মন ভরে না। অল্প আলাপেহ বুঝলাম, জশীবিকার প্রসঙ্গে বেশ 
ক্ষোভ জমে আছে তাঁর মনে । যে শিল্পকর্ম তাঁর আয়ত্ত তা তান পুরাপীর অবলম্বন 
করতে পারেন না; যে দক্ষতা তাঁর আঁধগত তার প্রয়োগের কোন উপায় নেই। পাঁরবারের 
অন্সংস্থানের জন্য তাঁকে মামুল জানিস বানিয়ে মরতে হচ্ছে চিরকাল। এ মনস্তাপ 
শুধু তাঁর একার নয়; জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই একই ক্ষোভ কত যে দেখোঁছ তার 
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ইয়ত্তা নেই। প্রাতক্‌ল অবস্থার চাপে এক দিকে উজ্জ্বল সব প্রাতভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর 
অনা দিকে অনুকূল প. ঈপোষকতায় কতশত ভইফোড় খ্যাতিপ্রাতপাত্ততে সমাজের 
শশর্ষস্থান আঁধকার করছে, একটু অগ্রাসাঞ্গক হলেও, তশক্ষ ব্যঞ্গে দ্যাতিমান, 
শলমেরিকখমণ” ছোট্র একটি বা লা কাঁবতার এখানে উল্লেখ না করে পারাঁছ না। 'বনফূল' 
না সজনশ দাসের রচনা ঠিক মণে "নই। এ কাঁবতার যাঁরা ডীদ্দম্ট, এত ঘন ঘন তাঁদের 
দেখা পেয়োছ (ও ভবিষ্যতেও পাব বলে আশঙ্কা কার) যে বহাদন-আগে-পড়া এ 
কাবতা আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়নি । 
এ খবর সাঁচচা, 
কিছুতে হয় না ডিম 
হয় খালি বাচ্চা । 
অথচ বাজারময়, 
ঘোড়ার ভিমেরই জয়, 
চিন্তিত ঘোড়া কয়-__ 
এ আপদ আচ্ছা, 
যতই চেস্টা কার, হয় খাল বাচচা ।» 

“ঘোড়ার ডিমের' এই জয়জয়কারের যূগে “ঘোড়ার বাচ্চা'দের ক গাঁত হচ্ছে সেকথা 
একবার স্থিরভাবে ভেবে দেখা দরকার । আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে এসে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন 
করা যায়_এসব কুশলণ টেরাকোটা" শল্পনদের কুয়োর পাট অথবা গামলা বানানোর দায় 
থেকে উদ্ধার করে তাঁদের প্রাতভাবিকাশের পথ ক খুলে দেওয়া যায় না? 

যেসব নকাশি আসবাব ও শল্পবস্তুর উল্লেখ করোছি, তা তাঁদের দক্ষতা ও সম্ভাবনার 
সূচক মান্ত। তৈরণ বাজার নেই বলে এজাতাঁয় আর পাঁচ রকম মডেলে হাত দিতে তাঁরা 
ভরসা পান না। সমস্ত 'শ্বি্পকর্মাট এখনও তাঁদের কাছে ব্যান্তগত শখের পর্যায়েই রয়ে 
গেছে। একমান্র সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রাতভা আরও 'বিকাঁশিত হতে পারে। 
সরকারী ও বেসরকারণ ক্ষেত্রে এহেন সমর্থন খুবই সম্ভব । দেশের সবর্ত প্রাতাঁদনই যে 
অসংখ্য পাকা বাঁড় তোর হচ্ছে তার অলংকরণের জন্য কিছু কিছু “টেরাকোটা” প্যানেল 
ব্যবহার করলে কেমন হয় ? রোদ্রুবৃন্টির হাত থেকে বাঁচাবার সামান্য ব্যবস্থা করলে তাদের 
সাধারণ পাকা বাঁড়র মতোই আয়ু হতে পারে। কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের 
চক্লাকার দেওয়ালে কিছু দূর দূর অন্তর অনেকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের 'বা 'রিলিফ' 
উৎকীর্ণ আছে। টেরাকোটা' পদ্মের অনুরূপ এই পাঁরচ্ছন্ন অলংকরণে ইমারতটির 
বাহরঞ্গের শোভা যে বহুগুণ বৃদ্ধ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এহেন সজ্জা আরও 
নানা প্রকারের হতে পারে এবং গৃহস্থাপত্যে তাদের প্রয়োগ আভনান্দত হবার যোগ্য । 
ইরঞ্জনিয়ার ও গৃহস্বামণীরা যাঁদ এ বিষয়াট সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখেন তবে বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচিত "টেরাকোটা" 'শিষ্পদের হয়ত বা একটা গাঁত হতে পারে। 








[শরোনামটি নিছক আক্ষারক অর্থে মান্দরের দরজা_ এই অর্থে ব্যবহৃত; হাঁরিদ্বার, 
নাথদ্বার বা স্বর্গদ্বারের মতো কোন জায়গার নাম নয়। িন্তু সে বস্তু তো আর পাঁচটা 
দরজার মতোই আত সাধারণ মামীল 'জানিস--তা ?নয়ে প্রবন্ধ হয় ক করে? আঁধকাংশ 
মান্দরদ্বার সম্বন্ধে হয় না সত্য; কিন্তু কিছ কিছু নিদর্শন সম্বন্ধে হয়, কেননা তারা 
রাঁতমত অসাধারশ। ধাঁদ বাল বঙ্গসংস্কাতির একটা বিশেষ দিক তাদের মধ্যে প্রাতি- 
ফাঁলত, তবে কিছহমান্র অত্যান্ত করা হয় না। কথাটা বুঁঝয়ে বাঁল। 

সম্প্রাতকালে, পাশ্চমবঙ্গের, বিশেষ করে রাঢ় অণ্ুলের, 'টেরাকোটা' মান্দর সম্পর্কে 
সাধারণের মধ্যে কছু কৌতূহল এমন কি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ম্াম্টমেয় কয়েকজন 
অনুরাগন সে বিষয়ে গভশীরভাবে অনুসন্ধানও করছেন । 'কন্তু পৃর্ববঙ্গে এ শ্রেণীর যে 
বহ্‌সংখ্যক দেবালয় আছে, তাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত তথ্য এখনও খুবই কম। যে পাঁরশ্রমণী 
গবেষকঁট এ বিষয়ে সরেজমিনে বেশ ভাল কাজ করেছিলেন_আমি ডোভিড ম্যাক্‌্কাচ্চনের 
কথা বলাছি-তাঁর অকালমত্যুতে এ বিদ্যা সাধারণের গোচরে আসতে অবশ্যই কিছু 
দেরী হবে। তবে আজ হোক, কাল হোক, পশ্চিমবঙ্গের অনুসন্ধানকারীরা বা বাংলা- 
দেশের সংস্কৃতিপ্রেম গবেষকরা এ বিষয়ে 'িনম্চয়ই অঞ্ল্যণ করে তথ।।” প্রকাশ করবেন। 
ততাঁদন বাংলাদেশের (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের) মান্দরে পোড়ামাঁটর অলঙুক "* সম্পর্কে বিশদ 
বিবরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। 

এ তো গেল আণুলিক অধ্যয়নের ব্যাপার, যাঁদও বাংলা-মান্দিরের সর্বাঙ্গীণ সমনক্ষার 
ক্ষেত্রে তার গরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু অধ্যয়ন যেখানে বেশ কিছ;টা অগ্রসর হয়েছে_ 
যেমন পাশ্চমব্গে_ সেখানেও অধীত 'বষয়ের কোন কোন শাখা সম্পর্কে প্রকাশিত 
তথ্যের এখনও খুব অভাব । মাঁন্দর-টেরাকোটা* সহজেই দৃঁম্ট আকর্ষণ করে বলে, ?ক 
গবেষক কি সাধারণ পাঠক, সোৌদকে যতদূর আগ্রহ, দেবালয় নর্মাণ-প্রকরণ সম্বন্ধে 
ততদূর আগ্রহশ কিনা সন্দেহ। তুলনামূলকভাবে মান্দরস্থাপত্যাবদ্যা অবশ্যই বেশন 
দুরূহ বিষয়। পোড়ামাঁটর সঙ্জার মতো তাতে সহজেই চোখ ভোলে না। বিষয়বস্তুটি 
বুঝতেও অসুবিধা হতে পারে, যাঁদ স্থপাঁতর কাজ বা বাস্তৃবিদ্যা সম্পকে মোটামুটি একটা 
জ্ঞান না থাকে । সেজন্য আজ অবধি মান্দরকলার এহ নঈরস 'দকাঁট সম্বম্ধে অপেক্ষাকৃত 
অল্প আঁভানবেশ নিযাস্ত হয়েছে। পত্র-পান্রকায় প্রকাশিত নানান প্রবন্ধ থেকে অন্তত 
তা-ই মনে হয়। সেসব লেখায় পোড়ামাটির সঙ্জার উপরে সচরাচর যতটা গ্‌র্ত্ব আরোপিত 
হতে দোঁখ, দেবালয়ের গঠনপদ্ধাঁতর উপর ততটা দোঁখ না। এই অসম মনোযোগ চিরাদনই 
অপাঁরবাতত থাকবে এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু খাঁটি 
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গ্রবেষক এই শেযোল্ত বিষয়াটর চা করছেন। আশা করা বায়, তাঁদের প্রকাশিত তথ্যে 
দাধারণ অনুসন্ধিংসুরাও যথেষ্ট পারমাণে শীক্ষিত হয়ে উঠবেন ও আজকের ঘাটাতি 
যথাসময়ে পূর্ণ হবে। 

মন্দিরকলার আর একটি দিক সম্বন্ধেও অদ্যাবধি যথেষ্ট অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন 
হয়ান। সেটি মান্দরদ্বার বা মন্দিরের দরজা সম্পর্কে। 'টেরাকোটা' মান্দরের বাহির 
সঙ্জার মতোই গভগ্‌হে প্রবেশের কপাট দূরটও যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরুপ কাঠ- 
খোদাইয়ের কাজে মণ্ডিত হত, সেকথা স্াবাদত নয়। এর প্রধান কারণ এজাতনব 
নিদর্শনের স্বল্পতা । পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার “টেরাকোটা” মন্দিরের মধ্যে শখানেকেও 
এহেন অল.করণ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ; আমি নিজে এখনও পনের-কুড়টির বেশী 
দেখান। অন্য গবেষকদের কাছ থেকে আরও 'িছুর খবর পেয়েছি। তবে উভয় বাংলায় 
দেবালয়ের সংখ্যা এতই অগাঁণত ও তাদের আঁধকাংশের অবস্থান এমন দূর পল্লীঅণ্চলে 
যে, কোন ব্যান্তবিশেষের পক্ষে তাদের সবগুলি দেখা নিতান্তই অসম্ভব। সেজন্য 
অলঙ্কতদ্বার মন্দিরের সঠিক সংখ্যা কত তা না বলা গেলেও আমাদের কয়েকজনের দীর্ঘ- 
কালের অনুসন্ধানের ভিত্ততে মোটামুটি একটা হিসাবে উপনীত হওয়া যেতে পারে। 

হাওড়া, হুগলী ও মোদনীপুর-এ তিনটি জেলাতেই যে এজাতীয় মান্দর প্রধানত 
কেন্দ্রভূত তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই কেননা, সেখানেই কাঠ-খোদাই শিল্পীরা একদা 
যথেন্ট সংখ্যায় কাজ কবেছেন। এখনও তাঁদের দু"চারজন অবাঁশম্ট আছেন, তবে পৃন্ঠ- 
পোষকতার অভাবে তাঁদের সংখ্যা খুবই হাস পেয়েছে । পাশ্চমবঙ্গের অন্যান্য জেলা- 
গুলিতে কাঠের ভাস্কর্যের অনুশীলন এখন একরকম লোপই পেয়েছে বলা চলে, যাঁদও 
অলঙ্কৃতদ্বার দেবালয়ের কয়েকাঁট নিদর্শন বীরভ্‌ম, বাঁকুড়া, নদীয়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি 
জেলাতেও দেখা যায়। কাঠের কাঁরগররা আগে কোথায় কোথায় কেন্দ্রীভূত ছিলেন তা 
জানা যায় কাছেোপিঠের প্রাচীন রথ, বৃষকান্ঠ বা কাঠের দেবদেবীমুর্ত থেকে । কাঠের 
বিগ্রহ উত্তরবঙ্গে এতই দুল'ভ যে সেখানকার আধবাসীরা এজাতঁয় নিদর্শন হয়ত খুব 
কমই দেখে থাকবেন। বিখ্যাত কাঠের রথও সেখানে নেই বললেই চলে । পক্ষান্তরে, হুগলণ 
জেলার গ্ীপ্তপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ ও দশঘরা; হাওড়া জেলার অমরাগাঁড় ও 
মোঁদনীপুর জেলার মাহষাদল, রামবাগ, নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের কাঠের রথগাঁল 
আকার ও কার্কার্ষের জন্য প্রাসদ্ধ। এ [তিনাট জেলায় কাঠের কাল, ভৈরবী প্রভাতি 
দেবদেবীমূর্তিও এত আঁধিক সংখ্যায় বর্তমান যে তাদের 'নর্মাণে যে একদা অগণিত 
“সূত্রধর শিল্প নিয়োজত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। 

এই কারগরগোম্ঠীর একি শাখা হাওড়া জেলার আমতা থানার থাঁলয়া-রসপুর 
(চলাঁত কথায় থলে-রসপুর) গ্রামে এখনও সাঁরুয় আছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষদের 
নামাঙ্কিত বহু কাঠের রথ ও বিগ্রহ এখনও নানা স্থানে দেখা যায়। বছর দুই-তিন আগে 
এ গ্রামটি পাঁরদর্শনের সময় ৭০ বছবের বৃদ্ধ এক কাঠের কারিগরের সাক্ষাৎ পেয়োছলাম। 
তান তখনও কর্মঠ ছিলেন ও পুরনো দিনেব নানান খবরাখবর 'দয়েছিলেন আমায। 
মন্দিরের অলঙ্কৃত দরজার কাজ তাঁর বাপ-জ্যাঠার আমলে যথেম্ট হয়েছে; তান 
নিজেও ছু কছু করেছেন। 'তাঁনই একমাত্র প্রাচঈন শল্পী যাঁর এ বিষয়ে নিজস্ব 
আভজ্ঞতার কথা আমাদের শোনবার সুযোগ হয়োছল। সেগুন কাঠই নাক সচরাচর 
ব্যবহৃত হত। পুরু তন্তার উপর প্রার্থত নকশাটি ছু'চলো কাঠকয়লা দিয়ে একে নিয়ে 
খোদাই কাজ শুরু করা হত। হাতুড়ি, করাত, র্যাদা, তুরপুন, উকো ও কয়েক প্রস্থ ছোট- 
বড় বাটালি-__চিরাচারত এই সামান্য হাতিয়ারে অর্ধ-চিন্র বা 'বা-রালিফ' পদ্ধাততে 
নকশাপুলিকে রুপায়ত করার মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন হত প্রধানত বংশগত দক্ষতার 
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কল্যাণে । তারপরে, অল্তর্বতরট স্থানে পূর্য কাঠের নকাশি পঁউি লাগিয়ে খোদাই-করা, 
প্রধান প্যানেলগনীলকে একত্র করে নেওয়া হত কপাটের আকারে। পটিগ্লিতে কেবল 
লতা বা ফুলকাঁর নকশাই থাকত, মৃর্তি-ভাস্কর্য সাধারণত থাকত না। আধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নকাশি অংশের উপরের দকের আকৃতি হত 'খিলানের মতো এবং সেই বাঁকানো শার্ষের 
ঠিক নীচে, প্রত কপাটে একাঁট ও তার নীচের সমান্তরাল সারগ্ীলতে দূশট করে 
প্যানেল উৎকীর্ণ করা হত। মান্দরের কাঠের দরজায় উৎকীর্ণ এসব অর্ধ-চিন্রের সঙ্গে 
"টেরাকোটা" সঙ্জার আত নিকট সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণণয়। এতে আশ্চর্যের কিছু 
নেই এইজন্য যে শেষ-মধ্যযূগের বাঙাল “সূত্রধর' শিল্পীরা একাধারে “কাম্ঠ, পাষাণ, 
মৃত্তিকা ও ত্র” এই চারাঁট মাধ্যমেই কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। থলে-রসপুর গ্রামের 
যে বৃদ্ধ কারগরটির কথা আগেই উল্লেখ করোছি তাঁর কাছে শুনোছিলাম, তান কাছে- 
পিঠের অনেকগুলি কাঠের রথ (মায় ঘোড়া, সারাঁথ, পরণ প্রভৃতির দিনরেট মৃর্ত) নির্মাণ 
করা ছাড়াও সেগদীলর গায়ে পট আঁকার পদ্ধাঁততে বহু রাঁউন পৌরাণিক চন্র প্রভাতিও 
এ'কোঁছলেন। পূতুল ও প্রাতমা তৈরির কাজেও একদা তাঁর দক্ষতা ছিল, যাঁদও পাথরের 
ভাস্কর্য তিনি কখনও করেনান। তাঁব ক্ষেত্রে পাথরের দষ্প্রাপ্তাই নাকি ছিল এর 
প্রধান কারণ। সে যাই হোক, 'টেরাকোটা" মান্দরে পোড়ামাঁট ও কাঠের প্রায় একই রকম 
ভাস্কর্য থেকে স্পম্ট বোঝা যায় যে একই শাজ্পগোষ্ঠী এ দুশট ভিন্ন উপাদানে কাজ 
করতেন । ত। না হলো উভয় শ্রে"র শিল্পসৃম্টির মধ্যে এত নিকট সাদৃশ্য সম্ভব হত না। 

টেরাকোটা” ও কাঠ-খোদাই শিল্পে যে কাঁরগাঁর দক্ষতার প্রয়োজন হত, তার একটু 
তুলনামূলক আলোচনা এখানে হয়ত অগপ্রাসাঁঞঙ্গক হবে না। সকলেই জানেন, নরম মাটির 
তাল ছাঁচে ফেলে নয়ত কাঁচা মাঁটর টালিব গাষে নরুন জাতীয় হাতিয়ার দিয়ে নকশা বা 
'বা-রালফ' ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করে 'টেরাকোটা' সং্জা ৯তবশী হত। ছাঁচ ব্যবহারের বেলায় 
ভাস্কর্ষের অঙ্গহান হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকত না বললেই চলে। পোড়ানো টাল পরে 
চোট লেগে বা হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়ত ভাঙচুর হতে পাবত, কন্তু সাধারণ সাবধানতা 
অবলম্বন করলেই এরকম ঝূশক এড়ানো যেত। খোদাই-করা প্যানেলগীলর বেলায় 
খোদাই করবার সময়ে কোন অংশ ভেঙে গেলে বা মনোমত না হলে, বাড়াতি কাঁচা মাটি 
জুড়ে 'দয়ে বা আবার খোদাই করে তাদের প্রার্থন পূপায়ণে কিছ," নু অস্মাবিধা হত 
না। তারপর ভাটতে পোড়ানোর সময একটু হশীশয়ার থাকলেই কা. শেষ হত ভাল- 
ভাবে। কিন্তু কাঠ-খোদাইয়ের বেলায় ছাঁচ ব্যবহারের প্রশ্ন ওচেই না। প্রয,ন্ত উপকরণও 
কাঁচা বা আধ-শুকনো মাটির থেকে অনেক নিরেট ও শন্ত হওয়ার দরুন কোথাও কোন 
ভাঙচুর হলে তা সংশোধন করা অসম্ভব হত। বিজ্ঞানের অগ্রগাতর কারণে আজকের 
1মস্তীরা বজলেপ জাতীয় আঠাব সাহায্যে কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়তে পারেন। ?কন্তু 
দেড় শ দু'শ বছর আগেকার 'সূত্রধর' শিল্পীরা এজাতীয় সুবিধার আঁধকারী ছিলেন বলে 
মনে হয় না। ফলে, কাঠের ভাস্কর্ষে অনেক বেশ আঁভাঁনবেশ ও সাবধানতার প্রয়োজন 
হত। অপেক্ষাকৃত শন্ত উপাদানের জন্য মেহনতও পড়ত অনেক বেশী । এমনও হতে পারে, 
এসব প্রাতবন্ধকের জন্যই হয়ত এত অজ্পসংখ্যক টেরাকোটা" ম"ণরে নকাশি কাঠের 
দরজা 'নবদ্ধ হয়েছে। 

আরও এক গুরুতর অস্মাবধা ছিল কাঠের ভ, কর্ষের। উই ধরে, জলে ভিজে বা 
অন্যভাবে এজাতখয় ?িজ্পকাতগূলি যত সহজে ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে পোড়ামাটির অলঙ্করণ 
তা হয়ান। বহক্ষেত্রে দু-তিন শ বছরের পুরানো টেরাকোটা" সঙ্জা যে এখনও সজীব 
আছে তার কারণ মাঁট বনর্বাচনের সময় যথেষ্ট বাছবিচার করা ছাড়াও টালিগীলিকে 
সম্ভবত অল্প আঁচের আগুনে আত যত্কের সঙ্গে পোড়ানো হত। আঁধকাংশ 'টেরাকোটা, 
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মান্দরেই পোড়ামাটির প্যানেলগুলি রৌদ্ুবৃন্টিতে অবাঁরত থেকেছে সুদশর্ঘকাল। কিন্তু 
খুব খেলো কাঁরগাঁর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ক্ষাত হয়ান। 'কল্তু তুলনায় 
মন্দিরের দরজার কাঠের কারুকার্য অনেক স্বজ্পস্থায়ী হয়েছে। উভয় বাংলার জলবায়ুর 
অত্যাধক আর্তা ও উই, ভোমরা, ইণ্দুর প্রভৃতির উপদ্রবই তার কারণ। সম্ভবত আরও 
বড় কারণ উপয্যস্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কি পূব কি পাশ্চম বঙ্গে এসব 
মাল্দরের প্রাতষ্ঞাতারা গত হবার পর তাঁদের বংশধরদের আর্ক অবস্থা 
ক্রমশই খারাপ হয়েছে। প্রাত পাঁরবারে শারকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাদ্ধি 
পাওয়াটাও সংরক্ষণের সহায়ক হয়নি । ধমায় আসান্তও হাস পেয়েছে সেই সঙ্গে। 
ফলে, চোখের উপর নকাঁশ কাঠের এই অপরুপ নিদর্শনগুল নম্ট হতে দেখেও কেউ ছি 
প্রাতাবধান করেনান। অলঙ্কৃতদ্বার মন্দিরের সংখ্যা এখন শ'খানেকের মতো বলে আম 
ঘে অনুমান করেছি, তা হতাবাঁশম্টগীলর পাঁরসংখ্যান মান্র। আগে যে এজাতীয় দেবালয় 
আরও বেশী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এইজন্য যে, বহু মান্দরের সেবায়েত বা 
পুরোহিতদের কাছে শুনোছ, কার্দকার্ধযখঁচত পুরানো কপাট অব্যবহার্য হওয়ায় তাঁরা 
নতুন সাদাসিধা দরজা তোর করে 'নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমন মাঁন্দরও দেখোঁছ যার একাঁট 
কপাট অলওকৃত, অনাটি আধুনিক। 

এসব পারত্যন্ত শিল্পসম্ভারের কছু কিছ নিদর্শন আমাদের কয়েকাঁট সংগ্রহশালাতেও 
রক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে কলকাতার আশুতোষ মউাঁজয়ম ও রাজবলহাটের (হুগলন 
জেলা) অমূল্য প্রত্রশালার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। 'টেরাকোটা” অলঙ্করণের থেকেও 
বেশ মূল্যবান এজাতায় কারুকীতি গ্রামগ্রামাল্তরে ঘুরে যাঁদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, 
তাঁরা এসব মউীঁজয়ম পাঁরদর্শন করতে পারেন। প্রসঙ্গত, কলকাতার কেওড়াতলা 
*মশানের পাশে 'মহীশূর উদ্যানে, দ্রাবিড় রীতির মান্দরাঁটর কাঠের কপাট দুশটও বহুল- 
অলঙ্কৃত। তবে সেগুলির কাঁরগর মহঈীশূরদেশীয়, বাঙালনী নন। » 

ক ধরনের ভাস্কর্য উৎকর্ণ হত এসব দেবালয়ের দরজায় 2 এখানেও “টেরাকোটা, 
সঙজ্জার সঞ্চে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রামায়ণ-মহাভারতের কাঁহনী, পৌরাণিক 
উপাখ্যান, কৃষলশলা, দশাবতার, বিবিধ সামাজিক আলেখ্য মায় ফাঁরঙ্গী-জশবনচিত্, 
1শকার-দশ্য, রাঁশ রাশ ফুলকার নকশা প্রভূত সবই ব্যবহার করা হয়েছে মাল্দর- 
'টেরাকোটা'র অনুকরণে । কপাটের উপর প্যানেলগুীল সাজানোর সময় ক কোন ক্রম বা 
শবাঁধবদ্ধ বিন্যাসরীতি অনুসরণ করা হত এ প্রশ্নের উত্তরেও টেরাকোটা” সঙ্জার সত্যে 
সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে । এ বিষয়ে নার্ঘদস্ট কোন পদ্ধাত ছিল না। পোড়া- 
মাটির অলগ্করণ অনক বেশ জায়গা জুড়ে নিবদ্ধ হত বলে সেখানে হয়ত বা এহেন 
সংস্থানাবাধ কারকর করবার উপায় ছিল। কিন্তু উচ্চতায় অনাধক ছ' ফুট ও প্রদ্থে 
কমবোঁশ িতন ফুট জায়গা জুড়ে মাত্র দুশট কপাটের ক্ষেত্রে সুসমঞ্জস কোন পর্যায় 
অনুসরণ করার অসুবিধা ছল বেশশ। দ্টান্তস্বরূপ, হুগলী জেলার জাঙগ্গপাড়া থানার 
প্যানেলগ্ীলর উল্লেপ্ধ করতে পাঁর। সর্বোচ্চ সাঁরর বাঁ দকে এক িবাঁলঙ্ঞপুজারী ও 
ডান দিকে এক উপাঁবষ্ট শঙ্খবাঁদকা। মধ্যের সাঁরর বাঁ দিক থেকে, যথাক্রমে কৃষ্ণ, ষড়ভূজ 
গৌরাঙ্গ, ঢোলবাদক ও দৌহক কসরত দেখানোয় নিষুন্ত এক বেদেনী। নীচের সারিতে, 
অনূর্প পরম্পরায়, গণেশ, কার্তক, কালী ও হকাসেবী এক বাবর সামনে আভাৃমি- 
প্রত এক ভৃত্য। এ মান্দরের দরজায় মোট আট সারি ভাস্কর্ষে কফলণলা, পৌরাণিক ও 
সামাজিক কাহনণ ছাড়াও 'ফাঁরঙ্গীদের শিকার ও যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য এবং লৌকিক দেবতা 
পণ্ানন্দের মার্ত রুপাঁয়ত হয়েছে। অল্প জায়গায় এত বাঁভন্ন বিষয়ের সান্নবেশ করতে 
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শগয়ে তাদের বিন্যাসে সুশৃঙ্খল কোন ক্রম অনুসরণ করা যায়ান। অনুরূপ অন্যান্য 
দরজার নাঁজরে একথা বলা যায়, এ বিষয়ে বিধিবদ্ধ কোন নিয়মের অভাবই ছল নিয়ম। 

বীরভূম জেলার নানুর থানায় অবাস্থত উচকরণ গ্রামের চাঁদরায় ধেমরাজ) মন্দিরের 
কাঠের কাজও খ্5বই প্রশংসনশয়। সেখানকার কপাট ছাড়াও দরজার দ্‌'পাশের ও উপরের 
ফ্রেমেও বহু ভাস্কর্য ও নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে। বিষয়বস্তু-প্রধানত কৃষল লা, রামায়ণ 
ও পৌরাণিক কাঁহনী এবং ফ্‌লকার নকশা । 

মোদনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত রাণাপাড়ায় প্রামাণিক পাঁরবারের 
১৮০১ খটন্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক নবরত্র মন্দিরের দরজায় আটাঁট সারতে মোট 'তাঁরশাঁট 
ভাস্কর্ষের প্যানেল আছে; বিষয়বস্তু প্রধানত কৃষ্লণলা। প্রায় ১৭১ বছর আগেকার এ 
মান্দিরদ্বারটির ভাস্কর্যের সজশীবতা বিস্ময়কর 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার বরদাবাড় গ্রামের চাউলে পাঁরবারের লক্ষ্শীজনার্দন 
মান্দরের সামনের কপাট দুশটও বহুলঅলংকৃত। মাঁটর দেওয়াল ও টাঁলর চালাযযন্ত 
এ দেবালয়ের প্রাতষ্তাকাল আনাশ্চত। কাঠের প্রধান দরজা'ট ছাড়াও পাশের দেওয়ালে 
আর একটি অনুরূপ দরজা আছে। দুশট দরজায় ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু প্রধানত কৃষধলখলা 
ও অজস্র সামাজিক দৃশ্য । পৌরাণিক কাহনী ও ফুলকারি নকশারও অভাব নেই। ওই 
একই গ্রামের আদক পাঁরবারের লক্ষমীজনার্দন মন্দিরাটরও মাঁটর দেওয়াল ও টাঁলির ছাদ, 
তবে দরজা একাঁট। আর সে দরজায় উৎকীর্ণ কৃষ্ণলশলা, সামাজিক ও পৌরাণিক ভাস্কর্য- 
গল খুবই উচ্চ স্তরের । 

হুগলী জেলার সঙ্গুর গ্রামের অদূরে অবস্থিত "ডাকাতে কালন'র মান্দরের প্রবেশ- 
দ্বারাটও কাঠের সুনিপুণ ভাস্কর্ষে সমৃদ্ধ । সেখানকার কপাটে মোট নশট সার থাকলেও 
নীচের তিনাটতে শুধু বড় বড় পদ্ম উৎকীর্ণ আছে; মার্ত-প্যানেলগুীল ওপরের ছণট 
সারিতে নবদ্ধ। বিষয়বস্তু মোটামুটি প্রথাগত হলেও সামাঁজক দৃশ্যের কয়েকাঁট বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। এ মান্দরের পাশ দিয়েই তারকেশবরে যাবার প্রাচীন রাস্তা । আত 
দীর্ঘকাল বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্ের ঘাট থেকে বাঁকে করে গঞঙ্গাজল নিয়ে অগাঁণত ভন্ত 
সেপথ দিয়েই গিয়েছেন তারকেশ্বরের মাঁন্দরে শিবের মাথায় ঢালতে । এহেন এক ভক্তের 
খুব সুন্দর একাঁট কাঠের ভাস্কর্য উৎকীর্ণ আছে এ মান্দিরের দরুজায়। কন্যাসম্প্রদান, 
মাহলাদের প্রসাধন বা সন্তানকে স্তন্যদান প্রভাতি সাধারণ সামাঁজক 'মোঁটফ'ও এ 
মান্দরদ্বারে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কন্তু বাঁকে করে জল য়ে যাবার মতো অভিনব এক 
ধময় রাঁতি যে কাঠ-খোদাই কারগরদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, সেকথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

“টেরাকোটা মান্দর সম্বন্ধে অদ্যাবাঁধ অজ্পাঁবস্তর চর্চা হয়েছে সত্য, কিন্তু বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচিত 'বষয়াট সম্বন্ধে এখনও যথেম্ট অনুসন্ধান বাঁকি। সে অধায়নের 
সাবধার জন্য আমার-দেখা অলঙ্কৃতদ্বার দেবালয়ের অবস্থাননিরদেশিক এক তালিকা পেশ 
করাছ। হাওড়া জেলায়- শ্যামপুর থানার বরদাবাড় ও রাধাপুর। হনগলশী জেলায়_ 
শ্রীরামপুর 'মিউনীাসপ্যালাটির অন্তর্গত বজ্লভপুর; জাঁঞ্গপাড়া থানার কোতলপুর) 
আরামবাগ থানার ভোঁলয়া ও শসঞ্গুর থানার পুরুযোত্তমপুর। মোদননপুর জেলায় 
দাসপুর থানার রাণাপাড়া, রাধাকান্তপুর ও দাসপূর; চন্দ্রকোণা থানার রামজীবনপুর; 
মোঁদনীপূর শহরের দুশট মান্দর; পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দর পানা; পিংলা থানার 
রাজবজ্লভ; সবং থানার দুবরাজপুর ও কেশিয়াঁড় থানার বাদাড়-গোপীনাথপুর। বীরভূম 
জেলায়-নানুর থানার উচকরণ। বাঁকুড়া জেলায়-_পান্রসায়ের থানার বালাঁস। নদীয়া জেলায় 
_হুরিণঘাটা থানার 'বরহণ এবং ২৪-পরগণায়-_আমডাঙ্গা থানার আমডাঙ্গা প্রভাতি। 


১৯২১ 





শান্তিনকেতন সম্বন্ধে নতুন 'কছু লেখা বেশ দুরূহ ব্যাপার । সেখানকার যাবতীয় 
বিষয়ের উপর অগাঁণত লেখক হইাঁতিপূর্বেই এত আলোকপাত করেছেন যে সেখানে 
আরও আলো ফেলবার চেম্টা করা বাতুলতা। তবু, অনেক ভেবোঁচন্তে, একটা 1বষয় 
আঁবচ্কার করেছ, যে প্রসঙ্গে এখনও কেউ কলম ধরেনানি বলেই 'বি*বাস। ল্তু আমার 
এ লেখা প্রকাঁশত হবার আগে একই বিষয়ের উপর আর কেউ যাঁদ খে বসেন 
তাহলেই সর্বনাশ কেননা, শান্তানকেতন প্রসঙ্গে এাটই আমার একমান্র সম্বল । 

ঠিক আমার মতো 'নরুপায় অবস্থায় একবার পড়েছিলেন প্রমথনাথ বশ মহাশয় । 
তাঁর 'ক্রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে সেকথার বিশদ উল্লেখ আছে। বহুকাল 
আগে, শান্তানকেতনে ছান্রাবস্থায় লেখা তাঁব কয়েকাঁট যাত্রার পালা বেশ জনাপ্রয় 
হয়ে উঠলে, রবীন্দ্রনাথ একাঁদন তাঁকে ডেকে বললেন--“দেখ এবার. কয়েকটা যাত্রা 
পালা ছলখব ভাবাছি।” সর্বনাশ সমৃৎপন্ন দেখে, গুরুদেবের প্রায় পা জাঁড়য়ে ধরে কে'দে 
পড়লেন তিনি। বললেন-_“এইু একটা মাত্র গাঁলপথ খোলা রেখেছেন আর সকলের 
জন্যে ; আশ্াঁন যাঁদ সেখানেও ঢোকেন তবে তারা সব যায় কোথায় 2” দয়া হল রবীন্দ্র- 
নাথের ; সাহত্যের সব্ক্ষেত্রে সম্রাটের মাহমায় বিচরণ করলেও যাত্রার পালা 1তাঁন 
লেখেনান। তাঁর অনুকম্পায় যাত্রার পালা-লাখয়েরা বেচে গিয়েছেন। না হলে তাঁদের 
যে কী দুরবস্থা হত ভাবাই যায় না। বশ্বভারতঈ বা শান্তানকেতন সম্বন্ধে যাঁদের 
লিখবার সামর্থ্য আছে তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্র-আদর্শের অনুগামী । অতএব, ভরসা 
হয়, গুরুদেবের দন্টান্ত অনুসরণ কবে, আমার এই গাঁলপথে বিচরণটুকুতে বাদ সাধবেন 
না; শান্তিনকেতন সম্পর্কে একটা-কিছু লিখবার সুযোগ তাঁরা আমায় করে দেবেন। 

সং 


পূর্ববর্তী 'ধামতোড়' প্রবন্ধে, ১৯৩১ খশম্টাব্দে নির্মিত সেখানকার মান্দরটিকে 
“টেরাকোটা' শৈলশর আপাতত সর্বাধুনিক নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করোছি। তাহলে কি 
ধরে নিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে এজাতীয় ইমারতের মত্যু-বংসর ১৯৩১ সাল? সম্ভবত 
তাই। আরও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এখনই এ বিষয়ে অন্য 1সদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। 
গিকল্তু, প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন এই শিজ্পপ্রবাহ কি ওই বছরাঁটতে এসে 
একেবারে শ্যাকয়ে গেল 2 নতুন-কোন সজ্জায়, নতুন কোন আঁঙ্গকে কি সে অলংকরণ- 
রাঁত উত্তরকালের 'দকে প্রসারিত হয়ান? আমার বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথের বসবাসের 
জন্য তাঁর শেষ বয়সে 'নার্মত শাঁল্তিনকেতনের শ্যামলণ' নামের মাটির বাঁড়টির 
দেওয়াল-ভাঙ্কর্যগ্ীলির মধ্য দিয়ে নতুন পদ্ধাততে মান্দর-টেরাকোটা” শৈলীর পুনরু- 


৯৭২ 


জীবনের একটা চেস্টা করা হয়োছিল। আঁঞ্গক সম্পূর্ণ পৃথক-পোড়ামাটর বদলে 
কাদামাঁট ; তামাটে-লাল রঙের বদলে আলকাতরার প্রলেপ-বোলানো কালো রং ; ছোট 
ছোট টালির বদলে বেশ বড় বড় একক প্যানেল। যাঁদের প্রেরণায় এই পুনরুজ্জীবনের 
চেস্টা হয়েছিল তাঁরা শ্রীনন্দলাল বসু ও তাঁর সূষোগ্য সহকারখ শ্রসরেন্দরনাথ কর। 
এই দুই মহান শশল্পণঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, গ্রামীণ এরীতহ্য ও দেশজ [শিল্প- 
রণাতর প্রাত তাঁদের নাড়শর টান কত প্রবল ছিল। এ বই-এর অন্য 'বনকাটি' নিবন্ধে 
লিখোঁছি, আচার্য নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বর্ধমান জেলার দুর্গম গ্রাম 
বনকাটতে গিয়ে সেখানকার পিতলের রথের গায়ের অপরূপ নকশাগুলি কিভাবে কাপ 
করে এনে শান্তিনিকেতনের মাটির ছান্রাবাসের দেওয়ালে ব্যবহার করোছিলেন। এ দু'জন 
1শল্পীর স্বদেশচিন্তার এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। সেজন্যই শান্তিনকেতনের 
আশপাশের টেরাকোটা" মান্দিরগ্দলর অপূর্ব ভাস্কর্য তাঁদের নজরে পড়েনি এমন 
হতেই পারে না। আর, চিরায়ত গ্রামীণ শজ্পের এত উৎকৃষ্ট ও এত পাঁরণত প্রকাশ 
দেখেও তাঁরা নিশ্চেন্ট থাকবেন সেকথাও আঁচন্তনীয়। উদ্ভাবন প্রাতভা না থাকলে 
উশ্চ্দরের শিল্পী হওয়া যায় না। আচার্য নন্দলাল ও সুরেন কর উভয়েরই এ গুণাঁট 
পুরা মান্রায় ছিল। তাই দু'মাইল দরের সুরূল বা মাইল চারেক দূরের সুপুর অথবা 
আর একটু বেশী দূরের ইলামবাজারের চমৎকার অথচ জীর্ণ টেরাকোটা" মান্দরগুঁল 
দেখে (খার৬মের মতো অজন্ন 'টেরাকোটা' মান্দরের জেলায় তাঁরা 'িনশচয়ই আরও 
দৃষ্টান্ত দেখে থাকবেন) তাঁদের উদ্ভাবনী শান্ত নিশ্চয়ই তৎপর হয়ে থাকবে । তারই 
ফলশ্রীতি শ্যামলী'র দেওয়ালে নিবদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন গঠনপদ্ধাতর এই ভাস্কর্ষগ্ঁল। 
সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় আসবার আগে রবীন্দ্রনাথের এই মাটির বাঁড়র 
পাঁরকল্পনা ও 'নর্মাণ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিই। 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনী' চেতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন 

(পৃঃ ৬)--উত্তর ভারত ঘুরিয়া (৬ ফেব্রু-৩ মার্চ ) কলিকাতায় বরানগরে প্রশান্ত- 
চন্দ্রের বাসায় কয়েক দন থাকয়া কাব শান্তানকেতনে 'ফারলেন (৪ মার্চ ১৯৩৫) । 
শান্তিনকেতনে তাঁহার মাঁটর বাঁড় 'শ্যামলী' নামত হইতেছে। মাঁটর বাঁড়_তার 
ছাদ মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশাইয়া শন্ত করা হইবে-ঘরের মেঝেও হইবে সেই 
উপাদানে । এই গৃহ পাঁরকল্পনার উদয় হয় গত বৎসর নন্দলাল-ীনার্মত অনুরূপ 
উপাদানে গাঁঠত মণ্চ হইতে । মণ্টাট আছে ভোজনশালার সম্মুখে রাস্তার মোড়ে। এই 
উপাদানেই "শ্যামল+' গৃহ 'নার্মত হইতে থাঁকল।” এ গ্রন্থের অন্যত্র পেঃ ৯--১০) 
আছে-__ “এই দন (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) উৎসবান্তে 'শ্যামলট'র গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান 
হইল । মাঁটর ঘর করার ফরমাইশ কাঁবর, স্থাপত্য পাঁরকল্পনা সরেন্দ্রনাথের, ভাস্কর্য 
নন্দলালের ।...তবে আসলে এই কার্য সূচারুরূপে সম্পন্ন কারবার কাতত্ব স্রেন্দ্রনাথ 
করের ।..."শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ হইয়া গেলে কবি রথানন্দ্রনাথকে বিলাতে 'লাঁখতেছেন-_ 
“মাটির বাঁড়টা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মৃর্ত করবার 
জন্য কছুকাল ধরে দিনরাত পাঁরশ্রম করেছে।.... এই নূতন মৃৎকুটর যখন নার্মত 
হইতেছে তখন কাঁব ইহারই উদ্দেশ্যে লেখেন 

বাঁনয়ে রেখে যাব মাটিতে 

তার নাম দেব শ্যামলী। 

ও যখন পড়বে ভেঙে 

সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, 
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মাঁটর কোলে মিশবে মা, 
ভাঙা থামের নালিশ উচু করে 
বরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে; 
ফাটা দেওয়ালের পাঁজর বার করে 
তাব মধ্যে বাঁধতে দেবে না 
মত 'দনের প্রেতের বাসা। 
(শেষ সপ্তক')” 
'শ্যামলণ' সম্বন্ধে গবীন্দ্রনাথের ভাবকমপনা অনবদ্য সন্দেহ নেই। িল্তু আমার 
আজকের আলোচ্য বিষয়, এ বাঁড়র দেওয়ালে যেসব মাটির ভাস্কর্য নিবদ্ধ হয়েছে তারা 
মান্দর-টেরাকোটা'র উত্তরসূরি কিনা তা নির্ণয় করা। প্রথমেই বলা যেতে পারে, 
অদ্যাবাধ আঁবম্কৃত আধৃনিকতম টেরাকোটা" মান্দিরের প্রাতিষ্ঠাকাল ১৯৩১ খীষ্টাব্দ 
আর "শ্যামলশ' তৈরী হয় ১৯৩৫ খশজ্টাব্দের মে মাসের প্রথম ঈদকে । অতএব, 
'শ্যামলঈ'র দেওয়াল-ভাস্কর্ষ গাল পূবতন মান্দর-টেরাকোটা" শৈলশকে এগয়ে নিয়ে 
গেছে আরও প্রায় চার বছর। নন্দলাল ও সংরেন্দ্রনাথ ধামতোড়ের সর্বশেষ মান্দরাঁটর 
ভাস্কর্য পদ্ধাতকেই ভাবিষ্যতের 'দকে আঁভক্ষেপ করবার চেস্টা করেছেন এমন ধারণা 
নিতান্তই হাস্যকর হবে। কেননা, টেরাকোটা” শিল্পের সেই আন্তম যুগে ধামতোড় 
মান্দরের কারগাঁরর মান যে খুবই নীচু স্তরে নেমে এসোছল সেকথা সংশ্লিষ্ট 
প্রবন্ধেই বলোছ। নন্দলান্ধ ও সরেন্দ্রনাথের মতো প্রাতিভাবান শিল্প যে এত নিকৃষ্ট 
উদাহরণ থেকে প্রেরণা পাবেন তাও হতে পারে না। তাছাড়া, ধামতোড়ের মান্দর বা 
বিশ শতকে 'নার্মত অন্যান্য “টেরাকোটা” মান্দর (তাদের সব কশটই আবার মোদনীপুর 
জেলায় অবাঁস্থত) তাঁরা খুব সম্ভব দেখেনওাঁন। কিন্তু শাল্তানকেতনের অদূরে 
ভাস্কর্ষের মান পশ্চিমবঙ্গের এজাতীয় শ্রেষ্ঠ মান্দরগ্ীল থেকে হীন নয়। সেসব উৎকৃষ্ট 
ভাস্কর্য থেকেই যে তাঁরা প্রেরণা পেয়োছলেন তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, আমার 
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দৃঢ় ধারণা, লস্ত মান্দর থেকে আহৃত টেরাকোটা" টালির বেশ ভাল একটা সংগ্ুহও 
তাঁদের ছিল। কলাভবন মিউজিয়মে এখনও যে অল্প কয়েকা্ট পোড়ামাটির ফলক দেখা 
যায় তা সম্ভবত সেই সংগ্রহের হতাবশেষ। এসব নকাশি টালি সামনে রেখেই ষে শ্যামলী 'র 
দেওয়াল-ভাস্কর্ষের অনেকগুলি প্যানেল রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'শ্যামলী'র 
প্রবেশদ্বারের দু'পাশে যে দুপট দ্বাররক্ষীমূর্তি আছে তার সঙ্গে টেরাকোটা" মন্দিরের 
এহেন সজ্জার বিশেষ সাদৃশ্য নেই! এ মূর্তি দুটর পাঁরকল্পনা আচার্য নন্দলালের 
নিজস্ব বলেই মনে হয়। কিন্তু এ বাঁড়র পুবের ও উত্তরের (পিছনের) দেওয়ালে যেসব 
অলংকরণ আছে, প্রাচীনতর পোড়ামাটির নকশার সঙ্গে তাদের কয়েকাঁটর সাদশা 
বস্ময়বল্। 

প্রথমে পুবের দেওয়ালে লড়াই-এর ঘোড়ার ভাস্কর্ধটর প্রসঙ্গে আসা যাক। 
এ বই-এর অন্যত্র সুসাঁজ্জত ঘোড়ার যে দুশট ছাবি সাল্নাবস্ট হয়েছে তার প্রথমাঁটির 
প্রাপ্তিস্থান, হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত বালণ-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের এক 
ভগ্নপ্রায় মান্দর। সেখানে যাওয়া এতই কষ্টকর যে আম 'নার্ববাদে ধরে নিতে পার, 
আচার্য নন্দলাল কখনও সে মন্দির দেখেননি । কিন্তু যেহেতু এই বিশেষ 'মোটিফশট 
একদা এক প্রথাগত (5129) নকশায় পারণত হয়েছিল, সেজন্য এর অনুকাতি 
দূরদূরাল্তরর মান্দরেও দেখা যায়। বীরভূম জেলার কোন কোন দেবালয়ে আম 
নিজেও দেখোছ ; 'শ্যামল'র ভাস্কররাও দেখে থাকবেন। এ দূুশট ভাস্কর্যের সাদশ্য 
এতই নিকট যে তা প্রমাণ করবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এমন কি, প্রথম 
নিদর্শনাট সামনে রেখে (বা অনুরূপ কোনো প্যানেলের রেখাচিত্র দেখে) যে দ্বিতীয়া 
রাঁচত, এমন হাঁঙ্গত একটুও অত্যুন্তদ্‌স্ট না হতে পারে। আচার্য নন্দলালের প্রাতভার 
স্পর্শে মান্দর-টেরাকোটা'র প্রাচীন শৈলীটি যে এভাবে, নবরূপে, উত্তরকালের জন্য 
রাক্ষত হতে পেরেছে, সেকথা এ ছাঁব দুটকে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। 

'রাসমণ্ডল' নামের আর একটি প্রথাগত নকশা বীরভূম বা অন্যান্য জেলার অসংখ্য 
“টেরাকোটা' মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। গোপিনীরা একবার কৃষ্ণের কাছে অনুযোগ 
করলেন যে তান যখন রাধিকার সঙ্গে নৃত্য করেন তখন তাঁরা তাঁর সঙ্গ থেকে বাত 
হন। মায়াবলে আতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান করলেন গেপাীবল্লভ। অতঃপর 
যখনই কৃষ্ণ, রাধিকা ও এক প্রধানা সখীকে দু'পাশে নিয়ে নৃত্য করতেন তখনই 
নৃত্যরতা গোপিনীরা সাবস্ময়ে দেখতেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেরই হাত ধরে কৃফও 
নাচছেন। 'রাসমন্ডল' প্যানেলে কৃষ্ণ, রাঁধকা ও প্রধানা গোঁপিনীকে কেন্দ্রীয় এক ফলকে 
উতকশীর্ণ করে সৌঁটকে ঘিরে একাধক সমকোন্দ্রক বৃত্তের পাঁরাধ-বরাবর প্রাতি দু'জন 
গোঁপিনীর মধ্যে একাঁট করে কৃষ্ণের মায়ামূর্ত দেখানো থাকে। "শ্যামল'র নির্মাতারা 
বীরভূমে বসেই হয়ত এহেন নকশা দেখে থাকবেন। কেন্দ্রীয় কৃষ্-রাধিকা-গোপিনশ 
প্যানেলাটর কারিগরি উৎকর্ষ সাধারণত বেশ উচ্চাঞ্গের হত বলে তাঁরা সম্ভবত এজাতীয় 
নকশার প্রাতি আকৃম্ট হয়ে থাকবেন। "শ্যামলণ'র পিছনের দেওয়ালে 'রাসমণ্ডল' নকশার 
এই কেন্দ্রীয় প্যানেলের এক হুবহ; প্রাতরূপ উৎকীর্ণ আছে। আকারে অনেক বড় হলেও 
সোঁট যে এজাতীয় প্রথাগত টেরাকোটা" ভাস্কর্ষের অনবপ্রেরণাপ্রসৃত তাতে কছ.মান্ 
সন্দেহ নেই। 

'শ্যামলশ'র পূবের দেওয়ালে ভীতচাকিত একদল হারিণের ভাস্কর্ষাটও “টেরাকোটা,- 
শৈলণ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে আমার বিশ্বাস। প্রায় অনুরূপ একটি পোড়ামাটির 
ফলক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ফাঁরদপুর জেলার মথুরাপুরের এক ভগ্ন মান্দর থেকে 
একদা সংগ্রহ করোছলেন। এখন সেটি কলকাতার দাক্ষিণ উপকণ্ঠে ঠাকুরপুকুরের 
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গুর্সদয় মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে কাচ্চাবাচ্চা সমেত একদল হরিণ- 
হরিণ পালাচ্ছে; তাদের উৎকণ্ঠা, তাদের গাঁতিবেগ, এই পোড়ামাটির টালিতে 
এত বাস্তবানুগভাবে খোঁদত হয়েছে যে, তার তুলনা মেলা ভার। তাছাড়া, অত্যন্ত 
পারসর জায়গায় টোলিটির মাপ আনুমানিক ১০৮) এতগুলি পশহু-ভাস্কর্ষ 
উৎকীর্ণ করা কম কারগাঁর মূনশীয়ানার পাঁরচায়ক নয়। গুরুসদয়বাব একাধিকবার 
বরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে আঁধান্ঠত ছিলেন। সে সময়ে, বিশ্বভারতবর গণ্যমান্য- 
দের সঙ্গে তাঁর যে সখ্যতা স্থাঁপত হয়োছল, তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। ভাবতে 
ভাল লাগে, এই সূন্রেই হয়ত আচার্য নন্দলাল তাঁর সংগ্রহের অন্তভ্ন্ত এই অপূর্ব 
“টেরাকোটা' টালিটি দেখে থাকবেন। সে বাই হোক, নন্দলাল-পারকজ্পিত 'শ্যামলণ'র 
ভাস্কর্ষটতে সব রকম বাহুল্য বন করে মান্র তিনটি ধাবমান হারণের সাহায্যে এক 
তীব্র গাঁতবেগের সৃন্টি করা হয়েছে। বিষয়বস্তু ও তার সফল রূপায়ণের দিক থেকে 
এ দর্পাট ভাস্কর্ষ যে একই গোম্ঠীর তাতে সন্দেহ নেই। 

স্থানাভাবে, বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পা্কত মাত্র দ্‌”ট ছবি ব্যবহার করা গেল। 
তবে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল যে, আচার্য নন্দলাল ও সূরেন কর মশায় 'শ্যামলশ'র 
দেওয়াল-ভাস্কর্ষের অনেকগুলি সম্পর্কে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন প্রাচঈনতর মাঁল্দর- 
টেরাকোটা" শিল্প থেকে। সে শিজ্প লুগ্ত হয়েছে বহুকাল। কিন্তু তাকে নব পর্যায়ে 
সংপ্রাতান্ঠত করতে শান্তানকেতনের এই দুই মহান শিল্পী যে একদা ব্রতী হয়োছিলেন, 
সেকথা হয়ত স্াবাদত নয়। 





৯২৬ 





৬৪৪৩ 
৩৯ ৪৬ 






৪৬ 
ক 








এ 


১ রি রি 









রি ট ব্য 
নব ১৪৬৬৬ উড 
৪ ৪৬ 


মাটির বাঁড় 
মৃত্যুর বছর ছয়েক আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসবাসের জন্য এক মাটির বাঁড় তোর 
কারয়োছিলেন শান্তি | ইচ্ছা ছিল সেখানেই শেষ ক'্টা দিন কাটাবেন। 


রথান্দ্রনাথ তখন বিলেতে। তাঁকে চিঠি লিখলেন--“বাঁড়টা খুব সুন্দর দেখতে 
হয়েছে। ..গ্রামের লোকদের ওৎসূক্য সবচেয়ে বৌশ। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই 
ওদের উৎসাহ । পড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দক 'দয়ে ওদের সুবিধে ।” 
খড়ের চালের বাড়তে আগুন লেগে প্রাত গ্রীম্মে অসংখ্য গ্রামবাসণ সর্বস্বান্ত হন। 
কছুঁদন অন্তর চাল মেরামাতও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সেজন্য মাঁটর ছাদওয়ালা বাঁড়র 
এক্সপোরমেন্টটা সফল হলে গ্রামবাংলার একটা উপকার করতে পারবেন এ ধারণাও 
হয়ত তাঁর মনে ছিল। কিন্তু সুরেন কর ও নন্দলাল বসুর তত্বাবধানে আলকাতরা 
মেশানো মাট দিয়ে 'শ্যামলী'র ছাদ তোর হলেও দু'একটা বর্ষার বেশী তা টিকলো 
না। সেখানকার বাস তুলে 'দতে হল রবীন্দ্রনাথকে । মাঁটর বাঁড়র মাটির ছাদ নিয়ে 
আর কোথাও কেউ পরীক্ষা করেছেন কনা জান না। ক'রে থাকলেও বৃন্টিবহুল অণ্লে 
তার সাফল্যের সংবাদ শুনিনি। পল্লীগ্রামে এখনও সেজন্য শতকরা একশাটি মাটির 
এখন কদাচিং দেখা গেলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। 

টিন বা টালির চাল এতই আধাঁনক ও 'িবশেষত্ববাঁজত যে তা নিয়ে আলোচনা 
নিম্প্রয়োজন। 'কন্তু বাঁশের ফ্রেম ও তার উপরে খড়ের আচ্ছাদনের এীতহ্য প্রাগোতি- 
হাসিক কালের। দোচালা, চারচালা, আটচালা প্রভৃতি 'বাভন্ন আকারে এসব খড়ের চাল 
'নার্মত হয়েছে। আণ্চলিকভাবেও তাদের প্রাচ্যের তারতম্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে 
দোচালা কুটিরের সংখ্যা যেমন বেশন, পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অণ্চলে, তেমান চারচালা 
ও আটচালার। সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ঢালু চালের নিম্নরেখা রচিত হয়েছে অর্ধবৃত্তাকারে। 
আধুনিককালে অনেক স্থানে এ রাঁতির ব্যাতিক্রম দেখা গেলেও বাঁকানো কার্নস সাবেক 
প্রথায় 'নার্মত কুঁটরের আবাঁশ্যক অঙ্গ । প্রাচীনতর এসব দম্টান্ত অনুসরণ করেই 
পরবতাঁকালে বাঁকানো কার্নিসযুস্ত দোচালা, চারচালা, আটচালা বা ররত্র-শৈলীর 
ই“টের মান্দরগ্ল নামত হয়েছে। 

সাধারণ কু*ড়েঘরে দুশট বা চারাট বাঁশের মাচার উপরে চালাগাঁল 'বন্যস্ত থাকে। 
ঘরের মেঝে থেকে খড়ের আচ্ছাদনের করকশতা চোখে পড়ে বলে ধনগৃহে ও চন্ডী- 
মণ্ডপে রাঁঙন কাঠি বা রঙে-ছোপানো বেতের চিলতে 'দয়ে ছাদের ভিতরের দিকটি 
আগাগোড়া ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূরপুচ্ছের সাদা 
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ডাঁটিও এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাভন্ন রঙের শরকাঠি বা বেতের চিলতের টানা-পোড়েনে 
নানারকম ফূলকার বা জ্যামাতক নকশারও সৃষ্টি করা হত। এজাতীয় অলংকরণের 
বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীসূজননাথ মৃস্তৌফখ তাঁর 'উলার মৃস্তোঁফাী বংশ' গ্রন্থের এক 
জায়গায় লিখেছেন--“এই গৃহের (উলার চণ্ডীমণ্ডপের) চালের ভিতরের দিকে সরু 
সুতার ন্যায় সূক্ষর্র বেতের কারুকার্য ছিল। তদ্ব্যতত অভ্র ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের 
এবং রাঁঙন সরু বাঁশের শলা বা কাঠির দ্বারা নার্মত 'চকের আচ্ছাদন দ্বারা চালের 
[ভিতরের দিকের খড় ঢাকা ছিল। ১২৭১ সালের আশ্িবন মাসের ঝড়ে চাল ডীঁড়য়া 
যাওয়ায় এ সকল কার্কার্য নম্ট হইয়াছে ।” সাঁহাত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এরকম 
আর এক প্রাচঈন চণ্ডীমণ্ডপের চালের সঙ্জা সম্বন্ধে 'লখোঁছলেন- “চন্ডমন্ডপের 
ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের 'দকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আর নয়ন মন 'ফিরাইয়া আনা 
ভার হইত। আম বালক, সৌন্দর্ষাপ্রয়, আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শেষে আমার 
রক্ষকেরা আমাকে যংকিণ্িং বলপূর্বক লইয়া চঁলিল।” “সাহিত্য”: ভাদ্র, ১৩২০)। 
খড়ের চালের এহেন নকাঁশ আবরণকে বলা হত “রুপসী কাজ' এবং সে কার্কার্য 
যে কতদূর সুদশ্য হত তার 'ববরণপ্রসঙ্গে নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরে এক 
িংবদন্তী প্রচলিত 'ছল। দর্গাপূুজার সময় প্রাতমা-দর্শনার্থা জনতা আঁধকাংশ 
সময় ছাদের অপরূপ শোভার দিকেই তাকিয়ে থাকত বলে দেবী নাক একদা স্বস্নাদেশ 
করোছিলেন যে, পূজার কণদন চাঁদোয়া টাঙিয়ে ছাদের কারুকার্য যেন আড়াল করে 
দেওয়া হয়। 

প্রচুর অর্থব্যয়ে ধনীর বসতবাঁট বা চণ্ডীমন্ডপ এহেন অলংকরণে ভাঁষত হলেও 
গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যবহার্য শতকরা প্রায় একশাঁট বাঁড়ই তোর হত কাদামাঁটির 
দেওয়াল ও খড়ের চালা 'দয়ে। সেখানেও িল্পকর্মের যে অল্পাবস্তর প্রয়োগ হত সেকথা 
পরে বলাছ। আগে দেওয়াল তোরির পদ্ধাতর বিবরণ দিয়ে নিই। সে বিবরণে আমি 
হাওড়া জেলায় অনুসৃত প্রণালণর কথাই প্রধানত বলব, যাঁদও তা অন্যান্য জেলায় প্রচলিত 
রীতি থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। 

প্রথমন্ত, মাঁটর দেওয়াল ইটের দেওয়ালের থেকে অনেক বেশী পুরু করে গড়তে 
হয়। চাল যাঁদ হয় টিন বা টাঁলর তাহলে দশ-ই ইটের দেওয়ালে ভালভাবেই কাজ 
চলে যেতে পারে। কিন্তু খড়ের চালের গুরূভার-বিশেষত বর্ষাকালে ভিজে অবস্থায় 
বহন করবার জন্য মাঁটর দেওয়াল খুব পুরু না করে উপায় নেই। দুশতন হাত পুরু 
মাটর দেওয়াল সেজন্য মোটেই বিরল নয়। পুরনো আমলের কিছু কিছ মাঁটর বাড়তে 
চার হাত পুরু দেওয়ালও দেখা যায়। এসব 1বশাল গড়নের দেওয়াল তোর হয় কি 
উপায়ে £ খাবলা খাবলা কাদামাঁট তুলে এনে পর্যায়ক্রমে সাঁজয়ে গেলেই দেওয়াল তোর 
হয় না; কাজাঁট ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে বহনের আভিজ্ঞতাপ্রসৃত দক্ষতার 
প্রয়োগ চাই। পাকাবাঁড়র মতো মাঁটর বাঁড়রও ভিত খোঁড়া হয়, তবে সাধারণত তার 
গভীরতা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই ভিতের তলমাটি প্রথমে ভালভাবে জলে ভিজিয়ে 
'জাবাকয়ে' নেওয়া হয়; তারপরে শুরু হয় দেওয়াল তোলার কাজ। যেখান থেকে মাঁট 
সংগ্রহ করা হয় তাকে ধলে 'জাবখানা"। 'জাবখানা'র মাঁটি দো-আঁশ হলেই ভাল, কেননা, 
এ*টেল মাটিতে ফাট ধরে। সে মাটিতে যথেস্ট জল ঢেলে একটানা ভিজিয়ে রাখা হয় 
চার-পাঁচ দিন। ইতিমধ্যে ভিতর কাছাকাছি কিছ; সমতল জমি পাঁরন্কার করে নিয়ে 
সেখানে 'জাবখানা' থেকে তুলে আনা ভিজে মাটি পাতলা পাতলা স্তরে 'বাছয়ে দেওয়া 
হয়। তারপরে মাটিকে শন্ত ও ভারবহনক্ষম করবার জন্য আরম্ভ হয় এক পারশ্রমসাধ্য 
কাজ। বাবলা কাঠের তোর চ্যাপ্টা গড়নের মুগুরের মতো পপঠ্নে" দিয়ে অতঃপর সেই 
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বিছানো মাটিকে দ্‌রমৃূশ করা হয় অনেকক্ষণ 'িটিয়ে। তারপরে কোদাল 'দয়ে চেছে, 
সে মাটি স্তর-স্তর করে সাজানো হয় দেওয়ালের আকারে। কিন্তু একই সঙ্গে হাত 
খানেক উচ্চতার বেশী দেওয়াল গাঁথা হয় না। ততখানি গেথে দেওয়ালকে শুকোতে দেওয়া 
হয় কয়েকাঁদন। এইভাবে কয়েক খেপে, দেওয়াল তোলা শেষ হয় বটে, 'কল্তু তখন তার 
বাইরের ও ভিতর দিকের দুশীপঠই খুব এবড়োখেবড়ো থাকে। কিন্তু তাকে সমতল করবার 
কাজে তখনই হাত দেওয়া হয় না। দেওয়ালের সব অংশ. বিশেষত ভিতরের অংশ, শুকিয়ে 
খটখটে হবার জন্য অপেক্ষা করা হয় বেশ দীর্ঘকাল। তা না হলে 'িাশেষভাবে তোঁর 
যে কাদার প্রলেপ পরে দেওয়ালের দুশপঠে লাগানো হয় তা ফেটে যাবার বা ফলে 
উঠবার সম্ভাবনা থাকে। 

প্রলেপ লাগানোর কাজাট বেশ কাঠন ও আভজ্ঞতাসাপেক্ষ। তার কয়েকটি পর্যায় 
ও প্রাত পর্বের পৃথক কাঁরগাঁর নাম আছে। পচা পুকুরের এ+টেল পাঁক তুলে এনে 
ছায়াশশতল জ্ঞায়গায় একাঁদন রাখবার পর রাশ রাশ উলুখড়ের কাঠি দুইণ্সির মতো 
দৈর্ঘে কেটে নিয়ে প্রথমে তাতে মেশানো হয়। হাওড়া জেলায় উলুখড় যে সহজলভ্য 
তা উলুবোঁড়য়া, কুশবোঁড়য়া প্রভৃতি স্থানীয় জনপদের নাম থেকেই প্রকাশ। উল.কাঠির 
1বশেষত্ব_খড়ের কাঁঠর মতো তা ফাঁপা নয়, নিরেট। সেজন্য পচে বা ক্ষয়ে না গিয়ে তা 
বহুদিন অটুট থাকে। এজাতীয় উপকরণ পাঁকের সঙ্গে মেশাবার উদ্দেশ্য তার 'আ্যাধে- 
ণসভনেস' বা দেও়।পের গায়ে লেপটে থাকবার ক্ষমতা বাঁদ্ধ করা। পাঁক আর উলনকাঠির 
এই মণ্ড 'দয়ে প্রলেপ লাগানোকে হাওড়া জেলার কাঁরগররা বলেন, 'উলাট'র কাজ। 
অনুর্প্ভাবে পাঁকের সঙ্গে তুষ মেশানো হলে 'তুষুটি', পাটের আঁশ মেশালে 'পাটঃটি' 
আর তুলোর আঁশ মেশালে হয় 'তুলহাট”। মাশ্রত উপকরণ যত সক্ষম হবে, প্রলেপের 
'আযাধোঁসভনেস' তত বাড়বে ও তাকে পালিশ করা তত সহজ হবে। 

মাটিতে খোঁড়া এক গর্ভের মধ্যে পাঁক ও এসব উপকরণ মেশানোর কাজটি পা দিয়ে 
চটকে চটকেই করা হয়। তারপর, কোদাল ?দয়ে ছুলে-ফেলা দেওয়ালে শুরু হয় সে মণ্ডের 
প্রলেপ লাগানো । প্রথমে 'উলুি", কেননা সেটাই সব থেকে করশ। সে প্রলেপ বেশ 
শুকয়ে গেলে উলযাবহশন পাতলা পাঁকের আর এক আস্তরণ ব্যালিয়ে, পৃথকভাবে 
কাটা আরও অনেক উলু-কাঠি সে কাদার ওপর ঘন করে বাঁসয়ে দেয়া হয়। তারপরে 
চ্যাপটা পাটাতনের 'উসো' ঘষে মাস্ত্ররা দেওয়ালকে মোটামুটি সমতল করে ফেলে। 
সাধারণ গৃহস্থঘরে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্য দেওয়াল মাজার কাজ 'উলুটি' পর্যায়ের বেশী 
অগ্রসর হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল গৃহস্বামীরা অতঃপর 'তুষ্দটি'র ফরমাশ করেন। 
দ্বিতীয় পর্বের প্রীকরিয়া একই । “উলুট'র প্রলেপ ঠিকমত শুকিয়ে গেলে, তার উপর 
তুব মেশানো পাঁকের আস্তরণ লাগিয়ে আবাব 'উসো' দিয়ে মেজে চৌবস করে নেওয়া হয়। 
এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলে দেওয়াল অনেক বেশী মসৃণই শুধু হয় না, তার গায়ে বেশ 
একটা ওঁজ্জবল্যও দেখা দেয়। 

কমবোঁশ তিন হাত পুরু দেওয়ালের সাধারণ একাঁট মাঁটর বাঁড়তে_অনেক ক্ষেত্রে 
যা আবার দোতলা হয়--কী বিপুল পাঁরমাণ মাটি যে লাগে তা সহজেই অনুমেয় । তার 
সঙ্গে সহজলভ্য উলু বা তুষ পাঁরমাণমত মশাল দিতে খরচ হয়ত খুব বেশী হয় না। 
কিন্তু খুব ছোট করে কাটা পাট বা তুলোর আঁশের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয় তা কেবল 
বত্তবানরাই বহন করতে পারেন । 'পাটুট" পর্যায়ে পাট-তন্তুর কুচি ছাড়াও পাঁকের সঙ্গে 
এক ধরনের সাদা বালি মেশানো হয়। সে মণ্ড তৃতীয় প্রলেপ 'হসেবে লাঁগয়ে আবার 
'উসো' দিয়ে মাজতে হয়। বলা বাহূল্য, তাতে দেওয়ালের মস্ণতা ও ওঁজ্জবল্য “তুষ্ট 
তর থেকে আরও বেশণ বেড়ে যায়। অর্ধ-চিন্র বা 'বাণীরালফ' পদ্ধতিতে কোন কোন 
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ক্ষেতে মাটির বাড়ির দেওয়ালে যেসব মার্ত বা নকশা উৎকণর্ণ করা হয়, তার প্রাথামক 
ভান্ত রাঁচত হয় 'উ্টি'র কাজের সময়, তুষুটি'র সময় তা মোটামুটি রূপ নেয় এবং 
ও 'পাটট'র স্তরে তা শেষ পাঁরপাঁত লাভ 'করে। এসব অলংকরণে কখনও কখনও রঙের 
প্রয়োগও দেখা যায়। কু*ড়েঘরের দেওয়ালে এহেন মাটির সঙ্জা সুবিদিত নয় বলে পরে 
সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলছি। | 

'তুলুট' পর্যায়ে পাঁকের সঙ্গে তুলোর কুঁচি ও রেড়শর তেল মেশানোই রীতি। চতুর্থ 
বা শেষ প্রলেপ হিসেবে সে মন্ড লাগিয়ে 'উসো' দিয়ে ভাল করে মাজলে দেওয়াল নাকি 
এত মসৃণ হয় যে, তার গায়ে পি'পড়ে অবাধ চলাফেরা করতে পারে না। এত পিচ্ছিল 
মাটির দেওয়াল আম নিজে দোৌখাঁন। তবে হাওড়া জেলার একাধিক 'িশবাসভাজন 
গ্রামবৃদ্ধের কাছে শুনেছি, আগে 'তুলুট'র কারিগররা একটা আগ্রম অঙ্গীকার করত 
যে তাদের পাঁরমাজতি দেওয়ালে যাঁদ পি্পড়ে হাঁটতে পারে তাহলে তাদের মজার 
দিতে হবে না। এসব এখন গল্পকথা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পঙ্কের পলস্তারাও 
যে একদা হাতির দাঁতের আস্তরণের মতো দেখাত তাও এখন এক অনুরূপ 'অলনক' 
কাহিন৯। কোনটাই কিন্তু আবশ্বাস্য নয়। শুধু এদুপট ক্ষেত্রেই নয়, অতীতে মসাঁলন, 
নকশশ-কাঁথা, বালুচর শাড়ি, কম্টিপাথরের মার্তখোদাই প্রভৃতি বাঁবধ [শিল্পে বাঙালীর 
মনীষা ও দক্ষতা এত উচ্চ স্তর স্পর্শ করেছিল যে আজ তা আমাদের ধারণার বাইরে। 

এত ধাপে ধাপে, এত দীর্ঘ পাঁরশ্রমে মাঁটর বাঁড় তোর করার মূল উদ্দেশ্য ছিল 
তার স্থাক্সিত্ব বাদ্ধ করা। ভাল 'মাস্ত্র হাতে 'নার্মত 'উলহটি' বা 'তুষুঁটি'-করা সাধারণ 
মাঁটর বাঁড়ও ষে দৈব-দ্ার্বপাকে না পড়লে প্রায় একশ বছর টেকে সেকথা আশ্চর্য 
শোনালেও সাঁত্য। কিন্তু গৃহস্থালীর সর্বক্ষেত্রে শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু 'মাঁটয়েই 
বাঙালীর মন ভরোনি কোনাঁদন। সামান্য শ্রম ও সামান্যতর ব্যয়ে তার গৃহসজ্জা অপরূপ 
হয়ে উঠেছে তার রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে। কু'ড়েঘরের বেলাতেও তাই। উপকরণ 
যেখানে মাটি আর খড়ের বেশশ কিছু নয়, সেখানেও রুপারোপের অভাব হয়ান। 
দেওয়ালে রাঁঙুন “ফ্রেসকো' আঁকবার প্রথাঁট এখন প্রধানত সাঁওতাল রমণীদের (তারাও 
বাঙালশ) মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য অংশে এজাতীয় অলংকরণ 
ষে চিরকালই অনাদৃত ছিল এমন মনে হয় না। খুব সম্প্রীতিকালে হাওড়া জেলার আমতা 
থানার অল্তর্গত থলে-রসপুর গ্রামের কুম্ভকার-পল্লনীতে দে পদবাধারী এক মৃতাশল্পী 
পাঁরবারের কু'ড়েঘরের দেওয়ালে সমদদ্রমল্থনের যে বিরাট রঙিন ফফ্রেসকোশট দেখোঁছ 
তার তুলনা মেলা ভার। 'ফ্রেসকো' আকবার রীতাঁট এখন সর্বত্রই এমন ক সাঁওতালদের 
মধ্যেও অনেক কমে এসেছে । তবে অতনঈতে গৃহ-অলংকরণের এই সুলভ পদ্ধাঁতাঁট যে 
আরও ব্যাপক ছিল তাতে সন্দেহ নেই । 

মাটির দেওয়ালে মাঁট দয়েই যে কী অপরূপ সজ্জার প্রয়োগ হতে পারে তা এ 
বই-এর অনা ব্যবহৃত ছাঁব দণাট থেকে হয়ত কিছুটা পাঁরস্ফুট হবে। ঘোড়ার 
'বাণরালফণশট, আমার মতে, লোকাঁশিজ্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য । 
হাওড়া জেলার শ্যামপ্ছর থানার অন্তর্গত মনকুন্দপুর গ্রামের এক ভঙগ্নপ্রায় কু'ড়েঘরের 
দেওয়ালে কোন্‌ অজ্ঞাত লোকাঁশ্পীর এই কারুকৃতিটি একদা দেখোঁছলাম। পশুপক্ষীর 
আরও কিছ অর্ধ-চিন্র সেখানে উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিল্তু বাকিগুঁলি ঝড়-বাদলে নষ্ট 
হয়েছে। অপর ছাঁবাঁটর প্রাপ্তিস্থান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডী থানার মানিকোড় 
গ্রাম । নকশাঁট দরজার ঠিক উপরের অংশে কাদামাটির 'ভী্তর উপরে কাদা 'দিয়েই রঁচিত। 
প্রায় একই রকম অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত কোঙারপুর 
গ্রামেও দেখোঁছ। যে তিনাট জেলার উল্লেখ করলাম তাদের অবস্থান বিশেষভাবে 
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লক্ষণীয়। তা থেকে প্রমাণ হয় ষে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর, পশ্চিম, দাক্ষিণ-সব্বব্রই কু'ড়েঘরে 
কাদামাটির এহেন 'বা-রিলিফ' সঙ্জার একদা প্রয়োগ হত, হাওড়া জেলায় যাকে বনা 
হয় উলহাটর কাজ'। এসব অর্ধ-চিত্রে গৃহস্বামীর আভরুচি অনুযায়শ অনেক সময় রঙের 
প্রয়োগ হয়েছে, অনেক সময় হয়নি। দরজার দু'পাশে সাধারণত জোড়া ময়ূর বা জোড়া 
পেচা লেক্ষত্রীর বাহন) অথবা অন্যান্য পশুপাঁখ আর দরজার ঠিক উপরে ফূলকার 
বা ওই জাতীয় নকশা নিবদ্ধ হত। এ শিল্গপের কারিগররা আঁধকাংশই এখন উৎসন্ন 
হয়েছেন নয়ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। 
শদ্ধ, হাওড়া জেলায় তাঁরা বেশ কিছু সংখ্যায় এখনও সীক্য় আছেন বলে শৃনোছ। 
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ইংরেজী 'ফ্রেসকো' কথাটির বাংলা প্রাতশব্দ 'ক 2 দেওয়াল-চিত্র কথাঁট কোন কোন 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখোছি। কিন্তু ফ্রেস্কো" যে শুধু দেওয়ালেই আঁকা হবে এমন 
কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। থামের গায়ে অথবা ছাদ ক খলানের তলপূন্ঠে অনায়াণসই 
এজাতাীয় চিত্ত আঁত্কত হতে পারে। হয়েওছে অনেক প্রীসদ্ধ ক্ষেত্রে, যেমন অজন্তাম। 
সেখানে গুহার দেওয়ালগঁল এবিষয়ে প্রধান স্থান আধকার করলেও ছাদও 'ফ্রেস্‌কো'- 
সমৃদ্ধ। সিংহলের 'সাঁগাঁরয়ায় এক গ্রানিট পাহাড়ের গায়ে, মাটি থেকে কয়েক শ ফুট 
উপ্চুতে, অনেকগুঁল যুবতনঈ-চিত্র আঁঙ্কত আছে, যাদের খ্যাঁতি আন্তর্জাঁতিক। অবশ্য, 
পাহাড়ের দেওয়াল সেখানে 'সিধা খাড়া নয়। তাহলে বর্ধাবাদলে এই প্রাচীন 'ফ্রেসকো'- 
গুলি বহুদন আগেই নম্ট হত। প্রাকৃতিক কারণে, পাহাড়ের গায়ে সেখানে, অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে এক সমান্তরাল খাঁজ বা বাঁলর স্াঁষ্ট হয়েছে। রৌদ্রবৃষ্টির আক্রমণ থেকে 
নরাপদ এই জায়গাটুকুতে 'সাগাঁরয়ার 'ফ্রেসকো'গুল আঁঙ্কত। ” 

দেওয়াল-চিন্র শব্দটকে সেজন্য 'ফ্রেস্কো' কথাটির যথার্থ প্রাতশব্দ বলা যায় 
না। কেননা, দেওয়াল তো দূরের কথা. ইমারতের কুত্রাঁপ ব্যবহৃত না হয়ে এই ন্রশৈলী 
পর্বতপ্‌্ঠকেও অবলম্বন করতে পারে । আসলে, রৌদ্রুবৃন্টি বা অন্যান্য রকম প্রাকীতিক 
ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা যেখানে কম এরকম যেকোন সমতলেই 'ফ্রেস্কো' আতঙ্কত 
হতে পারে, তা সে ইমারত বা গৃহার মধ্যেই হোক কিংবা বাইরেই হোক। এই সব 
কারণে মনে হয় 'ফ্রেস্কো' কথাঁটিকে বাংলা ভাষায় প্রাবস্ট বৈদোশক শব্দ বলে 
মেনে নেওয়াই হয়তো উচিত। তাতে অর্থবোধের জন্য এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। 

নাতদীর্ঘ এ ভূমিকার অজুহাত এই যে, বর্তমান প্রবন্ধে 'ফ্রেস্‌কো” কথাটকে 
ভাষাল্তরিত না করেই আগাগোড়া ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষান্তর যেখানে পূর্ণ ভাব- 
প্রকাশের অন্তরায় সেখানে মূল দেশী শব্দটকে গ্রহণের স্বপক্ষে এ এক রকম 
ওকালাত। 

ইউরোপের প্রাসদ্ধ গিজগুলর অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ভ্যাঁটকানে, এবং অজন্তার 
গুহাগান্রে যে বিখ্যাত ফ্রেসকোগুি আঁত্কত আছে, অসংখ্য পুস্তক-প্দীস্তকার 
মাধ্যমে সেগ্ীল এখন সর্বজনাবাঁদত। কিন্তু এই মহৈশ্বর্যময় ?শল্পশৈলশীটির এক দীন 
জ্ঞাত যে বাংলা-ীবহারের দারিদ্র গ্রামগ্লতে এখনও কে আছে সেকথা সকলে জানেন 
কিনা সন্দেহ। কোন সম্রাটের বিত্ত অথবা রাস্ট্রের প্রতাপ কখনও এই দন জ্ঞাতাঁটির 
সাহায্যে অগ্রসর হয়নি; কোন খ্যাতনামা শিজ্পসাধকও কখনও এই অবহোলত শৈলশীটর 
চর্চা করেছেন বলে শোনা যায়নি । 'নিছক গ্রাম্য চিত্রকলা হিসেবে, প্রধানত পজ্ল'ঈরমণণদের 
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পারচর্যায়,। এই লোকশিল্পটির সূম্টি ও পাঁরপ্াাম্ট। দেশদেশান্তরের দৃন্টি আকর্ষণ 
করার সাধ্য এর নেই। কিন্তু গ্রামীণ শিজ্পীদের সীমায়িত শিজ্পসাধ মেটাবার ক্ষমতা 
আছে যথেষ্ট পাঁরমাণেই। 

আম বাংলা-বহার সীমান্তের উভয় 'দকের বিস্তীর্ণ অণুলের কথা বলাছ, যেখানকার 
সাঁওতাল পল্লগুলিতে মাটির কু'টিরের দেওয়াল ফ্রেসকো-শোভিত করা এক প্রচালত 
প্রথা । পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মোঁদনীপুর জেলার পশ্চমাণ্ুলে 
বহ্‌হ সাঁওতালের বাস। সংখ্যাবাদ্ধির দরুন, আদভূমি সাঁওতাল-পরগনা থেকে এখন 
তাঁরা চতুর্দকে ছাড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রধান অংশ এখনও বিহার ও উত্তর-ডীঁড়ষ্যায় 
রয়ে গেলেও, পশ্চিমবঙ্গের পাশ্চিম প্রান্তবতর্ঁ এলাকায সাঁওতালদের সংখ্যা অগণিত। 
পাহাড়-অরণ্যের নিভৃত স্নেহাণ্চল ছেড়ে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাঁদের রীতিনশীতির, 
তাদের জনবনযান্রার অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে সত্য। 'কল্তু দুর অতাঁতকালে লব্ধ এই 
শিহপন্চতনা তাঁরা আজও ীবস্মৃত হনাঁন। সামান্য 'বিত্ডে, সামান্যতর দক্ষতায় এই 
শি্পসাধটুকু তাঁরা মাটয়ে আসছেন এখনও, যেমন মিটিয়ে এসেছেন আবহমানকাল। 

কত যুগ আগে অনার্য সাঁওতাল সভ্যতায় এই শল্পচেতনার প্রথম উন্মেষ হয়োছল 
তাব কালনির্ণয় এখন আর সম্ভব নয়। তবে মোটামুাটভাবে একথা হয়তো বলা যায় 
যে, এই উন্মেষ সাঁওতালদের বনজশীব সমাজব্যবস্থা থেকে কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থায় 
উত্তরণের ডনপান।এব । এখনও সাঁওতালরা কিছু পাঁরমাণে বনজীবী। অরণোন ফলমুল 
আহরণে ও বন্যজন্তু শিকারে তাঁদের চিরাচাঁরত উৎসাহ । 'কিল্তু সেটা বর্তমান কাষি- 
[ওাঁত্তক জীবনের এীচ্ছক পাঁরপূরক মাত্র। বাংলা-ীবহারে এখন এমন সাঁওতালগোষ্ঠী 
নেই বললেই চলে যাবা জঁবনধারণের জন্য প্রধানত অরণ্যেব উপর িন৬রশঈল। কাঁষ- 
জশবনে কর্মব্স্ততা ও কর্মাবরাঁতর কতগুল নির্পারত সময আাছে বনজশবনে 
যা অনুপাঁস্থত। সেখানে প্রাতাহক আহরণ, প্রাত্যাহক শিকার সংখংসরের। 1808 
ফসল রোপণের সময় ঘোর কর্মব্যস্ততা। আবার ফসল ঘরে উঠলেও তাই। কিন্তু এই 
দুইয়ের মাঝামাঁঝ সমযে, শরৎ-হেমন্তের 'নর্মল আকাশের নীচে শস্যভাবে অবনত 
মাঠের দিকে তাঁকয়ে 'বশ্রাম নেওয়া যায় কছনদন। এ-ই প্রকৃষ্ট কাল উৎসবের, এ-ই 
উপযুক্ত সময উদরপাত প্রয়াসের আতারন্ত ছু কনবান। আার্য-ব্রাহ্গর্ণ। সভ্যতার যাবতায় 
প্রধান ধময় উৎসব এই কীঁষাঁবরাঁতির কালেই একান্ত, কেননা, ক ' সব কি শিলুপ- 
প্রচেষ্টা, অবসর না হলে হয় না। আর, এই অবসরের কাল ভারতের কৃঁষাঁভাশুক সভ্যতায় 
যেমন সুনার্ৰ্ট, পূর্ববতাঁ আরণ্য-সভ্যতায় তা ছিল না। সেঙ্জন্য অবসরপ্রসূত এই 
শি্পসাধ যে সাঁওতালদের জীবনে, তারা কাঁষজীব হবার পরে উন্মোষত হয়েছে এমন 
অনুমান অসঙ্গত নয়। 

সেই দর অতাঁতকাল থেকে অদ্যাবাধ সাঁওতালশ ফ্রেস্‌কো-পদ্ধাততে যে অম্প- 
[স্তর পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বিবর্তনের ধারাটি সাঠকভাবে 
নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব নয়। সূচনার কাল থেকে বিবর্তনও যে স্ব্পমেয়াদী 
নতুন নতুন আঁত্গকের আবর্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এমন মনে হয় না। কেননা, 
এই মৃহ্হ্ পারবর্তন যাবতীয় লোকাঁশন্পের মল প্রকৃতির পাঁরপল্থী। গ্রামীণ 
শিল্পকলা স্বভাবতই ধারগাঁত, বংশানুক্রামক ধ্যান ধারণা ও দক্ষতার এীতিহ্য ব্ক্ষায় 
যত্রশীল। 'আযাধার-ইয়ংমেন'দের 'িনত্যনবীন উদ্ভাবনশ প্রাতভা এখনও এই নিভৃত 
অঙ্গনে প্রবেশ করোন। ফল ভাল হয়েছে 'ক মন্দ হয়েছে. পাঠকসাধারণ সেকথা বিবেচনা 
করবেন। তবে এই আঁস্থরাচত্ততার অনুপাস্থাতি যে আর পাঁচটা লোকাঁশল্পের মতোই, 
সাঁওতালশ ফ্রেসকো-পদ্ধাতিকে প্রায় আদ যুগের সরলতা ও সততার সঙ্গে আমাদের 
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সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

ণডজাইন বা অঞ্কনরশীতর কথাই প্রথমে ধরা যাক। এবিষয়ে একট; আভনিবেশ 
প্রয়োগ করলেই দেখা যাবে যে সাঁওতালৰ ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে হামেশাই এমন কিছ যুগান্তর 
ঘটোন বলে আদিম শৈলীটি এখনও অনেকাংশে আবিকৃত আছে। "চন্রাশজ্পীরাও প্রায় 
সকলেই সাঁওতাল রমণী। যথাযথ অঞ্কনাবদ্যায় তাঁদের কাউকেই খুব পারদ বলা যায় 
না। তাই, তাঁদের শান্ত অনুযায়ী, অগ্কনরণীতাঁটকেও খুব সরল করে আনতে হয়েছে। 
বহুক্ষত্রে সাঁওতাল ফ্রেসকো নানা রঙের আয়তক্ষেত্রের সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। কল্পে, ন্রিভূজ, বর্গক্ষেত্র, সমান্তারক বা ট্রাপাঁজয়মের ব্যবহারও হয়েছে। এদের 
চন্ররুপ জ্যামাতিকভাবে ব্লুটিহীন না হলেও সেগালর প্রতশখীত উৎপাদন করে সহজেই ॥ 

পারিপার্শিরবকের প্রভাব লোকশিল্পের উপর অল্পাঁব্তর পড়তে বাধ্য। আরণ্যক 
জশবনের এীতহ্যের জন্য সাঁওতালরা যে পশুপাঁখ, তরুলতা, ফুলফলের প্রাত অন7রস্ত 
হবেন ও নিজস্ব চিন্রাঙ্কণপদ্ধাতর মধ্যে তাদের সগৌরবে স্থান ক'রে দেবেন তাতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। কেশসজ্জার উপকরণ 'হসেবে সাঁওতাল রমণীদের রঙিন ফুলের 
ব্যবহার সর্বজনাঁবাদত। ময়ূরপুচ্ছ ও ফুলের প্রাচুর্য ছাড়া কোনো সাওতালণ নাচের 
আয়োজনই সম্পূর্ণ হয় না। সান্নীহত প্রকৃতির সঙ্গে হৃদ্যতা, সহজবোধ্য কারণেই, সাঁও- 
তাল ফ্রেসকো-পদ্ধাতকে গভশরভাবে প্রভাবিত করেছে। সেজন্য জ্যামিতিক নকশার পরেই 
যে 'মোঁটিফৃট সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তা হল কুসমিত তরু । এ 'বিষয়বস্তুঁটিকে রুপাঁয়ত 
করবার জন্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে মাঝখানের কাণ্ড থেকে দু'পাশে-বার- 
হওয়া সমান্তরাল শাখায় রাশ রাশি ফুলের অনুকাতির চিত্র অনেক ক্ষেত্রে দেখোছ। 
আঁকিয়েদের দক্ষতার তারতম্য অনুসারে এগুলির উৎকর্ষের পার্থক্য হতে পারে। 
ণকল্তু এমন িন্র কমই দেখা যায় যেখানে লোকাঁশল্পের বাঁলম্ঠ সরলতা অনুপ্থিত। 
এহেন চন্রকল্পে বাস্তব কোন বৃক্ষের সঙ্গে বিন্দুমান্র সাদৃশ্য না, থাকলেও শিল্পী 
যে কাঁ ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা বুঝতে একটুও কস্ট হয় না. আর আশ্চর্য হতে 
হয় এজাতটুয় নকশার গ্রাম বাঁলম্ঠতা ও সারল্যে। 

সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে য্স্ত অন্যান্য বিষয়বস্তুও সাঁওতালন ফ্রেস্‌কোর উপজাব্য। 
বাঁকুড়ার পাঁশ্চম সীমায় এক গ্রামে মুরাঁগর লড়াই ও সাঁওতাল নাচের কতগুলি অপরূপ 
ফ্রেস্কো একদা দেখোছলাম। স্ফঈতকেশর মূরগিদের উত্তেজনা ও পরুষ বাঁজয়েদের 
মাদলের তালে তালে সাঁওতাল যুবতীদের নাচের দোলা বৈদগ্ধ্যবজতি সারল্যে আত 
সুন্দরভাবে আঁঙ্কত হয়োছল। কোনো গাছের সঙ্গে যুন্ত নয় এরকম একক ফুলের 
ছবিও প্রচুর পাঁরমাণে ব্যবহৃত হয়। সে ফুল যে কোন ফুল তা বলা যায় না. কেননা 
জ্ঞানগম্য কোনো ফুলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। ফুলগ্ীল সর্ববই পূর্ণপ্রস্ফুটিত, 
বকাঁশতদল। কিন্তু দলগ্যালর প্রত্যেকটর রঙ ভিন্ন হতে কোনো বাধা নেই। ঘরে 
ঢোকবার দরজার দু'পাশের দেওয়ালে যেখানে ব্যাপকভাবে হয়তো ফ্রেসকো আঁতঙ্কত 
হয়নি- এরকম দু'চারটি কল্পনাশ্রয়ী ফুল অনেক সাঁওতাল কুটিরেরই শোভা বর্ধন করে। 

ফেস্‌কো অলংকল্কণের রংগ্চাল 'কভাবে তোর হয় 2 এ ক্ষেত্রেও লোকশিল্পের অনা- 
ডদ্বর ধারাটি সমানভাবে অব্যাহত । প্রধানত চার রকম রঙের ব্যবহার হয়-_সাদা, কালো, 
গেরুয়া ও নীল। ঘনত্ব অনুসারে এদের গাঢ়ত্বের প্রকারভেদ হতে পারে কিন্তু মাশ্রত রং 
ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। গেরুয়া ও নীলের সমন্বয়ে একরকম 'বকৃত সবুজ পাওয়া 
হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু এরকম সংকর রঙের ব্যবহার বড় একটা দেখিনি । সাদা রং তোর 
হয় কালচুন থেকে । নকশায় ব্যবহার ছাড়াও মাটির দেওয়ালের উপর প্রথম প্রলেপ 
(“অঙ্তরু) হিসাবে এটি কার্যকর । খড়কুটো প্াঁড়য়ে সেই ছাই জলে গুলে গাঢ় ছাই 


৯৩৪ 


রং বা ফকে কালো রং তোর হয়। যেসব সাঁওতাল কুটিরে ফ্রেস্কোর িহন্মান্ত নেই, 
সেখানেও অন্তত 'ভীত্তিবেদী অবাঁধ-কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেওয়ালের সর্বাংশই- এই 
গাঢ় ছাই রঙে লেপা থাকে। প্রসঙ্গত, বাইরের দেওয়ালে বা ভিত্তিতে এই রঙের বা 
ফ্রেসকোর ব্যবহার দেখেই সাঁওতাল কুঁটিরগ্লিকে নিভলভাবে চেনা যায়। বঞ্গ-বিহার 
সীমান্তের সান্নাহত অণ্লে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন স্থানীয় বাগ্‌দশী বাউড়ী 
প্রভৃতি উপজাতির কুখ্ড়েঘরের থেকে সাঁওতালদের আবাসগুলিকে পৃথক করতে হলে 
এই নিশানাই অন্রান্ত। ছাই-গোলা রঙের থেকে গাঢ় কালোর প্রয়োজন হলে কাঠকয়লার 
খুব মিহি গপুড়ো জলে গুলে নেওয়া হয়। কালোর মতো গেরুয়া রঙও তোর হয় 
[বনামূল্যে। সাঁওতাল পরগনা বা রাঢ় অণ্চলে গিরমাঁটির অভাব নেই; জলের সঙ্গে তা 
ঘষে বা গুড়ো করে 'মাঁশয়ে নলেই হল। নীল রঙের বেলায় অবশ্য হাটে-বাজারে যাওয়া 
প্রয়োজন হয়, কেননা কাপড় কাচার জন্য ধোপারা যে-নীল ব্যবহার করে থাকে, ফ্রেস্কো 
অলংকরণের জন্য সেই একই নঈল ব্যবহৃত হয়। 

দেওয়ালের গায়ে রং ধরানোর একটু বিশেষ পদ্ধতি আছে। ন্যাতার সাহায্যে কাদা- 
গোলা জলের ঘন প্রলেপ মাখিয়ে প্রথমে দেওয়ালাটকে যতদূর সম্ভব মসৃণ করে নেওয়া 
হয়। তারপরে, ভিজে অবস্থাতেই. দেওয়ালের উপর আঙ্‌লের ডগা দিয়ে অভনম্ট নকশাটি 
একে নেওয়া হয় মোটামুটিভাবে । দেওয়াল শুকিয়ে গেলে, আঙুলের দাগ তখনও চোখে 
পড়ে । সে২1৬অ'হণ বরাবর আঙুল বা ন্যাকড়ার সাহায্যে রংগুঁলি লাগানো হয়। যেখানে 
কিচুনের “অস্তর' পড়ে কাদার প্রাথামক প্রলেপের উপর, সেখানে এভাবে আঙুলের 
সাহায্যে প্রাথামক িজাইনাঁট করা হয় না। 'অস্তর' শুঁকয়ে সাদা হ'য়ে উঠলে একেবারে 
চুড়ান্ত নকশাটি একে ফেলা হয়। এতে ড্রইং-এর কিছু হানি হয় হয়তো, কিন্তু তাতে 
বিশেষ কিছু এসে যায় না। একথা আগেই বলেছি 'য লোকাঁশল্পের যথার্থ উৎকর্ষ তার 
গ্রাম্য সরলতার বাঁলম্ঠ বিকাশে, নিখ*ুত ড্রইং-এ নয়। 

প্রসঙ্গত, আর এক প্রকারের ফ্রেসকোর উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেখানে রঙের কোনো 
ব্বহারই হয় না। ভিজে দেওয়ালের উপর প্রাথমিক নকশা আঁকবার যে পদ্ধাঁতাঁটির উল্লেখ 
এইমাত্র করলাম সেই একই উপায়ে খুটিনাটি সমেত সম্পূর্ণ নকশাটি আঁকা হয় "সন্ত 
সমতলে । পরে, দেওয়াল শুকিয়ে গেলে, ফিকে মাঁট-বঙের আলপনা শ্াঙ্লের দাগ-বরাবর 
ফুটে ওঠে দেওয়ালের গায়ে। আঁতি অপূর্ব 'লেস'এর মতো দে য় এই ফ্রেসকো- 
গুঁলকে। বান্তগতভাবে, সাঁওতাল ফ্রেসৃকোর 'বাভন্ন দ্টান্তের মধ্যে এগুলিকেই 
আমি শ্রেষ্ঠ মনে কার তাদের কোমল রমণীয়তার জন্য। কিন্তু এগদালকে ফোটোগ্রাফ 
করে পাঠকদের সামনে উপাঁস্থত করা দুঃসাধ্য । যত্ন করে আলোকচিত্র খাঁদও বা তোলা 
যায়, প্রাতালাপতে তার সক্ষমতার অনেকখান হান হবার কথা । 

দু'বছর আগে, হেমন্তের শাশিরভেজা কয়েকাঁট দিনে, বঙ্গ-বিহার সীমান্তের গ্রাম- 
গ্রামান্তরে একাকী ঘুরে বোঁড়য়োছলাম সাঁওতাল ফ্রেসকোর সন্ধানে। ফসল ঘরে 
আবার আগের সেই স্বঙ্প অবসরটুকুতে_কার্তিক-অপ্রানে-ফ্রেস্কো আঁকবার বড় ধুম 
দেখোছিলাম অনেক পল্লণীতে। নতুন চিত্র আঁকা হচ্ছে কোথাও, পুরানো ছাঁব নব-কলেবর 
পাচ্ছে অন্যন্। আজ, আর এক অন্রানে, সেসব গ্রাম থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে বসে এ 
প্রবন্ধ 'লখাছ। মন পড়ে আছে 'নর্মল আকাশে: নীচে সেই রোদ্রস্নাত গ্রামগ্ালতে। 
মন পড়ে আছে সাঁওতালদের পাঁরচ্ছন্ন কুটিরগ্ীলর আঁউনায়। মন পড়ে আছে কৌতূহল 
সাঁওতাল জনতার সরল, হাস্যমূখারত কলরোলে। হেমন্তের এই অলস দিনে, আজও 
নিশ্চয়ই নানা রঙের নানা চিত্র আ্কত হচ্ছে সেইসব কুণ্ড়েঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে । 
শুধু আমি আজ সেখানে নেই।... 
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কলকাতা-বারুইপ্র-মথুরাপূর পিচের সড়কে, কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ মাইল 
দক্ষিণে (জয়নগর-মাঁজলপুরের মাইল দুই আগে), বহড় গ্রাম । ঘাঁড় ধরে শেয়ালদা খেকে 
ট্রেনে চাপা যাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক তাঁরা & কি ৬ নম্বর বাসে গাঁড়য়া টারাঁমনাসে 
নেমে জয়নগরগামণী অন্য বাসে যেতে পারেন। তাতে বাড়াতি সুবধা, আজকের গন্তব্য- 
স্থলের একেবারে কাছে গগয়ে পেপছনো যায়। এপথে অহরহ বাস চলে ব'লে বেশনক্ষণ 
অপেক্ষাও করতে হয় না। আবার বাস জাঁনর কথা চিন্তা করলেই যাঁদের জবর আসে 
(কার না আসে?) তাঁরা একটু সময় হাতে রেখে শেয়ালদা থেকে যেকোন লক্ষমশকন্তি- 
পুর লোকাল ধরলে তৃতীয় শ্রেণতেও আরামে বসে যেতে পারেন। ছনটছাটার 'দনে 
খুব একটা ভনড়ও থাকে না। সময় লাগে কমবোশ সওয়া এক ঘণ্টার মতো । ভাড়া, তৃতীয় 
শ্রেণধীত আনুমানিক এক টাকা কুঁড় পয়সা; প্রথম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচ টাকা । বহড়ুর 
বসু-পাঁরবারের ভদ্রাসন রেল স্টেশন থেকে বেশী দরে নয়। আবহক্তিয়া ভাল থাকলে 
এ পথটুকু মাঁহলাদের পক্ষেও হেটে যাওয়া সম্ভব । সাইকেল রিকশাও পাওয়া বায়। 

যে পথেই আসা যাক না কেন, পিচের সড়কের উপর বহড়ু-বাজার (স্থানীয় উচ্চারণে 
'বড়ূ-বাজার') হয়েই আসতে হবে । সেখানে দু'পাশে কিছ দোকানপাট, বাজার, হাটতলা। 
তার সংলগন পুবে পাকা ঘাটবাঁধানো এক পুরনো দীঘ। এখন শৈবালদামে ছেয়ে 
গেলেও ঘাটের কাছে পাঁরজ্কার জল । সেখানে হাতমৃখ ধুয়ে দুপ্‌রের আহার ঘাটের 
চাতালে বসেই সারা যেতে পারে। পাশের হাটতলায় নলকূপ আছে। 

দীঘর পাড়ে পাশাপাশি পাঁচ-ছশট ছোট ছোট আটচালা িবমান্দির। জলাশয় ও 
তার পাড়ে এহেন মান্দির উৎসর্গ করবার রীতি একদা পণ্যকামী ৃহন্দদের মধ্যে বেশ 
প্রচালত 'ছিল। একটি দেবালয়ের প্রাতিষ্ঠাঁলাঁপ থেকে দেখা যায়, শতাধিক বছর আগে 
বসু-পারবারের পূর্বপৃরূষেরা এগাাল নির্মাণ করিয়ৌোছলেন। কিন্তু নোনাধরা ইস্ট, 
অপহৃত কপাট, চূড়াশ্রয়ী গাছপালা ও তাদের নিম্নমুখন শিকরজাল থেকে বুঝতে কষ্ট 
হয় না যে এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ আর তেমন কেউ নেই। 

বহড়ু-বাজার থের্ধে খোয়া-ওঠা ইটের যে রাস্তা বস্বাঁড়র 'দকে গিয়েছে তার 
দু'পাশে একটানা প্রাচীন দেবদারুর সাঁর। সধীক্ষপ্ত হলেও এত স্মন্দর পথ পাঁশ্চম- 
বঞ্গের গ্রামান্চলে বড় একটা দেখা যায় না। তার শেষ প্রান্তে, খোলা জায়গায়, উণ্চ্‌ 
[ভাত্তবেদীর উপর প্রাভাষ্ঠত এক প্রকাণ্ড দোলমণ্ট। উৎসবের সময় বসু-পাঁরবারের 
গৃহ্দেবতা শ্যামসূন্দর ও রাধিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে এনে রাখা হয়। সামনেই 
কাঠের কপাটের গায়ে লোহার গজাল-বসানো উণ্চ: 'সং-দরজা-বসুবাড়ির প্রধান প্রবেশ- 


৯৩৬ 


শ্ 
8১ 


ণৈ একর 


লু 


& ছু 


৮ 


টন নু বন, 


৫ 
এ 
চি 
রখ 
চ 


2. ভি 


4 














রি 


|] 


টি এ 2৩ টি এত অল সা লা 


ও 
২ ৬ 
এ 
পির ₹৫€প 8484 


পরী বীর রক কন 
॥ কুন এ ঝা কী কী 5 


এ রশ 


1. 


& 
2:৮০: 
? 

” চর 





827 
১ 


4] 
১ ূ 


হা ক 1 
১।দ দন ৬ 





ও শয্যা 
ত আবাস 
॥ মংপু ॥ রবীন্দ্রনাথের স্মাতপৃত 





১ 


ক 
বানা, 


২3২ ২২ 
৬৩ ২ ৩ ১৯, 


৯ 





দবার। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় যেন কোনো দুর্গে প্রবেশ করৌছ। আশেপাশে দেডীড় 
ও নানান মহল। অন্ধকার ঘুরপথে সেসব পার হয়ে এক প্রশস্ত ঠাকুরদালানের সামনে 
এসে পেশছনো যায়, যার বর্তমান জীর্ণদশার মধ্য দিয়েও সাবেক এ*বর্য অনুমান করতে 
কন্ট হয় না। আগাছায় ঢাকা 'বস্তৃত অঙ্গন থেকে 'সপড় উঠে গেছে সামনের চওড়া 
চাতালে। তারপর গোল থামের গুচ্ছ 'দয়ে তোর বড় বড় স্তম্ভের উপর পাঁচাট প্রশস্ত 
খিলান। দালানের ভিতরেও আর এক সার এরকম খলান আছে। অজন্র পঙ্কের কাজ 
দেওয়ালগুলি একদা সাঁজ্জত ছিল। এখন তা অনুমান করা যায় মান্র। উঠনের আর 
তন দিকে ঢাকা দালান: দোতলায়ও অনুরূপ বারান্দা। যাব্রাগান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের 
সময় সম্দ্রান্তেরা বসতেন উঠনের সাজানো আসরে, অন্যান্য পুরুষেরা একতলার 
বারান্দায় ও মাহলারা দোঙলার দালানে. চিকের আড়ালে। এখন দোতলার বারান্দার 
দূরের দিকের অনেকখাঁন অংশ ভেঙে পড়েছে; শূন্য আকাশের নীচে অবলম্বনহণন 
কয়েকটি থাম দাঁড়য়ে আছে. বসুবংশের বর্তমান অসহায়তাম় প্রতীকের মতো। এই 
ঠাকুরদালানে মহাসমারোহে একাঁদক্রমে প্রায় দেড় শ বছর দুর্গাপ্‌জা অনুষ্ঠিত হয়ে 
সে উৎসবে ছেদ পড়েছে মাত্র গত কয়েক বৎসর । কথাপ্রসঙ্গে গৃহস্বামনী শৈলেন্দ্রনাথ বসু 
মহাশয় ১২৩২ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার ?িকছু হসাবপন্র এনে দেখালেন । পুরনো 
তুলট কাগজের উপর ভ্‌সো কালির অক্ষরগুলো এখনও বেশ স্পন্ট। প্রায় দেড় শ বছর 
আগে বাং।গ এ'খ।টলে উৎস '-পার্ণে কি রকম খরচ পড়ত সেকথা জানতে অনেকেই 
হয়ত আগ্রহী হবেন। বস্‌-পাঁরবারের সেই প্রাচীন দুর্গোৎসবে প্রযোজনীয় জিনিসপন্র 
এক সঙ্গেই যে সবটা কেনা হয়োৌছল এমন নয়: খুচরো খাঁরদই বেশন, যেমন সব 
গৃহস্থঘরের প্‌জা-পার্বণেই হত থাকে । ভুসো কালির গোটা গোটা অক্ষরে হিসাবের" 
সেই বহুমল্য দালিলখানায় দেখলাম লেখা আছে-আ্রাই সের সরিষার তৈল সাড়ে ছয় 
আনা; এক মণ ঘৃত সাড়ে একুশ টাকা; পাঁচ সেব আতপ চাল তের পয়সা; পনের সের 
সোনামূগ ডাল এক টাকা দু আনা, এক মণ নারবেল তেল চোদ্দ টাকা; এক মণ 
স:জ সাড়ে চার টাকা; আড়াই সের চান ন' আনা; এক মণ বেসন চার টাকা; তিন সের 
লবণ তন আনা; আটাশ সের ময়দা আড়াই টাকা; 'ন্রশ সের দই দেড় টাকা; সাড়ে- 
বারো সের রসকরা পাঁচ টাকা দু'আনা: পাঁচ পণ পান (৪8০০1, 1াত পয়সা; এক 
পোয়া এলাচ দশ পয়সা; এক ছটাক লবঙ্গ ?তন আনা; দু" তোলা এঁর ছ' পয়সা: 
কুঁড়াট আতা চার আনা; ষাটাঁট শশা চার আনা: তিন সের বাদাম এক টাকা; পাঁচ 
সের সৃপাঁর আট আনা; সাড়ে-তিন সের বাতাসা চোদ্দ আনা; পাঁচটি মর্তমান কলা 
এক আনা; দুটি ধাতাঁবলেব্‌ এক আনা: একটি ঝ.না নারকেল দু' পয়সা; এক জোড়া 
ধুতি আট আনা ও একাদনের জন্য ঝোলজন মজুব এক টাকা ইত্যাঁদ। এ 1হসাব দেখে 
আজকের দুর্গাপূজার উদ্যোন্তাদের যে বেশ বড় রকমের দীর্ঘানঃশবাস পড়বে তা 
বুঝতেই পারাছি। 

গৃহস্বামী মহাশয় বহড়,র দাক্ষণ রাঢ়ীয় বস,-বংশের কারকা ও আর যেসব প্রাচীন 
কাগজপন্র আমাকে দেখয়েছিদলন তা থেকে মন হয় এ পরিবামে আঁদপুরুষ দশরথ 
বসু কান্যকুব্জ-আগত পণ-কায়স্থের অন্যতম । তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, দুই লহো- 
দরের মধ্যে শান্তরাম, বজলাল সেনের কাছে কৌল?, মর্যাদা লাভ করে 'বাগান্ডা-সমাজ' 
বসহ-বংশ এবং মীস্তরাম অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে 'মাহশনগর-সমাজ' বস্-বংশের পত্তন 
করেন। তাঁদেরই ১৭তম অধস্তন পুরুষ, কৃষ্দাস, দু'মাইল দূরের ময়দা গ্রামে এসে 
প্রথম বসাঁতি করেন। তাঁর পাঁচ পুরুষ পরের আর দুই সহোদর. মুস্তারাম ও রামচরণ 
১২০০ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁদের বাস উঠিয়ে আনেন ব্হড়ুতে। ইতিমধ্যে 
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২৪-পরগণার দক্ষিণ অণুলে এ পাঁরবার ধীরে ধঈরে যে বিস্তীর্ণ জামদারীর মালিক 
হয়ে উঠাঁছলেন তার দেখাশোনা করবার জন্য এই স্থান পাঁরবর্তন হয়তো প্রয়োজন 
ছিল। রামচরণের পত্র নন্দকুমারের সময়ই বসু-বংশের সবচেয়ে বাড়বাড়ন্তের কাল। 
১২৩২ বঙ্গাব্দের দোসরা আশ্িবন তারিখে সম্পাঁদত তাঁর মূল উইলে যে সাতাঁট 
তোৌঁজ দেবোত্তর করা হয় তার 'বিস্তীতি থেকে এ অনুমানই স্বাভাঁবক যে সেই বশাল 
জামদার গড়ে তুলতে বেশ 'িছাঁদনের আঁবরাম প্রয়াস নিয়োজিত হয়ে থাকবে। 
শ্রশীবনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর “পশ্চমবঞ্গেব সংস্কতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৬১৩) লিখেছেন, 
নন্দকূমার বসু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ও িকছাাদন জয়পুর রাজ্যেরও 
দেওয়ান 'ছিলেন। আমার অনুসন্ধান অনুসারে, তিনি প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
মণ্ডলঘাট কুঠির গোমস্তা ও পরে কাঁশমবাজার রেশমকুঠির দেওয়ান ও কলকাতা 
কাস্টম হাউসের দেওয়ান হয়েছিলেন কিন্তু কখনই জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন 
না। বস্‌-পঁরিবারের কেউ আমাকে এরকম কোন কথাও বলেননি । তাঁদের কাছে রাঁক্ষত 
প্রাচীন কাগজপরেও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। নল্দকুমার যে জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান 
ছিলেন এই ধারনায় বিনয়বাব জয়পুরের কোন শিল্পীকেই বহড়ুর শ্যামসূন্দর- 
মান্দরের দেওয়াল-চিন্রগূলির রচয়িতা হিসাবে সরাসাঁর কল্পনা করেছেন। সে যাই হোক, 
বস-পাঁরবারের বর্তমান কর্তা শৈলেন্দ্রনাথ .বস মহাশয়ের পাঁচ পুরুষ আগেকার 
নন্দকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বহড়র শ্যামসুন্দরের দালান-মন্দির ও তার দেওয়ালে 
আঁঙ্কত অনেকগুলি 'ফ্লেস্কো"-চিন্র। মান্দিরাটর নির্মাণে যথেষ্ট পারমাণে চনারের বেলে- 
পাথর ব্যবহৃত হয়েছে ও ফ্রেস্‌কো'গুলির অঙ্কনশৈলনতেও রাজস্থান রীতির প্রভাব 
স্পম্ট। 'কন্তু স্থপাঁত ও "চন্রকরেরা যে জয়পুর থেকে এসোছিলেন এমন কোন সুনিশ্চিত 
প্রমাণ আমার হাতে নেই।" পারবারক লোকশ্রতি অনুসারে, নন্দকুমার .বহদন 
বন্দাবনে বাস করে সেখানে একাধিক রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করেন। শারীরিক 
অক্ষমতার জন্য তাঁর বৃদ্ধা মাতা সে দেবালয়গুঁল দেখতে যেতে পারেনান বলে তাদেরই 
অনুরূপ এ মান্দরাঁট নাকি পৈতৃক ভদ্রাসনের একাংশে 'নার্মত হয়। বূন্দাবনে রাজা 
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মানাঁসংহ প্রভৃতির প্রাতীষ্ঠত মল্দিরগল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই সর্বভারতার 
তার্থক্ষেত্রে জয়পুরী শিল্পশরা দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। বৃল্দাবনের মান্দরগাঁলি 
নির্মাণের সময় নন্দকুমার এহেন যেসব শিল্পীকে 'নয়োগ করে থাকবেন তাঁদের মধ্যে 
দু'একজনকে বহড়তে নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক 'ছিল। এ অনূমানের 
সমর্থনে আর একটি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। দালানের পুবের দেওয়ালে প্রাচীন 
বাংলা হরফে এক জায়গায় লেখা আছে-_-“আঁত দিন হন ভন্তজন দ;গ্গারাম ভাসকরেণ 
চত্রকরেণ।” (সেকালে 'র'কে পেটকাটা 'ব' হিসাবে লেখা হত।) এইটুকু 'লাপর নধ্যে 
ভুল বানানের নমুনা থেকে চিন্রকরকে বাংলা ভাষায় অং্পাঁশাক্ষিত বলেই মনে হয়। 
আনুমানিক দেড় শ বছর আগে বঙ্গদেশে রাজপুত রাঁতির চিত্রকলা প্রচালিত 
ছিল না। বাঙালী কোন চিত্রকর সে সময়ে রাজপূতানায় গিষে এ আঁ্গকের চর্চা 
করে দেশে ফিরে এসোঁছিলেন, এমনও কোন 'নাশ্চত প্রমাণ নেই। অথচ “ফ্রেস্‌কো'- 
গুলিতে, বিশেষত পুব দেওয়ালের গোপিনধপাঁরবৃত রাধাকৃষ্ণ 'প্যানেলশটতে (এটির 
নশচেই চিত্রকরের নাম লেখা আছে) যুবতীগণের ঘাঘরা, কাঁচাল ও ওুড়নায় ও তাদের 
অঙ্কনরীতিতে রাজস্থান কায়দা খুবই স্পন্ট। বহু ছবিতে বৈষব ধমাঁয় ভাবেরও 
যথাযথ প্রকাশ হয়ান। নন্দকুমারেব মতো পরম বৈষণবেব তত্তাবধানে আঁঙ্কত চন্রে কোন 
বাঙালী চিকর (যে নিজেও “দন হিন ভন্তজন”) এহেন বিচন্যাতি ঘটাতেন কনা 
সন্দেহ । প্রায় সমসামাঁয়ক কালে আঁঙ্কত গৃশ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মান্দরের 'ফ্রেস্‌কো'- 
গুঁলতে এহেন নটি দেখা যায় না, কেননা বাঙালী 'সত্রধর' 1শ্পীরাই সেগালর 
রচয়িতা ছিলেন বলে মনে হয়। তাছাড়া পশ্চমবাংলার শত শত মান্দরালাপতে 'ভাস্কর' 
কথাটির ব্যবহার হযাঁন বললেই চলে; কাঁবগররা নিজেদের 'সত্রধর” 'রাজ' বা এমাস্ত্ 
(বাঁভন্ন -বানানে) .বলেই -পাঁরিচয় "ীদয়েছেন। 1 ল্পীর .ভাস্কর' ভাঁণতা সেজন্য 
অ-বাঙালন। ভূল বামানে দু"চারাঁট বাংলা শব্দ লিখতে শেখা নিরক্ষরেব ড্রায়ং পদ্ধাতিতে 
নাম সই করতে পারার থেকে কঠিন নয়। অন্তত রাজপুত পেশ্টিং-এর স্টাইল আমন্ত 
করা থেকে যে অনেক সোজা তাতে সন্দেহ নেই। এসব বাঁবধ কারণে মনে হয় বন্দাবনে 
সংগৃহীত কোন রাঙ্গপূত চিন্রকরকে বহুকাল বন্দাবন ও বহড়তে নজ আশ্রয়ে রেখে 
(যখন সে সামান্য ভাঁণতাযুন্ত নামসই করতে শ.ধ্?হল) নল্দকুমান ৭ 'ফ্রেসকো'গাঁল 
আঁকবার জন্য 'নয়োগ করেছিলেন। 

আগেই বলোঁছি. দেবালয়াট সমতল ছাদের দালান-মান্দর। ঠাকরঘরের প্রবেশ-খিলান- 
গুলির উপরে ও সামনের ঢাকা বারান্দার পুব ও পাঁশ্চমের দেওয়ালে 'ফ্রেসকো গুীল 
আঁঙ্কত। পাঁশ্চমবঙ্গের খুব কম মীান্দরেই এত বিশদভাবে দেওয়ালাচন্র নবদ্ধ হয়েছে। 
বিষয়বস্তু (পুবের দেওয়ালে)_দ্শাবতার, ষড়ভুজ গোরাঙ্গ ও তাঁর পদতলে প্রণত 
রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ও পুরোহত সার্বভৌম, ?বাভন্ন পৌরাণক ও কৃষ্ণলীলার দশ্য। 
এদের মধ্যে রাধার মৃখচছাব দর্শনেব চিন্রটই সবচেয়ে সুন্দর । রাধিকা বসে আছেন 
কাননে; সামনে সখীর হাতে যে দর্পণ তাতে 'কন্তু প্রাতানাম্বিন হয়েছে দুশট মুখ 
রাধিকার ও পিছনে গোপনে-দাঁড়ানো কৃষ্ণের। এ ছাবাটতেও ঘাঘরা ওড়না প্রভৃতি 
রাজপুত ভঙ্গীর। কোন বাঙাল? চিন্রকরের পদ্ছে নিজ সমাজের মাঁহলাদের পাঁরধেয় 
এভাবে 'বস্মৃত হওয়া সহজ নয়। অনুরূপ "প্যনেল, যখন “টেরাকোটা, কাঠখোদাই, 
পটাঁচন্র প্রভাতর মাধ্যমে রচিত হয়েছে তখন বাঙালী “সূত্রধর' শিজ্পীরা ?কন্তু কখনও 
তাঁদের .আগ্লিক .এতিহ্য বিস্মৃত .হনান। .এ .থেকেও .হয়ত আলোচ্য চিন্রকরের 
অবাঙালত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চমের দেওয়ালের মাঝখান জুড়ে এক বৃহৎ 
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পূরণের জন্য এখানেও কৃষলীলার কিছু কিছু চিন্র- যেমন বকাসুর বধ ও গোম্ঠলীলা 
প্রভূতি-আঁঙকত হয়েছে। এছাড়া খিলানশশর্ষে আঁঙ্কত বৃষবাহন হরগোৌরার ছবিটিও 
সদন্দর। 

এ ছাঁবগুলি আঁকবার জন্য জামন কিভাবে তোর হয়েছিল. রংগঁল কিভাবে প্রস্তুত 
হয়োছিল সেসব কথা এখন আর জানবার উপায় নেই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই 
বহমূল্য শিল্পকাতিগুঁল আঁধকাংশই এখন বিবর্ণ হয়ে পড়েছে । দেওয়ালের পলস্তারা 
খসে গিয়ে অঙ্গহানও ঘটেছে অনেকগাাালর । বসু-পাঁরবারের বর্তমান আর্ক অবস্থাও 
এমন নয় যে তাঁরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় যত্র নিতে পারেন। সরকার প্রচেষ্টায় বা 
কোন বিশ্বাঁবদ্যালয়ের উৎসাহে এগ্াল সংরাক্ষত হবার আশাও কম। কালের উদ্যত 
গ্রাসের মধ্যে এরাও হয়ত আঁচরে লুস্ত হবে, যেমন দুর্গের মতো এই িবশাল বাঁড়র 
অনেক অংশই হয়েছে ইতিমধ্যে। 

চলে আসবার আগে সেই করুণ অগ্গহানির মধ্যে ?গয়ে দাঁড়য়েছিলাম কিছুক্ষণ । 
ঠাকুরদালানের সামনের অঙ্গন ঘরে যে ঢাকা বারান্দা তার প্রান্তসীমা এখন ভেঙে 
পড়েছে । দোতলার বারান্দার কয়েকাঁট থাম আজও দাঁড়য়ে আছে নিরালম্ব অসহায়তায়। 
কাঁড়-বরগা ঝুলে পড়েছে ছাদ থেকে । চটাওঠা দেওয়ালে, মেঝেতে বড় বড় ফাটল। 
চামচিকার দুর্গন্ধ 1বষান্ত বাতাস। গৃহস্বামীকে একটু ঘুরে আসাঁছ বলে সন্তর্পণে 
এসে দাঁড়য়োছলাম অতীতের এই প্রেতপুবীর মাঝখানে । সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে । ম্লান 
একটু জ্যোৎস্না উঠেছে, দেবপক্ষের ষম্ঠ-সস্তমীর নতো। সে আলো বারান্দার 
মেঝেতে পর পর থামের ছায়া পড়েছে কোণাকুঁণিভাবে। নীচে উঠনের আগাছার ঝোপে 
তরল অন্ধকার। ঠাকুরদালানের সাদা থাম. সাদা দেওয়াল জ্যোৎস্নায় উজ্জনল। সোঁদকে 
তাঁকয়ে কি দাঁড়য়োছলাম অনেকক্ষণ ? চারাঁদকের প্রগাঢ় নঈরবতায় কি খুবই তল্মষ 
হয়ে গিযেছিলাম” মনে হল, বহুদব্রাগত আত মৃদু ঢাকের আওয়াজ যেন শুনতে 
পাঁচছ। ধীরে ধীরে, পর্দায় পর্দা সে ধ্দানর মান্রা বাড়তে লাগল, এগয়ে আসতে 
লাগল । আর. ওরা কারা? একে একে ছায়াঢাকা সব মানুষ এসে জড়ো হল নীচের 
প্রাঙ্গণে । ঠাকুরদালানের মদদ আলোও এবার উজ্জবলতর হয়ে উঠল। সে আলোয় স্পষ্ট 
দেখতে পেলাম বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে দুগ্গ প্রাতমার সামনে । যড়েশবর্যময় প্রাতনা । 
সামনের উঠনে ততক্ষণে অগণিত জনতা । কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আঁবরত। ধূপেব গন্ধে 
চাঁরাদক ভবে গেল। প্রদশপ হাতে পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন দেবীমৃতি'র সামনে। 
মহাসমারোহে আরাঁত শুরু হল। কতক্ষণ সে ষোড়শোপচার আরাঁত দেখতাম জানি 
না। ডাদ্বগন গ্‌হস্বামপর তীব্র কণ্ঠস্বরে যেন ঘুম ভেওে জেগে উঠলাম । আলো নিবে 
"শল, ভিড় সরে গেল, কোলাহল থেমে গেল, আতি সুমধুর এক আভিজ্ঞতা ধশরে ধীরে 
ীমালয়ে গেল আমার মন থেকে । . 
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গ্রামের নাম এগারো মাইল' এ আর শানান। অথচ বোলপ-র রেল-স্টেশনের 
ধাইরে বোলপুর-পানাগড় রুটের বাসে সওয়ার হয়ে কণ্ডাকটরকে যখন বোঝালাম যে 
ইলামবাজার ছাড়িয়ে অজয় ব্রীজ পার হবাব পন ডান দিকে কিছু দূরের গ্রাম বনকাটিতে 
যেতে চাই, তখন বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই সে বললে- আপনাকে 'এগারো মাইল'-এ নামতে 
হবে। প্রথমে ভেঝেহলাম, ধস-রাস্তায় বোলপুব থেকে এগারো মাইল গশক়েই বক 
যাত্রার বিরতি । কিন্তু ম্যাপ খুলে বুঝলাম এধারণা ভুল না হয়ে যায় না, কেননা 
বোলপ্5র থেকে ধনকাটির দূরখ্থ অনেক বেশী । আসল. পানাগড়-নোলপুব বাস রুটে 
পানাগড় থেকে এগাুরা মাইলের মাথায, রামতার পাশে যে খানকয়েক কৃষ্ড়েঘর আছে 
(তাকে গ্রাম বলা যায় কিনা সন্দেহ) তারই লোক-চলত নাম 'এগারো মাইল'' 
সেখান থেকে গরুর গাঁড়ির চাকার রেখা অনুসরণ করে ?তন মাইলটাক পাশ্চমে গেলে 
এঁদককার বড় গ্রাম অযোধ্যায় পেশছনো যায়। বনকাটি অযোধ্যার সংলগ্ন পশ্চিমের 
গ্রাম। বোলপুর থেকে যাঁরা আসতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে, বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার 
উত্তরপ্রান্তবততাঁ এ পল্লীতে আসবার এই-ই পথাঁনর্দেশ। কলকাতার দিকের লোকরা 
হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল সওয়া ছণ্টায় ব্র্যাক 7্"শমণ্ড এক্সপ্রেনে পে পৌণে নটায় 
পানাগড়ে এসে নামতে পারেন। তারপরে, বোলপুরগায়ী বাসে দ* ' নাগাদ 'এগারো 
মাইল'এ পেশছে প্রায় সাড়ে-তিন মাইলের মতো পদযাত্রা শুরু । যাতায়াতে সাত 
মাইল ও বনকাট, অযোধ্যা পারিভ্রমণ শেষ করে বিকেল [তিনটের মধ্যে বাস-রাস্তায় 
[ফিরে আসা সম্ভব । সেজন্য কলকাতায় ফিঞ্ুতে রাত আটটার বেশ না হওয়ারই কথা । 
“এগারো মাইল'-এব সামান্য উত্তরে (মানে, বোলপুরের দিকে) বাস চলাচলের পথেধ 
উপর বন-ীবভাগের ষে চেকপোস্ট আছে তার পাশ 'দয়ে পশ্চিমমুখশী এক রাস্তা এ 
গ্রাম অবাঁধ গিয়েছে। সে পথে জীপ যেতে পারে স্বচছন্দে। গাঁড়তে ধাওয়াও খুব কষ্টকর 
য়। 

শীতের এক কনকনে সকালে বোলপুর থেকে 'এগারো মাইন'-এ এসে যখন বাস 
থেকে নামলাম, তখন কিছু লোক সে বাস ধবে পানাগড়ের দিকে চলে গেল আর 
[কছু দেখলাম পথের ধারে বসে আছে বোলপুর%/মণ বাসের আশায়। বনকাঁটির কথা 
জিজ্ঞেস করতেই তারা বলে উঠল-এই মাঠটুকু পেরোলেই ওই যে দূরের গাছপালা 
দেখা যাচ্ছে, ওইখানে বনকাঁট। আমাদের পোশাক-আশাকে হয়ত বা একটু শহুরে 
ছাপ থেকে থাকবে। গ্রাম্য জনতার কোলাহল আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি না এই 
ভেবে ব্রাহ্ণ-পশ্ডিতের মতো চেহারার এক প্রোড উঠে এসে আর সবাইকে থামালে, 
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আদ্যোপান্ত আমাদের আরাঁজ শুনলে আর একবার, তারপর সেই একই গাছপালার 
পদকে দেখিয়ে, শহুরে বাবুদের বোঝবার সুবিধার জন্য ভাষাটা মার্জত করে বললে_ 
যাত্রা করুন; বনকাটি সাঁতশয় সান্নিকট। 

এর পরে হয়তো সংস্কৃতে কথা কইতে হবে এই আশঙকায় ক্ষণমাত্র দেরী না করে 
আমরা পা বাড়ালাম। গরুর গাঁড়র চাকার দাগের পাশে পাশে পায়েচলা পথ। শনন্য। 
বন্ধ্যা মাঠ জুড়ে এখানে সেখানে কুশ-কাশের ঝোপ। শীতের হাওয়ীয শুকনো পাতা 
উড়ে যাচ্ছে; ধুলোর কুণ্ডল?ী উঠেছে ছোট ছোট। মাথার উপরে মেঘমবন্ত দনের প্রসন্ন 
আকাশ ।...আধ ঘণ্টা পরে মাঠের শেষে গাছপালার কাছে পেশছলাম বটে, কল্তু কোন 
গ্রামের চিহনমাত্র নেই। হনহন করে মেঠো পথ ধরে কছ7 লোক আসাছল। তারা বললে 
সামনের মাঠাঁট পার হলেই অযোধ্যা, তারপরেই বনকাঁট। 'দ্ৰতীয় মাঠের প্রসার 
আগেরাঁটির থেকে যে বেশ বেশ তা দিগন্তের দিকে তাঁকয়েই বোঝা গেল। “সাতিশয় 
সাল্নকট' কথা দু'টো তখনও কানে বাজছে। আবার পা চালালাম। 

বাঁক পথটুকু হাঁটিতে হাঁটতে মনে হল, গ্রাম-বাংলার লোকেরা প্রায় সবন্রই দূরত্বকে 
যে এভাবে কম করে দেখান তাতে আমি অন্তত দূহাঁখত নই। “উই দেখা যায়”, বা 
“ক্রোশখানেক হবে” এজাতণয় নির্দেশ পাবার পর সাত-আট মাইলও হে*টোছ কোন 
কোন ক্ষেত্রে। ক্লান্ত হয়োছি নিশ্চয়ই, কিন্তু এই দশর্ঘ পথে কত মনোহব দৃশ্য দেখোঁছ 
যা সাঁঠক দূুরত্বটা গোড়ায় জানতে পারলে হয়ত দেখতেই পেতাম না এইজন্য যে পাঁরশ্রমের 
ভয়ে সে পথে হয়ত পা-ই বাড়াতাম না। পাঁশ্চমবাংলার দুরদুরান্তে যা কিছ; দেখোঁছ, 
রা রা ভাবে দায়ী 
'তা কি করে অস্বীকার কার: বনকা?ট ভ্রমণও তার এক দ্টান্ত। সে গ্রামের খবরই 
আমরা জানতাম, সেখানেই আমরা যেতে চেয়োছলাম। কিন্তু 'সাঁতিশয় সাম্নকট' হয়ে 
বনকাি যাঁদ অযোধ্যার এঁদকে হত তাহলে অযোধ্যা সম্বন্ধে আমরা তো খোঁজ করতামই 
না. অন্যেও আমাদের গছ বলত না। অথচ অযোধ্যায় যে এক সারতে চারাঁটি বেশ 
বড় দেউল-মান্দির আছে তা ররীতমত আঁভনব। অন্য নানান দিক দিয়েও এ গ্রামের বিশেষ 
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পাদরদত্ব আছে। 

সে যাই হোক, বনকাঁটতে অবশেষে পেশছলাম এক সময়ে। প্রচুর নকাঁশ কাজে 
মণ্ডিত এখানকার পিতলের রথাঁটই আমাদের দ্রস্টব্য। সে সৌন্দর্যভাণ্ডারের খবর 
আমাদের অনেক আগে পেয়োছলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বস । আর অমনি, বিশ্বভারতাঁ 
কলাভবনের ছান্রছান্রীদের নিয়ে এখানে এসে অলংকরণগযীলর ড্রইং করে বা ছাপ তুলে 
নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শান্তিনকেতন। সে সব 'মোঁটিফ' তাঁকে ও তাঁর ছান্র- 
ছান্রীদের নূতন সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এহেন নবতর প্রয়োগের 
কয়েকাট দ্টান্ত .এখনও .দেখা .যায় .শান্তিনকেতনের মাটির তৈরী হান্রাবাসটর 
দেওয়ালে, যেখানকার একাধিক ভাস্কর্ষের আদ নকশা বনকাটর রথ থেকে সংগৃহীত । 
অথচ কারকার্ষের সমারোহে রত্রপোটকার সঙ্গে তুলনীয় বনকাটির এই পিতলের 
রথাঁটকে জনসাধারণের গোচরে আনবার জন্য অদ্যাবাধ 'বশেষ কোন চেস্টা হয়নি। 
যেসব গবেষণা-আঁভমানশ গডভ্তরেট” লাভের বৈষায়ক উদ্দেশ্যে বঙ্গসংস্কৃতির 'বাভন্ন ?গদক 
নিয়ে লাইব্রেবীতে বসেই চার্বতচর্বন করছেন, তাঁদের আঁধকাংশের দৃম্টিও এঁদকে, 
অথবা ব্যাপকভাবে কাঠ বা পিতলের রথ নির্মাণাশল্পের দিকে, এখনও তেমন আকৃষ্ট 
হয়েছে বলে মনে হয় না। সেজন্য পাশ্ডিত্যবাজত, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এ 
বিষয়ে সামান্য কছু আলোচনা হয়ত করা যেতে পারে। 

ঙ 

রথ বলতে আমরা কাঠের রথই বাঁঝ। কেননা, পূব ও পশ্চিম বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে 
যে অসংখ্য রথ দেখা যায় তার আধকাংশই কাঠের । পল্লনীঅণগলের ছোট ছোট কাঠের 
রথ যাঁরা দেখেননি এমন শহুরে মানুষও হয়ত গ:স্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ, দশঘরা 
বা মাঁহষাদলের রথের মেলায় গিয়ে থাকবেন সেসব উৎসবের খ্যাতির জন্য বা কেনাকাটার 
তাঁগদে। এগীলই পাঁশ্চমবঙ্গের বৃহত্তম রথ এবং এরা সবই কাঠের তৈরী । 'পতলের 
রথও একদা যথেন্ট 'নার্মত হয়েছে দুই বাংলায় কিন্তু যেহেতু সংখ্যায় তারা অনেক কম 
এবং মৌদননপুর জেলার রামগড়, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বীরভূম জেলার জয়দেব- 
কেন্দাঁল প্রভাত স্থানের কয়েকটি ছাড়া বাঁকগুলি আয়তনেও বেশ ছোট, সেজন্য 
সাধারণের কাছে তারা বিশেষ পাঁরচিত নয়। দীর্ঘাদন অনসন্ধানেত্র পর শ্রঈতারাপদ 
সাঁতরা মহাশয় 'সাহত্য পন্র পান্রকার ১৩৭৭ খ্শম্টাব্দের 'বর্ধা ।ংকলন' সংখ্যায় 
পাঁশ্চমবত্গের জেলায় জেলায় ?পতলের রথের যে মূল্যবান তাঁলকাটি প্রকাশ করেছেন 
তা থেকে দেখা যায় তান কলকাতায় দুট, পুর্ীলয়ায় একাট, বর্ধমানে চারাঁট, 
বাঁকুড়ায় বারো, বীরভূমে নট, মোদনধপুরে ছণট, মুর্শদাবাদে চারাঁট ও হুগাঁলতে 
[তিনাঁট, অর্থাৎ মোট একচলিলশাট, পিতলের রথের সন্ধান পেয়েছেন। (উৎসাহী পাঠক 
শ্রীষূত সাঁতরার এই বহুমূল্য নিবন্ধটি দেখতে পারেন।) এছাড়া আরও কিছু পিতলের 
রথ যে গ্রাম-বাংলার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে তাতে সান্দেহ নেহ। কিন্তু তবুও 
তাদের মোট সংখ্যা যে কাঠের রথের থেকে অনেক কম সেকথা বলাই বাহল্য। 

চিরাচরিত কাঠের রথের বদলে পিতলের রথ তোর এইয়েছে নানা কারণে। 
প্রাতিষ্ঠাতারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিলেন বড় ভূস্বামী অথবা ধন বাঁণক। অর্থব্যয়টা 
তাদের কাছে বড় কথা ছিল না। একই আয়তনের [ঠের রথের থেকে পিতলের রথের 
খরচ অনেক বেশী পড়লেও তাঁরা কাঠের ক্ষয়ফুতা ও 1পতলের দীর্ঘস্থায়ত্বের কথা 
ণববেচনা করে এই নতুন সৃম্টির দিকেই ঝশুকেছিলেন। 'নতুন' বলাছ এই জন্য যে শ্রশষূত 
সাঁতরা ও আমার দেখা যাবতায় প্রতিষ্ঠালাপসংবলিত তলের রথের মধ্যে বনকাটর 
নিদর্শন প্রাচীনতম । এটির নির্মাণকাল ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দ (৯৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ), 
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অর্থাৎ আজ থেকে মান্র ১৩৭-৩৮ বছর আগে। ১০৫ বছর আগে নির্মিত বাঁকুড়া 
জেলার অযোধ্যারা পতলের রথাট ছাড়া আমাদের তালিকার আর কোনটিই ৭৭ 
বছরের বেশ পুরাতন নয় তুলনায়, মাহেশের বিখ্যাত কাঠের রথাঁট খ্যাঁস্টীয় ষোল 
শতকের প্রথম দিকে .তোর .«ল .অনমান .করবার .সঙ্গত .কারণ .আছে। .বারংবার 
সংস্কারের ফলে মাহেশের সাবেক রথের একটি কাঠের টুকরোও হয়ত এখন আর 
অবাঁশস্ট নেই। কিন্তু প্রায় সাড়ে-চার শ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে কাঠের রথ তোরির 
রেওয়াজ ও কারিগার দক্ষতা যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল, এ রথাটই তার প্রমাণ । 

'পিতল ব্যবহারের অর্বাচীন রীতাট সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, 
এই নতুন উপাদানে 'নার্মত রথগ্লি হয় কাঁসা-পিতলের বিখ্যাত কেন্দ্রগ্ীলর কাছাকাছিই 
তোর হয়েছে, নয়ত সেসব কেন্দ্রের কাঁসারী বা কামার সম্প্রদায়ের শিল্পশরা দূরবতার্ঁ 
স্থানে গিয়ে সেগুলি তোর করে দিয়ে এসেছেন। দম্টান্তস্বরূপ, কলকাতার কাঁসারী- 
পাড়া: বাঁকুড়া জেলার বফ্ুপুর; মার্শদাবাদ জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ প্রভাতি স্থানের 
পিতলের রথগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে । এদের অবস্থান কাঁসা-পিতলের প্রখ্যাত 
সব কেন্দ্রে বা তাদের কাছাকাছি। আবার 'বাভল্ন তলের রথের প্রাতিষ্ঞালাঁপ থেকে 
দেখা যায় যে বঞষ্ুপুরের অদ্‌রের গ্রাম পাতলাপুরের কাঁরগরেরা একদা দ্‌রবতাঁ স্থানে 
গিয়েও পিতলের রথ তোর করে দিয়ে এসেছেন, যেমন পুরুলিয়া শহরের চকবাজারে 
বা বিষুপুর থেকে ২৫&।৩০ মাইল দূরের শাসপুরে। কলকাতার আপার চিৎপুর 
রোন্ডেও একদা এজাতীয় শিল্পীর বসবাস ছিল, কেননা মোঁদনীপুর জেলার হাঁজপুর 
প্রভৃতি স্থানের পিতলের রথে তাঁদের নামোজেলখ আছে। কাঠ বা পিতলের রথ এখন 
আর বড় একটা তৈরী হয় না; পুরনোগ্লর সংস্কার করেই কোনরকমে কাজ 
চলছে। এখন অবাধ আমরা যেটুকু অনুসন্ধান করতে পেরোছ তা থেকে দেখা বায়, 
১৩৪৫ সালে নিার্মিত হাঁজপুরের পিতলের রথটই. প্রাতষ্ঞাঁলাঁপ অনুসারে, সবচেয়ে 
আধূনিক। পরবতাকালের অন্য কোন দ্টান্ত আমাদের এখনওজানা নেই। কাঠের 
রথের তুলনায় পিতলের বুথ তৈরির শিল্পাট সেজন্য শুধু অর্বাচীনই নয়, অজ্পায়ূও 
বটে। কেননা, এখন অবাধ “আঁবচ্কত' উদাহরণগলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে 
আধুনিক দণ্টাল্তের ভিতরে সময়ের ব্যবধান মান্ত ১০৩--৪ বছরের । আরও অনুসন্ধান- 
সাপেক্ষে একথা হয়ত মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আনূমানিক দেড় শ বছর আগে 
আবিভূত হয়ে এই সুকুমার শিল্প বছর তিরিশ আগে লস্ত হয়েছে। 

সময়ের এই ব্যবধানাঁট লক্ষণীীয়। শেষ-মধ্যযগে বাঙালণ 'সত্রধর'-শল্পনীরা “কাম্ঠ, 
পাষাণ, মৃত্তকা ও িত্র' এই চারটির মাধ্যমে যে উচ্চাঙ্গের শিল্পচ্চা করে গিয়েছেন, 
ঠিক এই সময়টিতে তার কিছু অবনাত ঘটলেও পাথরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ছাড়া 
অন্যগুঁল অজ্পাঁবস্তর সজীবই ছিল। সেজন্য কাঠ-খোদাই, পোড়ামাটির মান্দর- 
অলংকরণ বা পটচিন্রের আঙ্গকের সঙ্গে পিতলের রথের নকাঁশ কাজের বেশ সাদৃশ্য 
দেখা যায়। এ বই-এর অন্যন্র সাল্মাবণ্ট বনকাটির পিতলের রথ থেকে আহৃত বলরাম 
ও বেহালাবাদিকার ছাব দু"ট যে মান্দর-টেরাকোটা'র সগোন্র তা যে কোন আভজ্ঞ 
ব্ন্তিরই নজরে পড়বে । আবার বলরামের ছাবাটর সঙ্গে পটচিত্রের ঘনিষ্ঞড সম্পকেরি 
কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য “সত্রধর'-ীশল্পীরা যে পিতলের মাধ্যমেও 
কাজ করেছেন এরকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাঁবক, যাঁদও এ বিষয়ে অকাট্য কোন 
প্রমাণ নেই। তবে কাঁসারী বা কর্মকার সম্প্রদায়ের কাঁরগর যারাই এ শিল্পের চর্চা 
করে থাকুন না কেন, সমকালণীন “সত্রধর'-শিজ্পীদের কলাকৌশল যে তাঁদের খুবই 
প্রভাবিত করোছল তা সন্দেহাতাঁত। 
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লোহার ফ্রেমের উপরে পিতলের পাত বসিয়ে পঞ্চরত্ন মান্দরের আদলেই এ রথগুলি 
সাধারণত তোর হয়েছে। তস্ত পিতলের 'পন্ডকে হাতুড়ি ?দয়ে পিটিয়ে পাতলা চাদরে 
পাঁরণত করবার কারগাঁর দক্ষতা আমাদের কাঁসারণী বা কর্মকার শিজ্পণদের বহাদনের। 
উপাদান সংগ্রহের এই দেশী পথাঁটি খোলা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে যে বিদেশন 
পাতও ব্যবহৃত হয়েছে তার 'লিাপিগত প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যার 
রথাঁটিতে, যার উপকরণ জার্মানী থেকে সংগৃহতি। 

দু'জাতায় নকাশি কাজ হয়েছে পিতলের রথে_ চাদরের গায়ে ছেনি দিয়ে রেখা- 
চন খোদাই করে অথবা তলের পাতকে ছাঁচে ফেলে উলটো 'পঠে হাতুড়ি ঠুকে 
ণর্লিফ' ভাস্কর্যের সৃন্টি করে, যার দেশী নাম 'রাপুসে ওয়ার্ক" । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অলংকরণের বেশ ভাল নিদর্শন দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার 'বিষুপুরের কৃফগঞ্জ পাড়ার 
রথাঁটতে । এজাতীয় নকাশি কাজ সম্পর্কে যাঁরা একটা ধারণা করতে চান তাঁরা আমার 
লেখা 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি বইটিতে মুদ্রুত মকরবাহনী গঙ্গার আলোক- 
চত্রাট দেখতে পারেন। সহজতর কারগাঁরর জন্য প্রথম শ্রেণীর সজ্জাই আধিকাংশ পিতলের 
রথে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার বনকাি, বাঁকুড়া জেলার হদল- 
নারায়ণপুর, বীরভূম জেলার জয়দেবকেপ্দাল প্রভৃতি স্থানের রথগ্ীল উল্লেখযোগ্য । 
বনকাটির বথাঁট আকারে মাঝাঁর; উচ্চতা অনাধক ১৫ ফট, একতলার দৈর্ঘ*প্রস্থ 
৬ ফুট & হ1%, দোতলার ৪ হট & হ। কিন্তু খোদাই কাজের প্রাচুর্য ও সাবলী- 
লতায় এটিই যে এ দলে সর্বশ্রেন্ঠ তাতে সন্দেহমান্র নেই। “সন ১২৪১ সাল তাং ২ মাঘ 
য়ারম্ভ সন ১২৪২ সাল ১৫ য়াশাড় তোয়র"_-এই প্রাতষ্ঞাঁলপি থেকে বোঝা ধায় 
এই বিপুল 'শজ্পকর্ম মান্র সাড়ে-পাঁচ মাসে সম্পন্ন হয়োছল। একাধক শিল্পী নিয্্ত 
হয়ে থাকলেও এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। 

নকশার নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ধাতুঁশিজ্পীরা মান্দর-টেরাকোটা' [শিলপণদের কম্প- 
লোকেই শুধু 'বচরণ করেনান, তাঁদের ও পটুয়া ?শিজ্পীদের আঁঞ্গকেরও অনুসরণ 
করেছেন নিষ্চার সঙ্চে। রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণক কাহন৭, দশাবতার, 
সামাজিক মায় ফিরিঙ্গধ জীবনাচত্র, শিকার ও প্রমোদ-দ্রমণের দৃশ্য এবং অজন্্র ফূলকারি 
নকশা স্থান পেয়েছে বনকাটির রথের গায়ে। খোদা করার আগে ?পতলের পাতের 
উপর সম্ভবত খাঁড় দিয়ে নকশাগ্ীল একে নেওয়া হত। কেননা, শর” 'রাপদ সাঁতরার 
অনুসন্ধান অনুসারে সে সময়ে এ কাজের জন্য 'খাঁড়পেত্যে' নামে এক বিশেষ শাল্প- 
গোম্ঠীর আ্তত্ব ছিল। তাঁরা যে পোড়ামাটির মান্দরসঙজ্জা ও পটাঁচন্র অগ্কণের আঁত্গকে 
রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন এমনই মনে হয়। দুভাগ্যেব বিষয়, তাঁদের ও কাঁসারণ- 
কর্মকার শিল্পীদের পারচর্যাপুষ্ট এই সুকুমার কারূকলাঁট সম্পর্কে এখনও যথেন্ট 
গবেষণা হয়নি । পিতলের রথ আর হয়ত তৈরি হবে না পাশ্চমবঙ্গে। সেজন্য এদের 
মধ্যে যেগঁল উৎকৃষ্ট তার দু'চারটি নিদর্শন আমাদের প্রধান সংগ্রহশালাগাীলতে রাঁক্ষত 
হওয়া প্রয়োজন বলে মনে কা্ি। 





দেখা হয় নাই--১০ 





রবীন্দ্রনাথকে আম দেখোছ মাত্র একবার। তাও দূর থেকে। কিন্তু বহাঁদন 
আগেকার সে স্মাতিটা আমার মানসলোকে এখনও এতই উজ্জল যে চোখ বুজলেই 
তাঁকে দেখতে পাই। আমার বয়স তখন পনের-যোলো; প্রোসডেল্সপী কলেজের প্রথম 
বার্ধক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছান্ন। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের মুখোম্াীখ সে সময়টায় 
হৃদয়বাত্তগুলো এতই প্রখর যে ভালো লাগবার মত কিছু দেখলেই তা একেবারে 
মনের গভীরে গিয়ে দাগ কেটে বসে । কলেজের ছাব্র-সংস্থা “রবীন্দ্র পারষদ'-এর আমল্লণে 
1তনি এলেন। সে যেন আসা নয়, আবর্ভাব। আমাদের 'ফাঁজক্স থিয়েটারে শুভ্র এক 
বেদীর উপর তাঁর আসন পাতা হল। সামনের ব্লমোনল্নত গ্যালারগুলোয়, পাশের 
যাতায়াতের পথে, হলের আনাচে-কানাচে তিল ধারণের স্থান নেই। কাঁবর বয়স তখন 
সত্তরের উপর। রেশমের মত মসৃণ চুলদাঁড় ধবধবে সাদা । আর সেই ভাস্বর 
পারমণ্ডলের মধ্যে অপরূপ মূখকান্তি। কিছুক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। পিছ 
বলোৌছলেন আমাদের । সঙ্গে ছিলেন অল্পবয়সী এক ভদ্রমাহলা। কয়েকাঁট রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত গেয়োছিলেন তিনি । রবীন্দ্রনাথের সেই দীপ্ত, সুন্দর চেহারাই শুধু নয়, সমস্ত 
পাঁরবেশটার খুটিনাটি এখনও স্পন্ট মনে পড়ে। 

রবীন্দ্রনাথকে আর দোঁখাঁন, সেই শেষ দেখা । 'কল্তু তাঁর অকুপণ দানে জীবন তো 
কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সাফল্যে ব্যর্থতায়, আনন্দে বিষাদে, সর্বদাই তান 
কাছে কাছে আছেন। নিঃসঙ্গতম িল্তাভাবনার তিনিই সাক্ষী; গভীরতম প্রকাশ- 
বেদনার 1তাঁনই ধান্রী। সেই যে দূর অতাঁতে একদা তাঁকে একাঁট নমস্কার জানাবার 
সৌভাগ্য হয়োছল, তার পরে তাঁর সাঁষ্টর কৃূলস্লাবী স্রোতে এমনই ভেসে গিয়োছি 
যে অদর্শনের জন্য মনে আর কোন খেদ নেই। 

তবু, স্বাঁকার করি, একটা দুর্বলতা জয় করতে পারান। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপৃত 
প্থানগুলি দেখবার জন্য বারবার ছুটে ীগয়োছি দূরদূরান্তরে। জে'ড়াসাঁকোর কথা না 
হয় বাদই দিলাম। শ্[ান্তিনকেতনের বাঁহরঙ্গ-দর্শনের সুযোগও মিলেছে আর পাঁচজনের 
মতো । সেজন্য তাও ধর্তব্যের মধ্যে নয় । কিন্তু শান্তিনকেতনের অন্তরজ্গে প্রবেশ করবার 
এক দুর্লভ সৃযোগ পেয়োছিলাম বহুকাল আগে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তখন ভাইস- 
চ্যান্সেলার ও শ্রশীষূত 'ক্ষিতীশ রায় মহাশয় রোজিস্ট্রার। আমাকে তাঁরা স্মরণ করলেন, 
বশ্বভারতশর বিবিধ প্রকাশনে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছ ছবি তুলে দেবার ব্যাপারে । 
রবীন্দ্রনাথের ব্যান্তগত নানাবিধ 1জাঁনস, আসবাবপন্ন, পোষাক-আষাক, কাল-কলম, 
রং-তুলি, বাভন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাঁর রচনাসম্ভার, রাশি রাশি চিঠিপত্র, পাণ্ডালাঁপ ও 


১৪৬ 


হাতে-আঁকা ছাব, মায় সুহাঁডস ভাষায় লেখা তাঁর নোবেল পুরস্কারপত্র ও মেডেল 
প্রভাতির ফটো তুলেছিলাম সে সময়ে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরষ্গ জীবনের পরিচায়ক সে 
ছবিগুলি আমার বিস্তৃত সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান। আর একবার গিয়েছিলাম 
1সংহলের হোরানায়। সেখানে, কলম্বো থেকে কুঁড়ি মাইল দূরে, তান শ্রশীপললশ নামে 
(সংহলীরা বলেন, শ্রীপালি) এক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করোছলেন 
১৯৩৪ খ্2নষ্টাব্দে। প্রাতজ্ঠালাপাঁটর ছাব তুলতে অন্পই সময় লেগোছিল, কিন্তু 
অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে । রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আবার এসোছ কালম্পং-এর 
গৌরীপুর ভবনে । তাঁর স্মৃতিপূত কিছ 1জানসপন্র এখনও সেখানে রাখা আছে আর 
একাঁট মর্মরফলকে লেখা আছে--“এই ভবনে কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস কাঁরতেন 
এবং ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সনে জল্মাদন” কবিতা আকাশবাণশর মাধ্যমে আবান্ত 
কাঁরয়াছিলেন।” ১৯৪০ খ্যশষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই তান গুরুতরভাবে 
অসুস্থ হয়ে পড়েন ও সে মাসের ২৮শে তারিখে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় কলকাতায় 
'নয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর এক বছরও তিনি বাঁচেনান। গৌরীপুর ভবনের যে 
ঘরে তিনি থাকতেন, মনে আছে, তার এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম অনেকক্ষণ । 

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সৌরভে বুক ভারয়ে নিতে, তাঁর অবর্তমানেও তার নিজস্ব 
পাঁরমণ্ডলের ম্ধা গিয়ে দু'দন্ড বসতে আমার আগ্রহের অবাধ নেই। গৃহগত, অক্ষম 
তঁর্থকামীর মত আশায় বক বেধে এখনও বসে আছ কবে পাঁতসর, শাজাদপুর, 
শিলাইদহে যেতে পারব। কাঁবগূরুর কোন প্রত্যক্ষ চিহ আজ আর হয়তো সেখানে 
নেই। তব একদা তিনি সেখানে ছিলেন; অজস্র সৃষ্টিকর্মে নিমগন থেকে বহুকাল 
কাটিয়ে গেছেন সেসব জায়গায়; আজও হয়ত কাছাকাছিই আছেন অদৃশ্যলোকে। আর 
আছে নিত্যরুপা প্রকীতি- প্রত্যষ থেকে রাত্রশেষ অব'ধ রবান্দ্রনাথের কালের মতোই 
একই রূপসজ্জায় যার ক্লান্তি নেই, রাত নেই। অতএব আমার কাছে এসব স্থান 
তীর্থস্বরূপ। 

এহেন অভিনব তীর্থযাত্রায় দু'বার গিয়েছি মংপুতে। সেখানকার সিংকোনা আবাদ 
ও কুইীনন ফ্যাক্টুরীর কমর্দের নিয়েই গ্রাম। 'শালগুঁড়-কালিম্পং সড়কে, সেভক পার 
হয়ে পাহাড়ী রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে, রাম্ব-বাজার মের আগে 7 বখোলা নদীর 
সেতুর পাশ 'দয়ে এক বাঁহাতি রাস্তায় ছ'মাইল দূরে মংপু। 'মংপ,তে রবান্দ্রনাথ' 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লোঁখকা শ্রীমত মৈন্রেয়ী দেবী ও তাঁর স্বামী ডঃ মনোমোহন 
সেনের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ খ্ষ্টাব্দের মধ্যে চারবার গিয়ে- 
ছিলেন মংপূতে। বলা বাহ্‌ল্য, নিসর্গদৃশ্য ও আতিথেয়তা উভয়ের জন্যই জায়গাটা 
তার ভাল লেগোছিল। মংপু পাহাড়ের উপরের 'দকে সরেল-এর বাংলো বলে যে 
পুরাতন বাঁড়ীটি পাঁরাঁচিত, সেখানে থেকেছেন কিছাঁদন; তবে বেশীর ভাগ 
অপেক্ষাকৃত নতুন কোয়ার্টারে । রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে বাঁড়র ঘরদোরের বর্ণনা 
দিই। পাঠকমান্রেই জানেন, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ” বইাঁট আলাপচারী ভগ্গঈতে লেখা । 
সরেল-এর বাংলো থেকে যোৌদন নীচের বাড়িতে ন্শ হল, সোঁদন চাঁরাঁদকে একবার 
চোখ বূলিয়ে তান মৈল্রেয়ী দেবীকে বললেন_“এ তো চমতকার বাঁড়। তুমি কেন 
আপান্ত করোছিলে _কি সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়াঁট, আকাশের কোল থেকে 
সবুজ বন্যা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠাঁটও তোমার ভালো; আম মাটির 
কাছাকাছই থাকতে চাই। চলংশান্ত কমে এসেছে; মাঁটর স্পর্শ চোখ দিয়েই তাই 
গমাটয়ে নিতে হয়। চল তাহলে, তোমার বাঁড়র 'জিয়োগ্রাফীটা জেনে আসি।...এই 
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কাঁচের ঘরাঁট বুঝি আমার লেখবার* এ তো খুবই ভালো, একেবারে উত্তম বলা যেতে 
পারে। এই চৌকিতে সকাল বেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাঁচের ভেতর 'দয়ে। 
আলো, ভোরের সেই রোদ্রস্নানাট আমাব কত সুন্দর হবে। বাঃ এ চানের ঘরও তোমার 
ওপরের বাঁড়র চাইতে ঢের ভালো । এই পাশের ঘরেই বাঁঝ তেরা থাকবে-সে তো 
আরো সুবিধে, রাত্রে হঠাৎ মূ্ছা যাবার দরকার হ'লে ফস ক'রে তোমায় খবর 'দয়ে 
মূর্ঘা যাব। আর আমার সাঙ্গোপাঙ্গরা থাকবে কোথায়? ওাঁদকটায় বুঝ ১ ভালই 
করেছ ওদের একটু দূরে দিষেছ_ওরা একটু 1সগারেট খায়, হো হো করে, বেশী 
কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে না।” 

এ তো গেল বাঁড়র ভিতরের "জয়োগ্রাফণ”। পাঁচ-ছ'খানা কামরাযূন্ত উত্তরমূখঈ 
কাঠের এ বাংলো-বাঁড়টির সামনে একটু জম আছে, তারপরেই ঢালু পাহাড় নেমে 
গেছে বহ্‌দূর অবাধ। পুব দিকে অনেকখানি সমতল জায়গা, তার অপর প্রান্তে সেই 
'বৃহদাকার বনস্পাঁতি” যার উল্লেখ আছে উপরের উদ্ধৃতিতে । বাঁড়র উত্তর-পুব কোণে, 
খাদের ধারে, কয়েক থাক গোল চালা-ঢাকা এক বসবার জায়গা । সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 
ইচ্ছানুসারেই এটি বানানো হয়োছল। এ 'বশ্রামস্থানাট তাঁর খুব ভাল লাগত; প্রায়ই 
এসে বসতেন সেখানে । তার পাশেই এক সেগো-পাম গাছ, অনেক উশ্চুতে পাতার নীচ 
থেকে ঝুরি নামিয়ে 'দয়েছে রাশ রাশি মালার মতো । এটিও তাঁর খুব প্রিয় 'ছিল। 

এই পাঁরবেশে ারাদকের নিসর্গদশ্য কেমন লাগত রবীন্দ্রনাথের ? সেকথা বলতে 
হলে শ্রীমতন মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আবার ধার করা ছাড়া উপায় নেই। মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথকে দেখবার, তাঁর কাছাকাছি থাকবার দুল্গভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে; আমার 
হয়নি। প্রথমবার মংপূতে পেশছে কবি বলেছিলেন--“পথে আমার কোনো কন্ট হয় নি। 
এমন সুন্দর অরণ্যপথ। তোমাদের এই বনটি কিন্তু অপূর্ব । লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা 
উধ্বমূথে দাঁড়য়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার_একেই তো বলে 
অরণ্য ।” কিংবা অন্যত্র “সব্ধ্যেবেল। বারাল্দায় একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের 
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গায়ে একটি একটি ক'রে আলো জলে উঠত। এইটি গুর ভার ভালো লাগতো দেখতে । 
অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে। একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধ্‌ মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট দীপবার্তকা দূর অদৃশ্য জাঁবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে । বলতেন 
-আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ওখানেও মানুষের জীবনযাত্রা চলছে! এই রকম ছোট ছোট 
তাদের ঘর; ক রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবনযাত্রা, কিছুই জানিনে, শুধু 
গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলো, প্রাণের আলো ।"; 

সে প্রাণের আলো আজও আছে মংপু পাহাড়ে, আশপাশের পাহাড়ে। তাদেরই 
কল্যাণকামনায় ও প্রধানত তাদেরই উদ্যোগে ১৯৫০ খীম্টাব্দে এ বাড়তে প্রাতান্িত 
হয়েছে রবীন্দ্র মেমোরয়াল লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার । সংকোনা ফ্যাক্টরীর 
শ্রামকদের জন্যই এ ব্যবস্থা । পশ্চিম দিকের একটি ঘরে কাজ করে এক “একস্‌-রে 
ইউাঁনট”, আর একাঁটতে আছে এক 'ঞাঁরয়া লাইব্রেরী" । তা'ছাড়া বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের 
প্রাতিকীতির নশচে আছে এক তাম্রীলাঁপ যাতে বাংলা, ইংরেজী ও নেপাল ভাষায় এ 
বাঁড়র সঙ্গে কাঁবগুরুর সম্পর্ক ও এ প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত উৎকর্ণ। সম্প্রাতি পাশের 
মাঠের দূর প্রান্তে এক প্রেক্ষাগ্হও নামত হয়েছে। বাঁড়র পুবাদকের দুশট ঘর 
রবীন্দ্রনাথের জন্য 'নার্দন্ট ছিল; সেখানেই তানি থাকতেন। এ দু"ট কক্ষে এখনও 
তাঁর ব্যবহৃত সোফা, খাট ও অন্যান্য স্মৃতাচহ, রাঁক্ষত আছে। সংকোনা বাগানের 
কমাীরা প্রত্যৎ সেখনে ধপ জেহল দিয়ে যান, ফুল রেখে যান বনম্রচিত্তে। 

এই ঘর দুশটতে বসে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যচর্চা করে গেছেন, শ্রীমতন মৈল্রেয়ী দেবশী 
তার বিস্তৃত বিবরণ 1দয়েছেন তাঁর বইতে । বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পাঁরসরে আম 
এখানে মাত্র একাঁট কাবিতারই উল্লেখ করতে পাঁর। সোঁট মংপ সম্বন্ধেই লেখা : 


“কুজ-ঝাঁট জাল যেই সরে গেল মংপুর_ 
নীল শৈলের গায়ে দেখা দল রংপুর। 
বহুকেলে যাদুকর খেলা বহুদিন তার 
আর কোনো দায় নেই লেশ নেই চিন্তার। 
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই এণমধ্র_ 
দেখ লুকোচুঁৰ খেলে মেঘ আর রোদ্দুর । 
কত রাজা এলো গেল মোলো এর মধ্যে 
লড়েছিল বীর, কাঁব লিখোছল পদ্যে 
কত মাথা কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে 
কত মাথা ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে। 
ওই গাছ চিরাঁদন যেন শিশু মস্ত 
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত। 
ওই ঢাপু গাঁরমালা রুক্ষ ও বন্ধ্যা 
দন গেলে গার পরে জপ করে সন্ধা 
িনচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার 
নিঠুরের স্বপ্নে ও মধুরের 7বস্তার। 
হেনকালে একাঁদন বৈশাখ গ্রীম্মে, 
টানাপাখা-্চলা সেই সেকালের বিশ্বে 
রাঁব ঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর 
আজ তো বয়স তার কেবল আটাত্তর 
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সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শূন্য 

শত শত বরষের ওদের তারুণ্য ! 

ছোট আয়ু মানুষের তব একি কাণ্ড 

এটুকু সঈমায় গড়া মনো-রহ্গান্ড-_ 

কত সুখে দুখে গাঁথা ইন্টে আন্টে 

সুন্দরে কুৎসতে 'তিন্তে ও মজ্টে, 

কত গৃহ উৎসবে কত সভা সঙ্জায় 

কত রসে মাঁজ্জত আস্থ ও মজ্জায় 

ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলাব্ধ 

ধেয়ানের মান্দরে আছে তারা স্তাব্ধ।” 

রবীন্দ্রনাথকে একবারমান্র দেখোঁছ কিন্তু তাঁর অজন্র সৃষ্টির সরোবরে অবগাহন 

করে জীবন যে ধন্য হয়েছে, প্রবন্ধের শুরুতে সেকথা বলবার প্রয়াস পেয়েছি । কিন্তু 
কত অক্ষম সে ভাষা । যা বলতে চেয়েছিলাম তার কতট,কুই বা প্রকাশ করতে পেরেছি। 
প্রবন্ধের শেষে এসে বুঝতে পারাছ, সেই লোকোন্তর প্রাতভা সম্বন্ধে ভাষার নাগালের 
অতাঁতে মনের গভশরে যা ল্কয়েছিল তা-_ 

“ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলব্ধি 

ধেয়ানের মান্দরে আছে তারা স্তাঁব্ধ।” 

রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান কি জিনিস পেয়েছি, একথা 

কেউ যাঁদ আমায় জিজ্দেস করেন, তাহলে যে যাই বলুক, আম বলব- আমাদের বোবা 
মুখে তানি ভাষা 'দয়েছেন। একজনমান্র মানুষের পক্ষে একটা গোটা জাতির মুখ 
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উত্তরবঙ্গবাসণী জনসাধারণের মনে এ ধারণা বেশ দ্‌ঢ়বদ্ধমূল যে তাঁরা সব দক 
দিয়েই অবহোলত। এর নানা কারণ আছে। পাল-সেন ফুগে বরেন্দ্রভামর যে প্রাধান্য 
ছিল আজ অবশ্যই তা নেই। পরবতর্দ আট শ বছরের পাঁরবর্তনের কথা মনে রেখে 
এজন্য আজ আর কোন খেদ করা যায় কিনা সন্দেহ। মুসলমান আমলেও, রাজধানী 
যখন ছিল ঞ।ঞ্জমহণ বা গৌড়ে তখনও হয়তো উত্তরবঙ্গের এত অনাদর আরম্ভ হয়ান। 
কিন্তু শাসনকেন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদ ও পরে হুগলণীকে ছুয়ে কলকাতায় স্থানান্তারত 
হল তখন থেকেই এই অবহেলার সূত্রপাত। ষোল কলা পূর্ণ হল, দেশাবভাগের 
সময় যখন “সারা-সেতু" সমেত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সরাসার রেল-সংযোগ বাচ্ছন্ন হয়ে 
গেল। মোটামুটি এই অবস্থাই চলেছে গত ২৫ বছর। বিকল্প পাঁরবহণ ব্যবস্থায় 
কোনক্রমে কাজ চলে গেছে মান্র। সম্প্রাত ফারাক্কা সেতুর উপর 'দয়ে উত্তরবাংলার সঙ্গে 
আবার সরাসার যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠত হয়েছে। অবস্থার এখন দ্রুত উন্নাত হওয়াই 
সম্ভব। প্রশাসনকেন্দ্র থেকে দূরের অগ্ুলগুিন সব সময়েই যে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত 
হয় এমন নয়; নানাবিধ বাস্তব প্রাতিবন্ধকই তার কারণ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 

কন্তু প্রশাসানক দিক নিয়ে বি্তিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শাসন- 
যন্ত্রের মুখপান্রেরা সে বিষয়ে সঠিকভাবে বলতে পারবেন। সাহত্যের দিকে দৃন্টি 
1ফারয়েও দেখতে পাই, বাংলা ভাষায় দক্ষিণবঙ্গ ও রাঢবঙ্গকে অবলম্বন করে যত গল্প, 
উপন্যাস, প্রবন্ধ, পুস্তক লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে তত হয়ান। কেন হয়ান-_ 
তা 'নয়ে গবেষণা হতে পারে এবং হওয়াও উীচত। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে ভ্রমণ-সাহত্য 
বা স্থান-পাঁরাচাতিমূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকেরও বেশ অভাব। জলপাইগ্যাঁড়র শ্রণচারুচন্দ্র 
সান্যাল মহাশয়, সম্পূর্ণ 'ভিন্নধমর্ঁ জীবকার মধ্যে থেকেও, তাঁর অণুল সম্বন্ধে যে 
উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তা সকলেরই জানা । কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাঁর প্রয়াস 
যে যথেম্ট নয় সেকথা শ্রীষ্‌ত সান্ব্যালের মতো নিরভিমান ও নিরলস ফল্ড-ওয়ার্কার' 
অকপটে স্বীকার করবেন বলেই আমার বশ্বাস। দৃজ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, মালদহ 
জেলার গোঁড় ও পান্ডুয়ার বিস্তৃত ববরণ প্রকাঁশত হয়েছে সত্য কিন্তু পাশ্চম দনাজপুর 
জেলার ইসলামপুর এলাকা ছাড়া আর সব গ্রামে গ্রামে পাল-সেন যুগের যে 
অগাঁণত পাথরের মার্তভাস্কর্য আবন্কৃত ও অনাবজ্কৃত অবস্থায় আজও পড়ে 
আছে সে সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না। 

দাঁ্জাঁলং জেলার এক অখ্যাত স্থান মানসং সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবাছ, সামান্য 


১৮৯ 





ছু সরকারণ প্রকাশন ছাড়া (যেগুলিকে 'কছুতেই সাম্প্রীতিককালের বলা যায় 
না) এ জেলার শহর-গঞ্জ হাট-বাট-মাঠ সম্বন্ধে কতটুকু তথ্যই বা সর্বসাধারণের 
গোচরে এসেছে আজ অবাঁধ। শুধু শশতে নয়, সব খতুতেই তারা উপোঁক্ষত। 
টুরিস্ট আকর্ষণের জন্য প্রকাঁশত কিছ প্রচার-পুস্তকা জেলার সদর শহর দাঁজালং, 
মহকুমা শহর কাঁর্সয়ং ও কালম্পং এবং ঘুম, টাইগার হিল, সাণজক্ষফু; ও ফাল.টের 
আঁত-সংাক্ষপ্ত বর্ণনায় সীমাবন্ধ। শালগুঁড় মহকুমার সমতলক্ষেত্রে, দূরে নাঁল 
গাহাড়ের পটভূমিতে, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে ছাঁবর মতো ছোট ছোট 
গ্রামের একাঁটর নামও আমাদের কানে আসোন যতাঁদন না নকশালবা়ি, 
খাঁড়বাঁড়, ফাঁসদেওয়া খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে দেখা 'দিল। 
সেসব জায়গার রাজনৌতিক পাঁরচয় কিছু হয়ত আমরা পেয়েছি 'কন্তু 
সামাগ্রক পাঁরচয় পেয়োছ কনা সন্দেহ। সমতলক্ষেন্র ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় 
কত যে সুন্দর জায়গা এখনও “আঁবন্কার'-এর অপেক্ষায় রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 
গিয়েলখোলার কিছ উত্তরে তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে বাঁহাতি যে রাস্তা গেছে গ্যাংটকের 
দিকে (ডানহাতি পথ গেছে কাঁলম্পংয়ে) তাতে কয়েক মাইল গেলেই ভারত-সাঁকম 
সীমান্তে রংপোতে পেশছনো যায়। তিস্তার শাখা নদী রংপো এখানে এসে মিশেছে 
তিস্তার সঙ্গে । সংগমের কাছাকাছি উপলাকীর্ণ চড়ার চারাদক [ঘরে কাকচক্ষ:- 
জলের তীর ম্তরোতে তরতর করে বয়ে চলেছে নুড়পাথরের উপর 'দিয়ে। কাছে, দূরে 
মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে অরণ্যশ্যামল সব পাহাড়। কান-জন্ড়ানো জলকন্লোল ছাড়া 
আর কোন শব্দ নেই চরাচরে। আবকৃত 'নসর্গপ্রকৃতির কোলে পাঁরপূর্ণ প্রশান্তির 
এমন নারবাল স্থান খুজে পাওয়া কাঠন। শুনোছি, উৎসাহী বিদেশী পর্যটকদের 
কিউ কেউ উপলব্যাথতগাঁত এসব পাহাড়ী নদীর তরে তাঁবু খাঁটয়ে বাস করে 
যান কয়েক দিন। আমাদের দেশের এহেন মনোহর আভজ্ঞতা বিদেশে রস্তানি হয়ে 
ষ্াক্স। অথচ আমরা তার নাগাল পাই না। 


৯১৬৭ 


অথবা ধরুন বড় ও ছোট রংগীত নদীর মিলনস্থলের কাছে সিংলাবাজার নামে 
ছোট গ্রামাটি। আজকাল দাঁজলিং শহর থেকে রোপওয়েতে চেপে অবলালাক্রমে 
সেখানে পেশছনো যায়। শূন্যভ্রমণের সে আঁভজ্ঞতা, চারদিকের অবর্ণনীয় প্রাকীতিক 
দৃশ্য, হাটের দিনে দসংলাবাজারে সমবেত জনতার বাঁচন্র পাঁরবেশ আঁত উৎকৃষ্ট 
ভ্রমণকাহনী রচনার উপাদান। কিন্তু আমরা, সাধারণ বাঙালী পাঠক, তার কতটুকু 
খবর রাখি? লাটপাণ্ণার এই অদ্ভূত নামটা পর্যটন বিভাগেরও ক'জন শুনেছেন 
জানি না। অথচ এখানকার সমতলশীর্ধ পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে 
দেখা যায় অরণ্যাবত 'গারশ্রেণী ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে শেষ হয়েছে সমতলভূমিতে । 
কুয়াশাবিহীন পাঁরন্কার দিনে, আঁকাবাঁকা গাঁতপথে প্রবাঁহত সাদা ফিতের মতো 
নদীগুঁলকে দেখা যায় জলপাইগাঁড় পার হয়ে রংপুর দিনাজপুর জেলা অবাঁধ। 
কাসয়ং থেকে সমতলভূমির দৃশ্যের প্রশংসায় যাঁরা পণ্চমুখ তাঁরা নিশ্চয়ই লাট- 
পাণ্ডারে যাননি । অথচ পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, 
জায়গাটার নামও বিশেষ কোথাও উল্লোখত দোখ না। অথবা ধরুন 'মারক। সেখানে 
যাবার পথঘাট এখন হয়ত খুব উন্নত নয়। কিন্তু কম্ট করে 'যাঁনই একবার গিয়েছেন 
তান নিশ্চয়ই বলবেন এমন নয়নলোভন পাহাড়ী বসাত দাঁজশীলং জেলায় কমই 
আছে। মংপু নামটা অবশ্য অনেকের পাঁরাচিত 'মংপ্‌তে রবীন্দ্রনাথ" বইটির কল্যাণে । 
[কিন্তু রলমন্দ্রু"(ঘখল স্মৃতপৃত বাঁড়টিকে কেন্দ্র করে সেখানে যে সুন্দর একটি 
স্মারক-প্রাতিষ্ানের আঁস্তত্ব আছে সেকথা ক'জন জানেন2 কাঁলিম্পং পর্যন্ত দৌড় 
আমাদের অনেকেরই । ?কন্তু তিব্বতের সঙ্গে স্থলবানিজ্য বন্ধ হবার পর থেকে 
কালিম্পং বাজারের বর্ণাঢ্তা লোপ পেয়েছে অনেকখান। অথচ কয়েক মাইল উত্তরে, 
পেডর্ত₹ বাজারে, হাটের দিনে পাহাড়ী জনতার এখনও যে বাচত্র সমাবেশ হয় তা 
মনে রাখবার মতো । 

আম দাঁজালং জেলায় যেটুকু ঘুরেছি তার 'ভীত্ততে দমম্টান্তের সংখ্যা হয়তো 
আরও অনেক বাড়ানো যায় কিন্তু তার 'িবশেষ প্রয়োজন দোখ না। যে কণটর উল্লেখ 
করেছি তা থেকেই সম্ভবত বোঝানো গেছে, পাঁরচিত শহরগীলর বাইরে যথেম্ট 
স্থান আছে দাঁজাঁলং জেলায়, যেগুঁল সাধারণের গোচরে আসা উচিত। 

এমনই এক জায়গা মানসং যার সম্বন্ধে আজ লিখতে বসোছি' সেখানে একাঁদন 
থাকব এই প্রোগ্রাম করে গিয়ে যে পুরো পাঁচাদন ছিলাম সে কথাটাই সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। ক্যামেরার ঝোলা কাঁধে ফেলে যখন বাইরে দরে 
কোথাও বোরয়ে পাঁড় তখন পথপঞ্জশ এমন আঁটোসাঁটো করে ছকা থাকে যে তার 
বড় একটা নড়চড় হয় না। দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে প্রয়োজনঈয় খবরাখবর আগে থেকে 
সংগ্রহ করে রওনা হলে, সময়-তালিকার ব্যতিক্রম করার দরকারও হয় না আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে। কিন্তু লোকমুখে শোনা, চিঠ্িপত্রে জানা বা বই থেকে পড়া সেসব আগাম 
সংবাদ শবলকুল বরবাদ হয়ে "যায় কখনো কখনো_যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে 
মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোয়, রাজপুতানার জয়শলমাটে, মহারাস্ট্রেরে অজন্তা-ইলোরায়, 
মহাঁশূরের হালোবিড়-বেলুড়ে অথবা 'সিংহলের অনুরাধাপুরে। িশ্বাবখ্যাত এসব 
জায়গায় আতারন্ত যাত্রাবরাতর নিশ্চয়ই মানে হয় ়। তাই বলে মানসং?ঃ নামও তো 
কেউ শোনোন সেখানকার! সাধারণের কাছে মানসং যে অজ্ঞাত তা জেনেও বলাছ, 
সেখানে একাঁদনের জায়গায় পাঁচাঁদন থেকে 'বিশ্ববান্দত ওই সব স্থানের সঙ্গে তাকে 
আম একাসনে বাঁসয়োছ। যে যাই বলুক, আম তার জন্য বিন্দুমান্র অনৃতস্ত নই। 

কাঁলম্পং থেকে উত্তরমূখশ যে পিচের সড়ক আলগাড়া হয়ে পেডং গিয়েছে 
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তার নবম মাইল-পোস্টের কাছ থেকে ছোট এক রাস্তা বার হয়েছে বাঁ !'দকে। সে 
পথ পেডং রোডের মতো প্রাচনও নয় প্রশস্তও নয়; তাতে জপ বা ল্যান্ড-রোভার 
ছ'মাইল দূরের মানসং অবাধ যেতে পারে যেখানে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের অন্যতম 
-ীসংকোনা-বাগান অবস্থিত। সংগৃহীত 'সিংকোনার ছাল এ-পথেই কালম্পং হয়ে 
মংপুতে যায় সেখানকার কারখানায়। বাগানের শ্রমিকদের বসাতি আর দহ'চারজন 
অফিসারের কোয়ার্টার ছাড়া গ্রাম বলতে তেমন ছু নেই মানসং-এ। বাজারহাট 
নেই; মাঁদখানা দোকানেও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। বাগানের 
গাঁড় করে নানাবিধ রসদ সেজন্য আনতে হয় পনেরো মাইল দূরের কালিম্পং থেকে ॥ 
তদৃপাঁর বিদ্যং নেই বলে আমার পাঁরদর্শনের সময়ে অন্তত ছিল না), 'িবজলণ 
বাত নেই, পাখা নেই, শকফ্রজ' নেই। কিন্তু আছে যা তা এক ঘন অরণ্যে ঢাকা 
পাহাড়ের সামনে অনেকখানি সমতল খোলা জায়গার উপর এক অপরুপ ডাক- 
বাংলো। কাঠের বাঁড়; দুশপ্রস্থ শোবার ঘর ও বাথরুম ছাড়া ডাইনিং রুম আর 
সামনে এক প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা। রান্না-ভাঁড়ারের পিছনে মালী ও চোকদারদের 
দুশতনটি কুঁটর। এছাড়া জনবসাঁত নেই প্রায় আধ মাইলের মধ্যে। সামনের বাগানের 
প্রান্তে পাহাড়ের ঢাল সোজা নেমে গেছে প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে তিস্তা 
নদীর ম্লোতঃপথ অবাধ। বহু অভিজ্ঞ ভূপর্যটকও নাক স্বীকার করেন, এখান 
থেকে সার্পলগাঁত তিস্তার মনোরম দৃশ্যপটের মতো নয়নাবমোহন দৃশ্য অন্যত্র বিরল। 
ডান 'দকে সাকম এলাকার মধ্য 'দয়ে প্রবাহত হয়ে এসে রংপো নদীর সংগমের 
পর তিস্তা পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সামনে ছবির মতো প্রসারিত 
নদ-পর্বত-অরণ্য-আকাশের এই অনুপম দৃশ্যে গা ডাবয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে 
বসে থাকা যায়। ডাকবাংলোর পিছনের পাহাড়ের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ 
উঠে এসে যখন কোমল, শুভ্র মাধুরী ছাঁড়য়ে দেয় তিস্তার উপর, তখনকার সে 
দৃশ্য ভোলবার নয়। দিনের বেলায় এত উণ্চু থেকে জলকল্লোল"*শোনা যায় না। 
[কিন্তু রাতের প্রগাঢ় নীরবতা ভেদ করে আত দূরাগত যে ধবনিটুকু ভেসে আসে তারই 
বা তুলনা কোথায়! এই অমৃতধ্ন শুনতে, পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে ওই রুপোলাী 
ণফতের দকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকতে আমার একাঁদনের জায়গায় পাঁচাদন লেগোছিল। 
আবার বাল, আম সেজন্য একটুও অনুতপ্ত নই। 

মানসং একেবারে 'দাকম-সীমান্তে অবস্থিত বলে কাণ্নজঙ্ঘা পর্বতমালার সব 
কণশট তুষারাবৃত শৃঙ্গ শোবার ঘরের জানালা থেকেই দেখা যায়। দাঁজাঁলং শহর 
থেকে মূল কাণ্চনজঙ্ঘা িখরাঁট ছু বড় দেখালেও, সব কট শৃঙ্গ যে চোখে পড়ে 
না সেকথা হয়ত সবাদত নয়। দাঁজালং ও গ্যাংটকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় 
অবাঁস্থাঁতর দরুণ পাঁরজ্কার রান্রে এই দুই শহরেরই আলো দেখা যায় মানসং থেকে। 
সে আর এক আঁবস্মরণনয় আভিজ্ঞ্রতা । 

ভ্রমণের সময় যাঁরা সাবধানে লোকসংসর্গ পারিহার করে চলেন না (আভিজাতন্মন্য 
অনেকেই করেন দেখোছ), তাঁরা কিছু মনের খোরাক পেতে পারেন 'সিংকোনা-বাগানের 
কুল-কাঁমনদের সঙ্গে দুস্দণ্ড কাঁটয়ে। শীতের দেশ, জল গরম করবার “গেইজার, 
নেই হতভাগাদের। অতএব খুবই ডাঁর্ট তাতে সন্দেহ ক! তবে দেহ ও বেশবাস 
টিপটপ না হলেও মন বড় পারজ্কার। মহানগরের কেরাননপাড়ায় যে খুপাঁরতে 
উদয়াস্ত কলম 'পষে জাঁবিকানির্বাহ কার তার চারপাশের পাঁরবেশে অথবা উচ্চ 
কোটির আভিজাত সমাজে কতকাল- হায় কতকাল-_ এহেন নির্মল মনের দেখা পাইনি ! 
সিংকোনা-বাগানের মেয়েপুরুষ অমাজিত নিশ্চয়ই, নিরক্ষর অবশ্যই, অনগ্রসর নিঃসন্দেহে । 
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তদপরি এতদূর অশিক্ষিত যে কপট মুখোশের আড়ালে স্বার্থাসাম্ধর নিপুণ চালগুলো 
কভাবে চালতে হয় এখনো তা শেখোনি। উপকারশীর ধণ যে বেইমানি 'দয়ে শোধ 
করতে হয় তাও জানে না। সভ্যতার ক্ষতস্বরূপ এক মহানগর থেকে পাঁলয়ে এই 
ঘোরতর পশ্চাৎপদ সমাজে আমি একাঁদনের জায়গায় পঁচিদন কাটিয়েছিলাম। আবার 
বাল, সেজন্য আমার বিন্দুমান্্র খেদ নেই। 

মানসং-এর আর এক আকর্ষণ জলসা ডাকবাংলোর (োকবাংলোট এই নামেই 
পাঁরচিত) কাছাকাছি রমণীয় কয়েকাঁট বনপথ। 'সাকমের খুব কাছাকাছি হওয়ায় 
অরণ্প্রকীতি একই রকম শ্যামল-নিরজন, একই রকম ভয়াল-গম্ভশর। বহু সময় আমার 
কেটেছে আলো-ছায়ার আলপনা আঁকা এসব অরণ্যপথে। নিজেকে খদুজে পাবার এমন 
পরিবেশ আর হয় না। 

কিন্তু জনাঁবরল এই পাহাড়ী পল্লশর কোন কৌলন্য নেই, স্ট্যাটাস নেই। 
সুইটংজারল্যান্ড বা জাপান পারভ্রমণের পর, 'িনদেনপক্ষে শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরী 
বা উট ঘুরে এসে, ড্রায়ংর্‌মের জমায়েতে যে আত্মগারমা লাভ করা যায়, পচা 
পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত এই ?গারনীড় তা কখনই 'দতে পারবে না। তবুও সবাইকে 
আমন্ত্রণ জানাই অন্তত একবার মানসং-এ আসবার । 
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দদেবী চৌধুরান যে এীতিহাসি উপন্যাস নয়, বাঁঙ্কমচন্দ্র নিজেই সেকথা 
বলেছেন। ১৮৯৯ খ:৭ন্টাব্দে প্রকাশত, বইখাঁনর ষষ্ঠ সংস্করণের শবজ্ঞাপনে' তাঁর 
উীন্ত-“দেবী চৌধুরানী গ্রন্থের সঙ্গে এীতিহাঁসক দেবী চৌধুরানশীর সম্বন্ধ বড় 
অল্প। দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, গুড্ল্যাড সাহেব, লেফটেনাণ্ট ব্রেনান্‌ 
এই প্ামগ্ীল এরীতহাঁসক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা 
কথা হীতহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে 
বা দেবী চৌধুরানীকে “ীতহাসক উপন্যাস বিবেচনা না কাঁরলে বড় বাঁধত 
হইব ।” 

আচার্য যদুনাথ সরকার কিন্তু অন্তর এ গ্রন্থের এতিহাঁসক ভূমিকা'য় 
বলেছেন-“হেস্টংস লা হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দৃশ্য যের্প ছিল, 
বাঁঙ্কম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা কাঁরয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, 
“দেবী চৌধুরানী'র জন্য কাল ও স্থান এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগণী 
কাঁরয়া বাছয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যেব দেশব্যাপী শান্ত 
ও শঙ্খালত শাসনপদ্ধাত অস্ত গিয়াছে অথচ নবীন 'ব্রাটশ শাসন দেশে স্থাপিত 
হয় নাই_এই দুই মহাযুগের সন্ধি্থল; রাজনোতিক গোধূলি অরাজকতাববশেষ 
সহায়ক। আর স্থান, সীমান্ত প্রদেশ; “আনন্দমঠে বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার 
বীরভূম জেলা. “সীতারামে' সমূদ্রের প্রায় ধারে কোণতেসা ভূষণা পরগণা, আর 
“দেবী চৌধুরানী'তে রঙ্গপুর জেলা ।" 

“দেবী চৌধুরান?'র নায়কা স্বামশপারিত্যন্তা প্রফৃজলকে বাঁঙকমচন্দ্র ঘটনাচক্লে ডাকাত- 
দলের নেত্রীতে পাঁরণত করে আবার তাঁকে শাল্ত গাহ্স্থ্যজীবনে ফারয়ে নিয়ে 
গিয়েছেন। এই মূল কাঁহনন, সে সময়কার রংপুর জেলার উত্তর অংশের পটভামিতে 
রাঁচিত। সময়, মোটামুটিভাবে, ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ খ:শষ্টাব্দ__ছয়াত্তরে মন্বন্তরে'র 
(১৭৭০) অব্বাহত পরে। আজকের জলপাইগুঁড় জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ 
খীষ্টাব্দে। তার আগে এ জেলার প্রায় সবটাই ছিল রংপুর জেলার অধীন। রংপুর 
জেলা গেজেটিয়ার (১৯১১) থেকে দেখাঁছ, সে জেলার উত্তর সীমান্ত তখন নেপাল, 
ভুটান ও কোচবহার রাজ্যকে স্পর্শ করত। ডাকাতদলের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি 
বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল ও গভনর জঙ্গল এখন জলপাইগাঁড় জেলার মধ্যে হলেও তখন 
ছিল রংপুর জেলায়। এীতহাঁসক উপন্যাস বলে স্বীকার না করলেও, বাঁ্কমচন্দ্ 
এ গ্রন্থে স্থান কাল পান্র সম্বন্ধে ক বলেছেন তা আর একবার ভাল করে দেখা যাক। 


১৬৬ 


বইটির 'বাভল্ল অংশে তাঁর উীন্ত-_“বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ি; 
প্রফদঙ্লের পিশ্রালয় হইতে ছয় ক্লোশ। [ ভূতনাথ নামটি কাল্পনিক মনে হয় ]। তখন 
দেশ অরাজক, মূসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজত্ব ভাল কাঁরয়া হয় নাই-- 
হইতেছে মাঘ্। তাতে আবার বছর কতক হইল ছিয়ান্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার 
করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী 'সংহের ইজারা । [অত্যাচারী ইজারাদার দেবী 
সিংহের ভয়াবহ নির্যাতনের কাঁহনী সুবাদত1...গুডল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম 
কালেইর। ফৌজদারী তাঁহারই 'িম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধাঁরতে 
পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু সিপাহধরা কিছুই করিতে পারিল না।” অনান্র-“ভবানন 
পাঠক বিখ্যাত দসন্য। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান।” আর এক জায়গায় দেবী 
চৌধুরানীকে দরবার (অকাতরে দানধ্যান) করবার অনুরোধ করে ভবানী পাঠক 
বলছেন- “ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত 
সিপাহ লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। 
বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে হইবে প্রচার করিয়াছি। সে জঙ্গলে িপাহশী যাইতে সাহস 
কাঁরবে না-করিলে মারা পাঁড়বে।” এ পূুক্তকের এীতহাঁসক ও ভৌগোলিক 'ভীন্ত 
সম্বন্ধে বাঁঙকমচন্দ্র আর বিশেষ কিছু বলেনান। 

এবার সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখিত ইতিহাস ও ভূগোল প্রসঙ্গে আসা যাক। 
১৯১১ বক প্রকাশিত মিঃ জে. এ. ভাস রচিত রংপুর জেলা গেজোঁটয়ারের 
সং্লম্ট অংশের বাংলা তজ্মা এই রকম£ “১৭৭২ খ্ীন্টাব্দে দলছুট দেশী সৈন্য 
ও ছয়াত্তরের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষকদের সঙ্গে 'নয়ে ডাকাতের দল-কোন কোন 
ক্ষেত্রে সংখ্যায় তারা পণ্সাশ হাজারের মতোও হত-গ্রামের পর গ্রাম লুট করাছিল বা 
আগুন ধাঁরয়ে দিচিছিল। রংপুর ও দিনাজপুরের দাঁক্ষণে ও বগুড়া জেলার পশ্চিমে 
গঙ্গাঁভমূখী অণুলে, শাসনকেন্দ্র থেকে বহদূরে তাদের দৌরাতম্য ছিল সর্বাঁধক। 
১৭৮৭ খশম্টাব্দে, এই এলাকার বিখ্যাত দসুযদলপাঁত ভবানন পাঠককে দমন করবার 
জন্য লেফটেনান্ট ব্রেনানকে নিয়োগ করা হয়। তিনি ডাকাতদলেন সন্ধানে একজন 
দেশী আফসারের অধীনে চব্বিশ জন 'সিপাই পাণ্ডান। তারা ভবানী পাক ও তার 
ষাটজন নৌকারোহাী সঙ্গ্কে অতারক্তে আক্রমণ করে। যুদ্ধে দলনেতা ও তার 
[তিনজন অনুচর নিহত ও আটজন আহত হয় আর বন্দী হয় শি 'জ্লশজন। পাঠক 
ছিল বাজপুরের অধিবাসী । গঙ্গার দক্ষিণবতর্ট অণুল থেকে মজনু শা নামে যে 
আর এক কুখ্যাত দসম্য প্রাতি বছরই উত্তরের এই অণ্চলে আঁঙিবান করত, তার সঙ্গে 
ভবানী পাঠকের যোগাযোগ 'ছিল। লেফেনাণ্টের রিপোর্টে দেবী চৌধুরানী নামে 
আর একজন স্ত্রী-ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়; সে ভবানী পাঠকের দলে 'ছিল। 
সে বজরায় বাস করত। তার অধীনে বহসংখ্যক সশস্ত বরকন্দাজ ছিল যাদের সাহায্যে 
সে নিজেই ডাকাত করত আবার পাঠকের লুটের অংশও পেত। চৌধুরানী উপাধি 
থেকে মনে হয় সে হয়তো ছোটখাট এক জাঁমদার 'ছিল। 1কন্তু ধরা পড়বার ভয়ে তাকে 
সর্বদা নৌকায় বাস করতে হত।...১৭৮৯ খ্2ীষ্টাব্দের এক িপোর্টে দেখা যায় 
জেলার (রংপুর জেলার) উত্তর প্রান্তে, পাহাড়ের পাদদেশে, বৈকুণ্ঠপূরের জঙ্গকে 
এক 'বরাট ডাকাতের দল আস্তানা গেড়ে সেখাল থেকে নানা দিকে আভযান চালাতে 
থাকে। লতাগনল্মে সমাচ্ছন্ন এই ঘন অরণ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ বনপথ 'দিয়েই প্রবেশ করা 
যেত, যার হাঁদস কেবল ডাকাতরাই জানত। কালেক্টর দু*শ বরকদ্দাজ সংগ্রহ করে 
জঙ্গলের প্রবেশপথশ্যাল প্রথমে বন্ধ করলেন। এখানে-সেখানে হাতাহাতি লড়াই কিছ 
হল 'কন্তু কয়েক মাস গত হলেও জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চিত মীমাংসা হল না। তখন 


৯৫৬০ 





রসদ বন্ধ করে লুটেরাদের অনাহারে মারবার ব্যবস্থা করা হল। ছু ডাকাত নেপাল 
ও ভুটানে পাঁলয়ে গেল কিন্তু তাদের দলপাঁত ও প্রধান কয়েকজন সাগরেদ ধরা 
পড়ল। বারো মাসের মধ্যে জেলার এই অণ্ুলে ও অন্যান্য এলাকায় ৫৪৯ জন দস্যকে 
গ্রেপ্তার করে কালেক্টর তাদের রাজদ্বারে হাঁজর করলেন।” 

এই 'াববরণে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও তাঁদের সহযোগর্শদৈর স্পম্টভাবেই 
ডাকাত, দস্য, লুটেরা প্রভূত বিশেষণে ভূষত করা হয়েছে। নিছক ধনলাভের 
আশাতেই যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে দুর্লের উপর অত্যাচার করতেন সেকথা বলতেও 
কোন কার্পণ্য করা হয়নি। অন্যাদকে বাঁঙ্কমচন্দ্র কিন্তু ভবানী পাঠক ও দেবী 
চৌধুরানীকে রবিন হুডের থেকেও মহত্তর চারন্র হিসেবে চান্তত করেছেন। তাঁর 
উপন্যাসের এক জায়গায় দেবী রানীর দরবারের বর্ণনা আছে। দরবার বলতে, ধনী 
বা অত্যাচারীদের কাছ থেকে লুশ্ঠিত ধনসম্পা্ত অকাতরে দারদ্রদের মধ্যে বিতরণ । 
দেবী চৌধুরানী মাঝে মাঝেই এরকম দরবার করতেন। আব, ভবানী পাঠকের খাজু 
চাঁরন্রাটকে তান “দুষ্টের দমন ও শিস্টের পালন” এই নশাতির উপর আঁবিচল রেখেছেন। 
ইংরেজ শাসন প্রাতিষ্ঠিত হবার পর, আইনশৃঙ্খলা যখন মোটামুটি ফিরে এল তখন 
ভবানী পাঠক বুঝলেন দসযবৃত্তি এবার তাঁকে ছাড়তে হবে কেননা দুস্টেব দমন 
ও 'শস্টের পালনের জন্য এবার পৃথক এক শান্ত আব্ভূত হয়েছে। গ্রন্থের 
উপসংহারে বাঁঙ্কমচন্দ্র সেজন্য লিখেছেন--“ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ কাঁরল। 
.."সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুম্টের দমন রাজাই করিতে লাঁগল। 
ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ কাঁরল। তখন ভবানী ঠাকুর মনে কারিল, “আমার 
প্রায়শ্চিন্তের প্রয়োজন । এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল 
ডাকাইীতি একরার কাঁরলেন, দণ্ডের প্রার্থনা কাঁরলেন। ইংরেজ হুকুম 'দিল, 
“যাবজ্জীবন দ্বাপান্তরে বাস।, ভবানী পাঠক প্রফুজ্লচিন্তে দ্বীপান্তরে গেল।” 
ওপন্যাসিক প্রয়োজনে বাঁঙ্কমচন্দ্রের নায়ক-নায়কা হয়তো বা কিছুটা রোমাপ্টিক। 


১৬৮ 


তান নিজেও তাঁদের হুবহু এীঁতহ্বাসক ব্যান্ত বলে দাব করেনান। অন্যদিকে, 
সরকারী বর্ণনায়, তাঁরা যে সাধারণ লুটেরা বা ঠ্যাঙাড়ে হিসাবে চিন্তিত হয়েছেন 
তাতেও আতরঞ্জনের ছাপ স্পম্ট। এই পরস্পরাবরোধী বিবরণের বিচার করতে বসলে, 
ভারত-ইাতহাসের আর এক বহ্াযীবতাক্ত চারন্র, শিবাজর কথা ও রবীন্দ্রনাথের 
শীশবাজি-উৎসব' নামের বিখ্যাত কাবতাঁটর নীচের পধান্তগুলি সহজেই মনে পড়ে। 
“সৌদন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যাবপণশর 
একধারে 
নিঃশব্দচরণ 
আনল বাঁণকূলক্ষমী সুরঙ্গ পথের 
অন্ধকারে 
রাজসংহাসন। 
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে 
আভাধষিন্ত কার 
নিল চুপে চুপে; 
বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দল পোহালে 
শর্বরী 


রাজদণ্ডরূপে ॥ 
সোঁদন কোথায় তুম হে ভাব্‌ক, 
কোথা তব নাম। 
গোরক পতাকা তব কোথায় ধূলাষ 
হল মাটি 
তুচ্ছ পাঁরণাম। 
পাঁরহাস 
আগ্রহাস্য রবে_ 
তব পুণ্য চেম্টা যত তস্করেব 'নিম্ফষল 
প্রয়াস, 
এই জানে সবে॥ 
আঁয় ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো 
মুখর ভাষণ 
ওগো মিথ্যাময়ী, 
তোমার লিখন পরে 'বধাতার অব্যর্থ 
িলখন 
হবে আজি জয়ী। 
চাপা  দবে_ 
তব ব্যঙ্গ বাণী। 
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা 
দিবে না ন্রাদবে 
ণনশ্চয় সে জানি ॥” 
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মখ্যাময়শ হইীতব্ৃত্তকথার মুখর ভাষণ যখন স্তব্ধ করা যায় না তখন সর্বপই 
জনমানসে এক বিরূপ প্রাতীক্িয়ার সৃষ্টি হয়। বলহীন অসহায়ের প্রাতশোধস্পৃহা 
চরিতার্থ করবার সেইটাই একমান্র পথ। ব্যগ্গবাণী ও অদ্রহাঁসিতে যেসব মহনীয় 
চাঁরন্রকে ছনন করবার চক্তান্ত করা হয়ে থাকে, জনসাধারণ তাদের মহত্তের উচ্চাসনে 
বাঁসয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে পূজা ফরে। সাধারণ চোর বা "পাহাড় ইশ্দুর' ইত্যাদ 
বিশেষণে ভূষিত বাজী আজ মারাঠি-জগতে প্রায় দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত। 
জালিয়ানওয়ালাবাগের শহশদদের স্মৃতির উদ্দেশে আজও সেখানে পাঞ্জাবের গ্রাম- 
গ্রামান্তরের সাধারণ মানুষ ফুল 'দিয়ে যায়, কখনো বা কয়েকটি সন্ধ্যাদীপ। লোক- 
হিতৈষী ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 'বিদেশীর হাতবৃত্ত 
তাঁদের দসয বলে "চাঁহত করবার চেষ্টা করেও সফল হয়ান। লোককক্পনায় তাঁরা যে 
এখন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত সম্প্রাত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। 

শালগুঁড় (বা নিউ জলপাইগ্াড়) থেকে যে পিচের সড়ক গেছে জলপাইগাড়র 
দিকে, তাতে ন'দশ মাইল গয়ে বাঁহাতি এক কাঁচা রাস্তায় কিছুদূর গেলে সন্যাসনর 
হাট নামে এক জায়গায় পেশছনো যায়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার 'শকার- 
পুর মৌজায় অবাস্থত এ গ্রামে বধ ও শনিবার যে বিরাট হাট বসে তাতে গরু্বাছর, 
ছাগল, মূরাঁগ ছাড়া যথেম্ট পাঁরমাণে কাঁষপণ্যও বিকল হয়ে থাকে । কাছেই ?শকার- 
পুর টি এস্টেটের বিস্তৃত চা-বাগান। সমস্ত এলাকাটাই আগে অব্যবাহত উত্তরের 
বৈকৃণ্ঠপূর জঙ্গলের শামিল 'ছিল। আনমানক সত্তব-আশি বছর পর্বে সে জঙ্গল 
হাসিল করে চা-বাগিচাব পত্তন হষ। সন্র্যাসীর হাট নামের একটু তাৎপর্য আছে। 
হাটের সীমানার বাইরে, এক ইউক্যালপ্টাস কুঞ্জের মধ্যে নেপালন 
প্যাগোডা গড়নের টিনের চালাযুন্ত এক কাঠের মান্দর আছে, বার 
বিগ্রহ, বিস্ময়করভাবে, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুবানীর দ.ট পূর্ণাবয়ব 
কাঠের মৃর্তি। ভবানী পাঠকের “সন্্যাসীবাবা' বা "সন্ন্যাসী ঠাকুরপ্নামট এ অণ্চলে 
বহাীদন প্রচলিত। সে নাম.থেকেই গ্রামের নামেব উৎপান্ত। বিদেশশীর ইীতিবৃণ্ডে দসম্য 
বলে বাঁর্ণত এই পরাহতব্রতশী সাধক-সাধকা এখানে দেবত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রাতাঁন্ঠত। 

ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানী ঠিক এই জায়গাতেই কখনো বাস করোছলেন 
এমন নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। ভবানী পাঠক যে কমাগত স্থান পাঁরিবর্তন 
করতে বাধ্য হয়েছেন আর দেবী চৌধূরান যে সাধারণত বজ্রায় বাস করতেন 
সেকথা এীতিহাঁসকভাবে সত্য। 'কন্ত আজকের সন্ব্যাসীর হাট ও তার দক্ষিণের 
বস্তৃত এলাকা যে দু'শ বছর আগে বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল অরণোর অন্তর্গত ছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। সে জঙ্গলের 'বাঁভন্ন ঘাঁটর মধ্যে একটি এখানে থেকেও থাকতে 
পারে। সন্ন্যাসবাবার মন্দিরের (মন্দিরটি এই নামেই সাধারণের কাছে পাঁরাঁচত) 
প্রাঙ্গণে তিন-চারাট বেশ বড় বড় পাথরের টুকরো দেখা যায়, িদ্তু সেগ্‌লি কখনো 
কোন ইমারতের অংশ ছিল বলে মনে হয় না। অতএব আগে এখানে কোন মন্দির 
ছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। স্থানীয় িংবদল্তী অনুসারে, শিকারপুর টি এস্টেট 
পত্তনের সময় প্রথম ম্যানেজার 'হ্যাঁচিং সাহেব" গরুর গাঁড় করেই যাতায়াত করতেন। 
একবার নাক 'বরাট দুই বাঘ 'িছন ও সামনে থেকে তাঁর গাঁড় ঘেরাও করে এই 
মন্দির নির্মাণের প্রাতশ্রাতি আদায় করে নেয়। বাঘছালপরা ভবানী পাঠকের মূর্তিট 
মহাদেবের মূর্তির আদলে কাঁজপত ও উচ্চতায় প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফুট । দেবী চোধূরানণীরাট 
প্রায় সাড়েতিন ফুট উপ্চু। দুশটই বেশ উগ্র রঙে রার্জত। এছাড়া প্রমাণ আকৃাঁতির 
দু'জন সশস্ত্র পাইক, সন্ন্যাসীবেশশ একজন অনূচর, ভবানী পাঠকের উপাবস্ট গুরু 
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দেব, দেবী রানীর দুই সখী ও একটি বাঘের মূর্তিও আছে। সব ক"টই কাঠের তৈরাঁ 
ও রং-করা। কারিগাঁর খুবই নিরেস। উত্তরবঙ্গের এ অঞুলে যে হাওড়া-হুগলণ" 
জেলার মতো ভাল কাঠের কারিগর দূলভ এ মৃর্তগুলিই তার প্রমাণ। 

[কিন্তু শুধুমাত্র কারগরির বিচারে এ বিগ্রহগ্লির মূল্য নিরূপণ করা যায় 
না। এদের মর্যাদা নির্ণয় করা উীচত জনমানসের প্রকাশের মাপকাঠিতে। ভারতে 
'ব্রাটশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে, গরীব ও অত্যাচারতের বন্ধ এই সঙ্ল্যাসী 
ও সন্যাঁসনী প্রবলতর াবদেশী শান্তর বরুদ্ধে দাঁড়য়ে নিহত হন। তাঁদের গুণগ্রাহী 
দেশবাসী সে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রাতাবধান করতে পারোন বলেই আজ তাঁদের 
দেবতার আসনে বাঁসয়ে পূজা করছে। এরকম আশ্চর্য মান্দর, এরকম আভনব 'বগ্রহ 
পশ্চমবত্গে আর কোথাও আছে কনা সন্দেহ। 


দেখা হয় নাই--১১ ১৬১ 





সমবেত কন্ঠে “বাবা তারকনাথে_র চরণে-এ সেবা লাগে; মহাদে-ব”" ধ্যান 
তুলে এইমান্র একদল গাজন-সন্ব্যাসী আমার বাঁড়র সামনের পথটুকু আতক্রম করে 
গেলেন। কলকাতার দক্ষিণাণ্চলে যেখানে আমার বাস সেখান থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব 
চাঁল্লশ মাইলের কম নয়। সমস্ত চৈত্র মাসটা কাঁঠন আচার নিয়ম পালন করে এই 
সন্গ্যাসীদের আধকাংশই প্রথমে যাবেন বৈদ্যবাঁটির নিমাইতীর্থ ঘাটে। সেখান থেকে 
বাঁকে করে গঞঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেটে যাবেন প্রায় চাঁব্বিশ মাইল দূরে তারকনাথের 
মন্দিরে 'বাবা'র মাথায় ঢালতে । পদযান্রীরা শুধু পুরুষই নন, বাঁলকা, যুবত+, 
প্রোঢারাও থাকেন তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। আঁধকাংশ পৃণ্যার্থই একাঁদনে এ দূরত্ব 
আতক্রর্ম করতে পারেন না। পথণপ্রান্তের ধর্মশালায় তাঁদের বান্রবাস করতে হয। ছু 
দূর দূর অন্তর যেসব বিশ্রামস্থান আছে সেখানে যাত্রাবরাত করতে হয সকলকেই। 
শ্রান্ত অপনোদনের জন্য সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। আব থাকে ক্লান্ত পা 
দুশটকে চাঙ্গা করবার জ্বন্য উঞ্ণ জলের গ্ামলা। তাতে এক-একবাব পা ডাবয়ে 
কিছুক্ষণ বসে থাকলে আবার কয়েক মাইল হাঁটা যায়। এসব পাঁরশ্রান্ত স্ত্রী-পুরূষ 
অবশেষে বখন তারকেশ্বরে এসে পেশছন তখন এক উদ্বেল তীর্থকামী জনতা 
গ্রাস করে তাঁদের। চৈন্নশেষের প্রচণ্ড গরমে, সেই চাপাচাঁপ ভীড়ে, প্রাণপণ চেষ্টায় 
গঞঙ্গাজলের কলসী সামলে, তাঁরা যখন 'বাবা'র মান্দিরে ঢুকতে পান ততক্ষণ অবধি 
কোন্‌ দৈবশান্ত যে তাঁদের সচল রাখে তা আমার ধারণার বাইরে । অনেকে অজ্ঞান 
হয়ে যান। কিন্তু আঁধকাংশই উচ্চাননাদে তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে পারেন শেষ 
অবাধ। দূর অতাঁতে তারকেশ্বর [শিব-মান্দর প্রাতিষ্ঠার কাল থেকেই, এপ্রথা চলে 
আসছে। 

শুধু যে গাজন-সম্্যাসীরাই তারকে*শবরে আসেন তা নয়। মনস্কামনা পূর্ণ 
হবার আশায়, আগের বছরের আভলাষ পূর্ণ হবার আনন্দে, হাজার হাজার সাধারণ 
নরনারও একই কণ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন। কলকাতা অণ্চলের মত অল্প দূরত্বের 
স্থান থেকেও তাঁরা যেমন আসেন, তেমনি আসেন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, 
বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মোদনপুর প্রভৃতি অশ্পাবস্তর দরের জেলাগল 
থেকেও? ধম্ণয় উন্মাদনা "মানুষকে যে কতদূর আত্মাবস্মত ও কষ্টসাহফক করতে 
পারে, তারকে*বরের গাজন বা 'শবরান্র উৎসবে সমবেত জনতার আচরণ দেখলে তা 
কছুটা বোঝা যায়। এর মূলে আছে বাবা তারকনাথের অসাম মাহাত্ম্য। বক্তুত, 
পচ্মার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের যে মংশ, সেখানে শৈবতীর্ঘের তালিকায় তারকে*বরের 
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নাম সবাগ্রে। চব্বিশ-পরগণা জেলার মান্দরবাজারের কেশবেশ্বর, কলকাতা- 
বড়নগরের ভবানীশ্বর, বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, বর্ধমান জেলার জামালপুরের 
বুড়োরাজ অথবা কুড়মূনের ঈশানেম্বর, বাঁকুড়া জেলার এক্েশবর, হাওড়া জেলার 
বালশর কল্যাণে*বর এবং মোঁদনীপুর জেলার এগরার হট্টনাগর প্রভাতি শিব অজ্পাঁধক 
বিখ্যাত। কিন্তু তারকনাথের খ্যাতি-প্রাতপান্তর সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনাই হয় না। 

দক্ষিণবঙ্গে আগণ্াালকভাবে প্রাসম্ধ আরও অজন্ত্র শিবের পূর্ণ তালিকা তো 
দূরের কথা, আংশিক তাঁলকা পেশ করাও আমার আঁভপ্রায় নয়। তবে এ দেবতাঁটর 
অজন্্রতার কথা বিবেচনা করে অনায়াসেই বলা যায়, গ্রাম-বাংলায় শিবই সবচেয়ে 
জনাপ্রয় দেবতা । তাঁর মান্দরের সংখ্যাও সর্বাঁধক। শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, উত্তরবঙ্গেও। 
উত্তরবঙ্গের প্রাসদ্ধতম দুই 'শিবঠাকুর হলেন কোচবিহার জেলার বাণে*বর ও 
জলপাইগ্াড় জেলার জল্পেশবর। সেখানেও গ্রামগ্রামান্তরে অল্পখ্যাত আরও অনেক 
শিব আছেন। তাঁদের সকলের কথা যেহেতু বলা সম্ঞ্ব নয় সেজন্য খ্যাতর শীর্ষে যে 
দু'জন, আজ শুধু তাঁদের একজনেরই ববরণ দেব। 

কোচবিহার শহরের ছ'সাত মাইল উত্তরে বাণে*বর শিবের প্রাচীন মান্দরাট 
অবাঁস্থত। 'শবের নাম থেকেই গ্রামের নাম। বাণে*বর ও কোচাঁবহার শহর রেলপথ 
ও পিচের সাস্ও। “বারা সরাসার সংযুস্ত। পশ্চমমুখী মান্দর_-ভিতর ও বাইরে 
চতুচ্কোণ। বাইরের মাপ, প্রাত দিকে ৩১ ফুট; উচ্চতা আনূমানিক ৩৫ ফুট। 
১৬৬৫ খীষ্টাব্দ নাগাদ কোচবিহার-আধপাঁত মহারাজা প্রাণনারায়ণ এটি নির্মাণ 
করান। গভগৃহের মেঝে যে বাইরের সমতল থেকে প্রা ১০ ফুট নীচু তা থেকেও 
ইমারতাঁটর প্রাচনত্ব প্রমাঁণত হয়। সেই সূত্রে স্থানীয ভন্তজনের [বশ্বাস, আদ 
মান্দরটি নাক ছিল পাথরের এবং অলোকিকভাবে বিশবকর্মার তোর; প্রাণনারায়ণ 
ইটের দেওয়াল 1দয়ে পাথরের গাঁথাঁন ঢেকে এটির সংস্কার করেন মান্র। বলা বাহুল্য, 
এ ধারণা সত্য নয়। কেননা, পাথরের সৌধ কখনই এভাবে মেরামত হয় না। তা ছাড়া 
এখনকার ইটের দেওয়ালের ভিতরে পাথরের কোন অংশও নেই। এ শবাঁলজ্গকে 
ঘিরে আর এক কংবদল্ত? প্রায় সব অনাঁদালঙ্গ বা স্বযম্ভাঁলঙ্গ ৮*্ংন্ধই প্রচলিত। 
গ্রামের কোন গরু মল্ত্রচালিতের মতো গভশর অরণ্যের এক ননার্দ স্থানে গিয়ে 
সকলের অলক্ষ্যে রোজ দুধ বর্ষণ করে আসে; পরে কোত্হলণ গ্রার্মবাসী সেখানকার 
মাঁট খুুড়ে আবচ্কার করে এক শিবলিগ্গ। বহু চেস্টায়ও সে ।লঙ্গ স্থানান্তরিত 
করা যায় না। তখন কোন ধন ভন্তু ?শবের আচ্ছাদনের জন্য মান্দর নির্মাণ করে দেন। 
পরে, শিবের খ্যাঁতবৃদ্ধির সঙ্গে সেখানে বড় মান্দর স্থাঁপত হয়। এ কাহনী এত 
অজন্ন শৈবতীর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তাকে লোককল্পনার বেশ মূল্য দেওয়া যায় 
[িনা সন্দেহ। সে যাই হোক, স্থাপত্যের দিক থেকে এ দেবালয়ের অনুপম বৌঁশিল্ট্য 
এর গম্বুজশীর্যষ ছাদ। মুসলমান আমলে, বহু হিন্দু মন্দিরের চালের নীচের পিঠ 
গম্বুজের আকারে 'নার্মত হলেও বাইরের আকৃতি হয়েছে চালা বা প্ন্রশৈল অনযায়ী। 
ীকল্তু কোচবিহারের আধকাংশ মন্দিরে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে ছাদের 
“ভতর ও বাঁহর দুশদকই গম্বুজের আকারে তৈ.৭ করাই ছিল রশীত। সেখানে 
এক-গম্বকুজ মসাঁজদের ছাদের থেকে "হিন্দ দেবালয়ের ছাদের আকৃাঁতগত বিশেষ 
কোন পার্থক্য নেই। মান্দরের সামনে সানবাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। তার দুই প্রান্তে, 
মান্দরের গা ঘেষে, চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরীর স্থান। প্রথমাঁট উত্তর 'দকে অবস্থিত 
ও আসলে ৬ ইণ৪%*৬ হী মাপের এক বিষ্ুপট্র যাতে লক্ষী সরস্বতী ছাড়া গঞ্গা 
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যমুনার মার্তও খোঁদত আছে। প্রথাগতভাবে, িলাখণ্ডাঁটর বিপরীত 'দকে নিশ্চয়ই 
দশাবতার মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। কন্তু ?িছনের দেওয়ালের চুনবালির মধ্যে নিবদ্ধ 
হওয়ায় সোদক এখন অদৃশ্য। দক্ষিণ দিকে ভ্বনেশ্বরীর স্থানে কি মার্ত ছিল 
জানা যায় না; সৌঁট নাক অনেক দিন আগে চার হয়ে গিয়েছে । ১৮১৯৭ খএনম্টাব্দের 
ভাঁমকম্পে মীন্দরের সমতা কিছন্টা নষ্ট হওয়ায় [শবালগ্গাট এখন পবা দকে 
অনেকখানি হেলানো। 

উত্তরবঙ্গে বাণেশ্বর-শিব যে জজ্পে*বর-শিবের মতোই প্রাসদ্ধ সেকথা আগেই 
বলোছ। এই দুই বিখ্যাত দেবতাকে ঘিরে সেজন্য জনশ্রুতির অন্ত নেই। বাণেশবর 
সম্বন্ধে আর একাঁট কিংবদন্তী দৈত্যরাজ বাণাসুর এই িবালঙ্গ প্রাতষ্ঠা করেন 
বলেই [তিনি বাণে*বর নামে পাঁরাঁচিত। 'জল্পে*বর কাহনী ও শ্রাশ্রববাণে*বর দেবের 
মহাত্্য কথা' নামের পদ্যে-লেখা এক পাীস্তকায় (লেখক শ্রীপ্রমদপাত চক্রবত) 
বাণাসুরের কাহিনী সাবস্তারে বার্ণত হয়েছে। দ্বাপর যুগের শেষে, উত্তরবঙ্গের 
উজানীনগরে দৈত্যরাজ বলীর পুত্র মহাবীর বাণাসূর রাজত্ব করতেন। বৃন্রাসরের 
মতো তিনিও স্বর্গরাজ্য আধকার করেন কিন্তু ইন্টদেব শিবের আদেশে তা আবার 
ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। পরে তাঁর অনুশোচনা হয় যে তাঁর মৃত্যুর পরে অমর দেবতারা 
শানশ্চয়ই অরাক্ষত উজানীনগর জয় করে নেবে। তাই তিনি কঠিন তপস্যায় ঠশবকে 
সন্তুষ্ট করে বর চাইলেন যে স্বয়ং মহাদেবকে তিনি কৈলাস থেকে এনে তাঁর রাজ্যের 
সুবাদে তাঁর অবর্তমানে দেবতারা যেন তরি রাজ্য আক্রমণ না করে। মহাদেব রাজী হলেন 
এই শর্তে যে তাঁকে মান্র এক রান্রর মধ্যে কৈলাস থেকে জল্পে*বরে স্থানান্তাঁরত 
করতে হবে। ফাজ্গুন মান্গের শিবচতুর্দশশী 'তাঁথতে কৈলাস থেকে যাত্রা করে রান 
শেষ হবার আগেই মহাবলী বাণাসূর গল্তব্যস্থানের কাছাকাছ এসে উপাস্থত হলেন। 
আর তখনই শুরু হল দেবকুলের লশলাখেলা। প্রবল প্রম্রাবের বেগে বাণাসূর যখন 
আর অগ্রসর হতে পারলেন না তখন তাঁর সম্মুখে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হলেন 
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বহু ছলনার নায়ক নারদ। মহাদেবকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে বাণাসুর মন্রত্যাগ 
আরম্ভ করলেন। কিন্তু দেবতাদের লঈলায় তা নাকি এতই দীর্ঘস্থায়ী হল যে এঁদকে 
রাঁত্র ভোর হয়ে গেল। অতএব মহাদেবকে আর জল্পে*বরে নিয়ে যাওয়া গেল না। 
শিব তখন দয়াপরবশ হয়ে বাণাসুরকে বর দিলেন £₹_ 
“আজ হতে তব রাজ্য মম মাঁহমাতে। 
শিবরাজ্য নামে খ্যাত হইবে জগতে ॥ 
বসোছি যেথায় এই মাটির উপর। 
হবে মম িঙ্গ-পনঠ অর্ধনারী*বর ॥" 
সেই থেকে এখানে যে স্বয়ং মহাদেবের বাস সে বিষয়ে ভন্তজনের মনে কোন সন্দেহ 
নেই। 
মূল মাঁন্দরের উত্তরে, এক টিনের চালাঘরে 1সংহাসনশীর্ধ পদ্মের উপর বাণে*বরের 
উপাঁবষ্ট বিগ্রহ ও বাণে*বরের আর এক অর্ধনারীশ্বর মার্ত নিত্যউপাসিত। দুটিই 
পতলের এবং উচ্চতায় যথাক্রমে পাঁচ ই ও এগারো ইণ্ি। অর্ধনারীশ্বর মার্তিটিকে 
ফাল্গুন পৃর্ণিমার দোল ও মদনচতুদ্শী উৎসব উপলক্ষে কোচবিহার শহরের 
মদনমোহন ঠাকুরবাঁড়তে সাময়িকভাবে নিষে যাওষা হয় বলে সোট 'চলল্ত বাণেশ্বর' 
নামেও খ্যাত। 
মূল বাণে*নস 1শবলিজ্গের প্রধান উৎসব 1শবরান্র। শ্রশঅশোক ত্র সম্পাঁদত 
'পাঁশচমবঙ্গেব পূজা-পার্ণ ও মেলা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ অনুষ্ঠানের 'নম্নর্প 
ববরণ দেওয়া হয়েছে--“উৎসবঁটি বহুকালেব প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, প্রায় চার 
শত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবাঁট দুই 'দিনব্যাপ চলে। [শবচর্তুদশীর দন চার প্রহরে 
চারবার সাড়ম্বরে আন্তাঁনক শিব প্‌জা, হোম ও যজ্ঞাদ অন্যাষ্ঠত হয়। উৎসব 
উপলক্ষে প্রায় কুঁড় হাজার নরনাবীব সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীরা প্রধানত 
কোচবিহার জেলার 'বাভল্ন অণ্চল হইতে এবং জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর 
ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেনে, গরুর গাঁড়তে ও পদবজে আঁসয়া থাকেন। 
সমবেত যাত্রীরা মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের দুই দিন দলে দলে বিভন্ত হইযা নামগান 
করেন এবং শিবের নিকট সাধারণ পূজা ও মানত পূজাঁদ দিয়া থাকেন ' মানত [হসাবে 
নানা উপচারে নৈবেদ্য, খাসী, পাঁঠা, কণুতর ও বৃষ উৎসর্গ করা হয় শিবের নিকউ 
বেহ কেহ অন্নভোগও নবেদন করেন। অন্নভোগ নিবেদনের জন্য পজারম্ভের পূর্বেই 
পূজারীব নিকট মূল্য জমা দিতে হয়। এখানে একটি বোৌশম্ট্য এই যে, শিবের নিকট 
নেবোদত পশুপক্ষীগুীলর মধ্যে কোন-কোনাটি বাল দয়া, কোন-কোনাঁটকে কন্ঠে 
ফাঁস লাগাইয়া ঝূলাইয়া দেওয়া হয়, কোন-কোনাঁটকে পাথবে আছড়াইযা মারা হয়, 
আবার কতকগ্ীলকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া ছাঁড়য়া দেওয়া হয়। উৎসবের দুই 
দিন এইরূ্প পশপক্ষী মানত অনেকগুলি হইয়া থাকে। পজায ও উৎসবে শিবের 
নিকট ভাঙ ও গাঁঞ্জকা নিবেদন করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচার বাঁলয়া গণ্য করা হয়। 
উৎসবকালে অঘোরপল্থ, বৈষণব ও নাগা সাধূব সমাগম হয়। উৎস»: মাহন্দুরাও যোগ 
দেন; তবে সংখ্যায় খুব অল্প।" 
অঘোরপল্থধীরা বীভৎসাচারী শৈব সম্প্রদায় ইহসাবেই সাধারণত পাঁরাঁচত। 
বাণে*শবরের মতো প্রখ্যাত শৈবতর্থে তাঁরা আসবেন তাতে আশ্চর্যের 'কছু নেই। 
কন্তু বৈষ্ণব, নাগা সাধ এমন কি আঁহন্দুদের উপাঁস্থাতি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। 
দাক্ষণবঙ্গের তারকেশ্বর বা অন্যান্য শৈবতীর্ঘে সচরাচর এরকমাঁট ঘটে না। উত্তর- 
বঙ্গের বাণে*শবর যে শুধু শৈৰ দেবতা নন তার আর এক প্রমাণ, ফাল্গ্দন মাসে 
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ধলা মালেখ্বরের দোল ও ফূলদোল উৎসবও অন্যষ্ঠত হয় যা পরাপ্র বৈফব 
ধমন্ঠান। বস্তুত, এরকম আপাতাবরোধশ পার্বণ দক্ষিণবঞঙ্গে কল্পনাও করা যায় 
নাঁ। কোচবিহার অণ্চল একদা যে বৈফব ধর্মের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল, সেকথা 
ইঞ্তিহাসস্বীকৃত। সেই গ্লাবনের স্রোতগৃলিকে বিশ্লেষণ করে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের 
এহেন মিশ্রণের মর্মোদ্ঘাটন বেশ "চত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। 

গলায় ফাঁস দিয়ে বা পাথরে আছাড় মেরে বলির পশন্পক্ষী হত্যা করার রাঁতাঁটিও 
আঁভনব। "পশ্চিমবঙ্গের পৃজা-পাব্ণ ও মেলা" গ্রল্থাটতে শুধয “কন্ঠে ফাঁস লাগাইয়া 
ঝুলাইয়া দেওয়া হয়” বলা হয়েছে। কিন্তু বাণেশবর মন্দিরের পাণ্ডা-পুরোহিতদের 
কাছে আমর, যা শুনেছি তা আরও ভয়াবহ । সাধারণত পাঁঠা বা খাঁস এভাবে 
উৎসর্গ করা হয়। ছোট ছোট গোল-পোস্টের মতো ফ্রেমের সমান্তরাল দন্ডটিতে ফাঁসের 
রাশ বাঁধা থাকে। সে দাঁড় থেকে ঝোলানো বধ্য পশুর আন্তিম আর্তনাদ থামিয়ে 
অল্প সময়ে কাজ শেষ করবার জন্য ঘাতকেরা এক হাতে তার মুখ চেপে ধ'রে আর 
এক হাতে পাথরের নোড়া দিয়ে খুব জোরে মাথায় কয়েকবার আঘাত করে। দমবন্ধ 
হবার সঙ্গে এভাবে মাথার খুলিও থে"তো হয়ে যায়। পায়রা, হাঁস প্রভাতকে 
প্রথমে "চলন্ত বাণেশবরের' কাছে উৎসর্গ করে তাঁর মান্দরের আশপাশের পাথর বা 
1সমেন্টের মেঝের ওপব আছাড় মেবে বধ করা হয়। 'হন্দুর তীর্থক্ষেত্রে কোন্‌ অনার্য 
রীতি আজও যে এভাবে বেচে আছে তা কে বলবে! অন্যাঁদকে, উৎসগর্ঁকৃত কিছু 
কিছু পশুপক্ষীকে পূর্ণ স্বাধীনতাষ ম্ান্ত দেওয়ার রীতাঁটও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
আত বর্বর ও আত উদাব এই দুই প্রথার সহাবস্থান এক আশ্চর্য ব্যাপার। একই 
দেবতার উপাসনায় এতদুব ভিল্নমুখী রীতির উৎস সম্বন্ধেও চিত্তাকর্ষক গবেষণা 
হতে পারে। 

সভ্য রীতির আব এক দণ্টান্ত দেখা যায বাণেশবব মান্দরের ঠিক দক্ষিণের 
“মোহন দীঘ'তে। স্মরণাতীত কাল থেকে সেখানে বহু কচ্ছপের শধাস। তাদের আদ 
পুরুষের নাম নাক ছিল 'মোহন'। সেই সূত্রেই দীঁঘর নাম। এরা সকলেই 
বাণেশবরের আশ্রত জব। তীর্থযান্রীরা সেজন্য তাদের ক্ষত করা দূরে থাকুক, 
পরম সমাদরে মাড় প্রভৃতি খাইযে থাকেন। 

উত্তরবঙ্গের িবঠাকুরদের চৈন্রসংক্লান্তির গাজন-উৎসব যে একেবারেই হয় না 
বা নামমান্র হয় সেকথাও উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণব্গে অনুরূপ কিছু ভাবাই যায় 
না। কেননা, শিবরান্র উৎসব সেখানে অল্পাঁধক আড়ম্ববে অনুষ্ঠিত হলেও, গাজনই 
প্রধান ও সবচেয়ে জনাপ্রয় শৈব উৎসব। আমাদের দেবপূজার ক্ষেত্রে এসব আগুলিক 
পার্থক্যও অনুসন্ধানের যোগ্য। 
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পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কোন ডাকবাংপোটি সবচেয়ে শ্রান্তিহর, সবচেয়ে 
নয়নাভিরাম 2 সেখানে চাকার করেছেন এমন সরকারী কর্মচারীদের জনে জনে 
জিজ্ঞেস করে দেখোছ। তাঁদের মতে, রায়গরঞ্জের রোডস 'ডিপার্টমেণ্টের ডাক- 
বাংলোট ছিমছাম ও আধ্ীনক সন্দেহ নেই, সে শহরের বাইরে, কিছ দূরে, কুলিক 
ডাকবাংলে॥১৩ “৭শ্‌ নারবি'ন বটে, কিন্তু নিরালা বিরামস্থান [হসেবে এ জেলায় 
বংশীহারী ডাকবাংলোর তুলনা হয় না। পশ্চিম দিনাজপ্রে খুব ঘুরোছি, একথা 
বলতে পারি না; অদ্যাবাঁধ মাত্র গুটি ৮্লিশেক জায়গার কভারেজ করতে পেরেছি। 
ডাকবাংলোও সব দেখা হয়ান। তবে যতগুলি দেখেছি, তার 'ভাত্ততে আমার ভিন্ন 
মত পোষণ করবার কোন কারণ নেই । বাগানঘেরা বংশীহারণ ডাকবাংলোর একেবারে 
গা ঘে"ষে ছোট্ট নদ টাঙ্গন-এর স্রোত সদাপ্রবাহিত। সমেন্ট-বাঁধানো সোপানশ্রেণী 
বাগানের প্রান্ত থেকে নেমে গেছে নদীর জলে। পাড়ে আঁত প্রান এক অশ্ব্থ 
গাছ। তার ডালপালা ঝুকে পড়েছে নদীর উপর, একতলা ডাকবাংলোর ছাদের 
উপর। প্রাত সন্ধ্যায় হাজারো পাঁখ ফিরে আসে তার প্রসারিত বাহ্‌র আশ্রয়ে। 
তাদের 'মাশ্রত কৃজনে ওই একটুকু সময় চাঁরাদকের নিন পাঁরবেশ মুখর হয়ে 
ওঠে। নীচে টাঙ্গন-এর রুপালা ম্োত দিনশেষের আলোয় মালন তে থাকে। ঠিক 
তখন, এই জনহশঈন নদীর ঘাটে, প্রবহমান জলধারার দিকে তাঁকয়ে অন্যমনে বসে 
থাকা এক অপরূপ আভিজ্ঞতা। আবার আবছা কৃজঝাঁটকা ভেদ করে, ওপারের 
ঘূমন্ত গাছপালার ভিতর দিয়ে খন সূর্যোদয় হয়, সে দৃশ্যেরই বা তুলনা কোথায়! 
জলের উপর থেকে হাল্কা বাম্প ওঠে কুণ্ডলন পাঁকয়ে অপ্সরণর উত্তরীয়ের মতো। 
কুয়াশার দীর্ঘ আস্তরণ চুপ করে শুয়ে থাকে ওপারের প্রান্তরে । নদী বেগবতণী 
কল্তু ছোট। এত ছোট যে আস্তে করে টিল ছ“ড়লেও ওপারে 'গয়ে পড়ে। তখন 
হঠাৎ ভয় পেয়ে কাদাখোঁচা পাখি ডানা মেলে উড়ে যায়। আবাব গিয়ে বসে একটু 
দূরে। লেজ নাচায়। খাবার খুটে খায়। টাগ্গন-এর জলম্রোত কয়ে চলে আবরাম। 
ফেনা ভেসে যায়, ভেসে যায় ছোট ছোট কচ্ারপানার ঝাড়, পুজোর ফূল। সূর্য আর 
একটু উপরে উঠলে, নদীতে নেমে অবগাহন স্ানে যে কী অপারসাম তৃপ্তি তা 
ক ক'রে বোঝাই! কলকাতা মহানগরের 'বিষপঙ্ক থেকে দু দিনের মেয়াদে উদ্ধার 
পেয়ে সে যেন বন্ধনমান্তর এক মহোল্লাস। আক্ষেপ এই যে, এত মনোরম এক 
'বিরামস্থানেও কাজের বোঝা কাঁধে নিয়ে গিয়েছি দু'দুবার; কোনধারই হাত-পা 
ছাড়িয়ে দু'দণ্ড বিশ্রাম করবার অবকাশ পাইনিন। কিন্তু আম না পেলেও অন্যে হয়ত 
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পেতে পারেন। তাঁরা যেন একবার এসে থেকে যান বংশশহারী ডাকবাংলোয়। 
ইলেকাত্রীসটি নেই: প্রাঙ্গণের টিউবওয়েলে জলের থেকে বালিই ওঠে বেশশী। তবু 
নিমন্ত্রণ জানাতে আমার সংকোচ নেই। কেননা কাণ্চনকুলশন “আভজাত' সম্প্রদায় বা 
নবনীতকোমল ইনটেলেকচুয়ালরা আমার লক্ষ্য নয়। কলকাতার দিক থেকে যাঁরা 
আসবেন তাঁরা কলকাতা-বালুরঘাট দৈনিক বাস-সাঁভসে, কলকাতার*শহীদ মিনারের 
কাছ থেকে ভোরবেলা রওনা হয়ে বিকেল নাগাদ বংশীহারী বাজারে পেসছতে 
পারেন। কাজারের সাক মাইলটাক আগে টাঙ্গন-এর উপর এক সেতু পার হয়ে 
আসতে হয়। সেখানকার চেক-পোস্টে বাস কছুক্ষণ থামে। কম্ডাকটরকে বলে যাঁদ 
সেখানেই নামতে পারেন, তবে পথের ডান পাশেই ডাকবাংলো; নয়ত বাজার থেকে 
এটুকু পথ হেণ্টে বা সাইকেল-রিকৃশায় আসা যায়। আসবার আগে রায়গঞ্জে 
অবস্থিত পি. ডবলিউ. ি-র একাজাকউটিভ হাঁঞ্জানয়ারের কাছ থেকে আগাম অনমাতি 
নেওয়া বাঙ্থনীয়। 

এই ডাকবাংলোকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশের বংশীহারন, 
গঞ্গারামপুর, কুশমণ্ডি ও ইটাহার থানার গ্রামাণ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি দু'বার। এই 
এলাকায় বা জেলার অন্যন্ন উল্লেখযোগ্য এীতিহাঁসক ইমারত এখন তেমন কিছ নেই, 
কিন্তু পাল-সেন যুগের যে অগাণত ভাস্কর্য গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো আছে তার 
সংখ্যা এ কট থানাতেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি । আর আছে তপন, বালুরঘাট ও 
কুমারগঞ্জ থানায় ও অশৈক্ষাকৃত অজ্প পাঁরমাণে, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ 
থানায়। জেলার উত্তর অংশে গোটা ইসলামপুর মহকুমায় পুরাকশীর্তর সংখ্যা নগণ্য। 

আমাদের খবর ছিল, বংশ্রীহারী ডাকবাংলোর অদূরে, টাঙ্গন-এর ভাটির দিকে, 
এক গাছতলায় নাক পনের-কুঁড়াট পাথরের মৃর্ত জড়ো করে রাখা আছে। নদীর 
ধারের কোন লুপ্ত মন্দির থেকে সেগুলি সম্ভবত সংগৃহশত। এত বড় রত্মভান্ডারের 
সন্ধান সচরাচর পাওয়া যায় না। বংশীহারী পেপছেই আমরা তার উদ্দেশে বার 
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হয়ে পড়লাম। ডাকবাধংলোর সংলগন দক্ষিণে একথণ্ড পাতিত জামিতে উদ্ধাস্ডু 
শ্রণীজতেন্দ্রনাথ পাল বাঁরশাল জেলার ঝালকাঠি থেকে এসে বসবাস করছেন। তায 
সংগ্রহে যে মার্তগ্ীল আছে, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসাছ; আগে তাঁর কু্চিয়ের 
দক্ষিণে, এক টিবির উপর প্রাচীন এক মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ তদখা যায়, তার বর্ণনা 
দিয়ে নিই। 'িবাট বেশ বিস্তৃত ও আশপাশের জাম থেকে তার বর্তমান উচ্চতা দশ 
ফুটের কম নয়। সেখানে ইতস্তত-ছড়ানো বহু সাইজ-ক'রে কাটা পাথরের ট্ুকরোর 
মধ্যে দরজার বাজ্‌র অংশ. বিগ্রহের পাদপনঠ ও এক ভঙ্ন যোনিপট্র দেখে সন্দেহ থাকে 
না যে এখানে একদা এক পাথরের মান্দর ছল । স্থানীয় আঁধবাসীরা বলেন, আগে 
পাথরের টুকরোর সংখ্যা শুধু অনেক বেশীই ছিল না, বেশ কিছু অলংকৃত নিদর্শনও 
ছিল তাদের মধ্যে। াবির পাঁশচম পাশ দিয়ে এখন এক গভীর নালার স্যাম্ট হয়েছে। 
তার ওপারে, একই িবির বস্তারের উপরে, অনুরূপ বহু পাথরের টুকরো ছাড়াও 
কম্টিপাথরের দুশট বড় কীর্তমুখ দেখা যায়_তার একাট ক্ষায়ত কিন্তু অন্যটি ভাল 
অবস্থাতেই আছে। এরাও যে লুপ্ত মান্দিরাটর অংশ এমন মনে করাই সঙ্গত । পশ্চিম- 
বঙ্গে পাল-সেন আমলের অসংখ্য মৃর্ত-ভাস্কর্য আবিত্কৃত হলেও সে সময়ের খুব কম 
ম্দিরই উত্তরকালের জন্য রক্ষা পেষেছে। সে সব অগাঁণত িনম্ট মান্দরের মধো এটিও 
একাঁট। ক গছ'নর বা কোন্‌ বিগ্রহের উপাসনার জন্য এ দেবালয়াঁট "নার্মত হয়েছিল, 
সেকথা আজ আগ সা৩ওকভাবে ধলা সম্ভব নয়। 

শ্রণীজতেন পাল মশায়ের বাঁড়র পুবে. নদীর ঘাটের কাছে এক গাছতলায় যে 
একট ক্ষায়ত উমা-মহে*বব ও আর কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি আছে, তারা তেমন উল্লেখ- 
যোগ্য নয়, কিন্তু তাঁব গৃহে উপাঁসিত, অভগ্ন নারায়ণমৃর্তিটর মতো সুন্দর বিগ্রহ 
ব্যান্তগত সংগ্রহে কমই দেখা যায। উচ্চতায় ৩১ ইীণ্টি ও প্রস্থে ১৫ ইনি, এ ভাসকর্ষ- 
নিদর্শনাউটর কারগাঁর দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয। পাল মশায় বলেন, মালদহ জেলার 
কালিয়াচক থানার এক দাীঁঘর পঞ্কোদ্ধারের সময় এাঁট পাওয়া যাষ। এ ডীন্ত কতদুর 
ানভল বলা যায় না। কেননা, বংশীহারীর একাধক গৃহস্থের ঘবে বেশ কয়েকাঁট 
শবঞ্মূর্ত এখনও রাক্ষত আছে। তাঁরা সকলেই সেগ্ঁপ পেয়েছেন লুপ্ত মান্দিরাটর 
কাছাকাছি জায়গা থেকে। সেক্ষেত্রে, ব্হম্দ,রের কালিয়াচক থেবে গাল মশায় কেন 
যে এই গুরুভার 'বগ্রহাট এতদূর বয়ে নিয়ে আসবেন তা সহজবে। নয়। 

ডাকবাংলোর সামনেই, টাঙ্গন-এর অপর পাড়ে, বংশীহারী থানা। সেতু পার হয়ে 
ডানহাতি ঢালু রাস্তায় নেমে গেলেই সেখানে পেশছনো যায়। থানা কমৃপাউণ্ডের 
পছনে (দাক্ষণে) কয়েকঘর গৃহস্থেব বাস। তাঁদের মধ্যে শ্রীশান্তিময় সেনগুপ্ত, 
শ্রীবনন্দ সরকার ও শ্রীভূষণচন্দ্র সবকারের সংগৃহীত বিফুমতিগ লও উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমাঁটর ভাসকর্যনৈপ[ণ্য খুবই উচ্চ শ্রেণীর। অনাগ্যাল অত ভাল না হলেও, মন্দ 
নয়। এ সবগুলিই পাওয়া গেছে লুপ্ত মান্দিরাটর কাছাকাছি নধর ধাব থেকে। 
শ্রীসেনগৃপ্তের বাড়তে ছোট একাঁট উমা-মহেশ্বর মার্তও আছে। এখন কিছুটা 
ক্ষায়ত ও শ্রীহীন হলেও এ নিদর্শনাট উল্লেখযোগ্য এইজন, খে পাল-সেন যুগের 
হর-পার্বতী বা উমা-মহেশ্বর মার্ত সে যুগের বিষ্ুমূর্তির থেকে অনেক কম সংখ্যায় 
পাওয়া গিয়েছে । বংশীহারী গ্রামের 'বাভন্ন স্থানে মারও কিছু কাঁম্টপাথর ও বেলে- 
পাথরের ভাস্কর্য দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি [াবশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে, এবার 
কাছাকাছি গ্রাম সরলা-র প্রসঙ্গে আসতে পারি। 

পচ-রাস্তার উপর অবাস্থত এ অঞ্চলের সুপারাঁচিত গ্রাম দেহাবন্দ থেকে কাঁচা 
রাস্তায় প্রায় চার মাইল পুবে গেলে সেখানে পেশছনো যায়। এখানকার পাশাপাঁশ 
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দুশট বড় 'িবি (তার একাঁটতে এক পাথরের মন্দিরের অনাবৃত অংশ দেখা যায়) 
ও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পাল-ভাস্কর্ষের জন্য এ গ্রামের প্র্নতাত্ক গ্র্ত্ব কম নয়। কিন্তু 
বত'মান প্রবন্ধে সে বিষয়ে দি মত আলোচনার অবকাশ না থাকায় শুধ একাট মর্তর 
উদ্লেখ করব, যা থেকে বোঝা য।.ব পাল-সেন যুগের কত অপরুপ বিগ্রহ অনুপাসিত 
ও প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় এখনও পশ্চিম দিনাজপুরের যন্ত্র পড়ে রয়েছে। গ্রামের 
হাটতলার অদূরে ভ্বন্দা দেবশর্মার (রাজবংশী) বাঁড়তে যে অপূর্ব লক্ষনী-নারায়ণ 
মৃর্তীট আছে আমি তার কথাই বলাছ। এ বিগ্রহের বর্তমান মাঁলক সম্পূর্ণ নিরক্ষর 
এক খেত-মজুর। বছর কুঁড় আগে, স্থানীয় এক পহচ্কারণণীর পঙ্কাদ্ধারের সময় 
তান নাকি এট পেয়োছিলেন। আমার পাঁরদশশনের সময় উঠনের তুলসাতিলায় এটিকে 
পড়ে থাকতে দেখি, যাঁদও পাঁরবারের লোকেরা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, এটি নিত্য- 
উপাঁসত ও তুলসঈতলায় ওই অবস্থাতেই নাক প্রত্যহ তাঁর পূজা হয়। উচ্চতায় 
১৮ ইণ্চি ও প্রস্থে ৯ হীণ্চ এই বরল ও সূন্দর ভাস্কর্যাট যে-কোনাঁদন চুরি হয়ে 
কলকাতার কালোবাজারে হাজির হতে পারে; ইতিমধ্যেই হয়েছে কিনা জানি না। 

পথপ্রদর্শক বন্ধাাটর সঙ্গে এসব ব্যন্তিগত সংগ্রহের কথা তুলতেই 'তনি বললেন, 
সরলার মাইল চারেক দক্ষিণে, বংশীহারী থানার অন্তর্গত বৈরহাটা গ্রামের যতীশচন্দ্র 
শর্মা (দেশন ক্ষান্য়) ব্যান্তুগত সংগ্রহাটি এ অণ্লে সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যবান। একে- 
ওকে 'বাঁলয়েও নাক ডজনখানেক পাথরের উৎকৃষ্ট মূর্ত এখনও তাঁর 
হেপাজতে আছে। শর্মা মশায়ের বাঁড়তে হাজির হতে আমি আর দেরী কাঁরান। 
তান সম্পন্ন গৃহস্থ, স্থানীয় অণ্ুল-প্রধান_বছর খানেক আগে অন্তত তা-ই 'ছিলেন। 
সব কট মৃর্ত তান দৌখয়েছিলেন কনা জান না-আমরা দেখতে পেয়োছিলাম, 
দুটি ছোট বিফুমার্ত, দুশট অজ্পাঁধক ভগ্ন মাঝাঁর সাইজের সূর্যমার্ত ও একাঁট 
অতি-বিরল দশভূজ, পণ্চমুখ, নৃত্যরত ভৈরবমৃর্তি। মোটামুটি অভগ্ন শেষোক্ত 
ভাষ্কর্ধাটর পাদপনঠ ও পশ্চাদফলক সমেত উচ্চতা ৪০ হণ ওস্ট্রস্থ ১৮ হাঁণ্চি। 
কারগাঁর নৈপুণ্য এতই উচ্চ শ্রেণীর যে তার তুলনা মেলা ভার। মূর্তিটর মুখমণ্ডল 
রা 
প্রসূৃত এ মূর্তট পাঁথবীর যেকোন সংগ্রহশালার গৌরবের কারণ হতে পারে। শুধু 
তাই নয়, পাদপশঠে খোদাই-করা এক পধীন্তর যে দণর্ঘ লাপাঁটি আছে তাতেও এর 
মূল্য বহুগুণে বার্ধত হয়েছে। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউাঁজয়মের কর্তৃপক্ষকে আম 
এই আতি-দষ্প্রাপ্য পুরাবস্তুটির বিস্তৃত খবর দেওয়ায় তাঁরা এট সংগ্রহ করে আমাকে 
জানিয়েছেন যে এত উৎকৃষ্ট আর কোন মূর্তি-ভাস্কর্ষ তাঁরা সম্প্রাতিকালে সংগ্রহ 
করতে পারেনান। এতে আম যারপরনাই খুশী হয়েছি। কেননা, অন্যথায় কোন ধনীর 
ব্যান্তগত সংগ্রহে স্থানলাভ ক'রে এই অসামান্য শিল্পকীতণট গবেষকদের অগোচরে 
দু'চারজন বন্ধ্বান্থবের আঁশক্ষিত প্রশংসা আহরণ করত মান্র অথবা কোশলণ 
কাল্যবাজারীদের হাত-ফেরত হয়ে বিদেশে পাড় দত । মালিক শ্রীশর্মাও যে এটির 
গুরুত্ব কিছুই বুঝতেন না তার প্রমাণ তাঁর বাড়তে ঢোকবার মূখে যে গোয়ালঘর 
তারই দেওয়ালে এট হেলান দেওয়া ভিল। অথচ তুলনায় অনেক 'িারেস বিষ্মার্ত 
গযালকে 'তনি হয় তুলসীমণ্টের গায়ে সিমেন্ট দিয়ে গেথে নিয়েছেন, নয় ঘরে তুলে 
রেখেছেন। এই দুষ্প্রাপ্য ভৈরবমৃর্তিটির সামনের পূর্ণায়ত মুখমণ্ডলের দু'পাশে দুশট 
করে প্রোফল মুখ আছে; প্রাতাটর উপরেই জটামুকুট। শাঁয়ত অসুরের উপর 
দণ্ডায়মান মূর্তট স্থুলোদর। ডানহাতের প্রথমাটতে বৃকের-কাছে-ধরা কপাল 
(ভিক্ষাপান্র), তারপর, বামাবতে 'দ্বিতীয়াঁটতে বরদমদ্রা, তৃতীয়াটিতে শান্ত, চতুর্থাটতে 


৯৭০ ঃ 





বাণ ও পণ্চমাঁটতে খড়া। বাঁ হাতের (উপর থেকে নশচে) প্রথমটিতে ঢাল, দ্বিতীয়াটিতে, 
ধনু, তৃতীয়াটতে মনে হয় কোন মুদ্রা, চতুর্থাটতে সাপ ও পণ্টমাটতে করোটিযুন্ত 
ন্রশুল। কুণ্ডলীকৃত দাঁড় ও সক্ষত্ন একজোড়া গোঁফও আছে। গলায় সর্পবেষ্টনী ও 
রত্রহার। প্রাতি মাঁণবন্ধে গলায় ও উধর্ববাহূতে বাজুবন্ধ। সব 'মাঁলয়ে, এহেন আভিনব 
ও উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য খুবই বিরল। পশ্চিম দনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে এরকম আরও 
কত মৃর্ত যে আবচ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে তা কে বলবে! পুরাতত্বের গবেষকরা 
যতাঁদন না সংগ্রহশালাগ্ীলর বাইরে দাঁন্টপাত করবার কম্টস্বীকার করছেন, ততাঁদন 
সেগুলি হয়ত সাধারণের অগোচরেই থেকে যাবে। 
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সাহিত্য পারি সংগ্রহশালা : 1[বধ্ধ,পর 


দেশ শুধু মানাচত্র নয়, বিস্তৃত এক ভৃখণ্ডও নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ “দেশ 
মানুষেরই সৃন্টি। দেশ মূল্সয় নয়, সে িন্ময়। মানুষ যাঁদ প্রকাশমান হয় তবেই দেশ 
প্রকাশিত।" 

দেশদেশান্তরে মানুষের এই প্রকাশের ধারা যে কত 'বাচন্র, কত ক্লান্তিহন, কত 
এশবর্যময় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্ময় বঙ্গের ক্ষেত্রেও দোঁখ তার শাশবত 
মনোময় রূপটি দূরকালব্যাপী নিরলস সাধনায় পুম্ট। পাঁরসরের বিস্তীতিতে, উপ- 
করণের বৈচিন্্যে ও সণয়ের অপাঁরমেয়তায় বঙ্গসংস্কাতীনকেতন যেন কুবেরের 
ধনভাণ্ডার। কাব্যে, সাহত্যে, শিল্পে, সংগীতে সে কৃঁন্টসম্পদ ঈদকে দিকে পারব্যাপ্ত। 
বাঙালশর পালপার্বণে, চারুকলায, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে, কুঁটিরাঁশল্পে, লোকাচারে, 
কিংবদল্তীতে, অশন-বসন-বৃপসজ্জায, তার গৃহস্থালীব কমনীয় মাধূর্যে তা বিধৃত। 
পটঢুয়ার চিন্রে, সূত্রধরের কার্দকার্ধে, বাউলের গানে, গ্রামণ লোকনৃত্যে, শুরাণ পাঠকের 
কথকতায়, যান্রীভিনেতার আভনয়ে, কুলবধূর নকশন-কাঁথায়, পণ্লীবালার আলপনাষ-_ 
বাঙালীর চরায়ত সংস্কৃতি ধাচত্র ধারায় প্রবাহত। বাঙালনর বাঙালয়ানা তার 
নিজস্ব খেলনা-পৃতুলে, তার ছেলেভুলানো ছড়ায় যেমন আভব্যন্ত তেমাঁন প্রকাশিত 
তার মঙ্গলকাব্যে সুললিত বৈষব পদাবলীতে অথবা 'বস্ময়কর রবান্দ্রসাহত্যে। 
দিগন্তাঁবস্তৃত এই সুবিশাল কৃন্টসম্পদ উভয় বাংলার গ্রামে নগরে যুগযুগান্তর 
ধরে অনুশীলিত হয়েছে, সংবার্ধত হয়েছে। 'কন্তু কালের প্রকোপে বা অন্য কারণে 
রক্ষিত হয়ান অনেক ক্ষেত্রে। জাতীয় এীতহ্যের নানাবিধ নিদর্শনের গুরুত্ব উপলা্ধ 
করে যেসব প্রাতিষ্ঠান সে কাম্টসম্পদের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন তাঁদের 
ভূমিকার যথেন্ট প্রশংসা করা যায় কিনা সন্দেহ। সুখের কথা, পাশ্চমবঙ্গে এজাতশয় 
সংগ্রহশালা বেশ কয়েকটি আছে। সেজনা, চিরায়ত বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ে কেউ যাঁদ 
অল্পসময়ে মোটামুটি একটা জ্ঞান আহরণ করতে চান তবে তাঁর পক্ষে এসব গ্রামীণ 
িউাঁজয়মগাল পাঁরদর্শন করা অপাঁরহার্য। কলকাতার ভারতাঁয় জাদুঘর বা আশুতোষ 
[মউীজয়ম থেকে তারা অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ এাতহ্যের প্রাতিফলনে 
ও কমাঁদের এঁকান্তিক নিম্ঠায় তারা সমুজ্জবল। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের 'বফুপুর 
শাখা বহাদনের নিরলস সাধনায় যে উৎকৃষ্ট সংগ্রহশালাঁট গড়ে তুলেছেন সোঁটও এই 
একই আদর্শে অনুপ্রাণিত । 
_ বাঁকুড়া জেলার মহকুমা-শহর 'বষ্ুপুরে ট্রেনে কিংবা বাসে যেভাবেই উপাঁস্থত 
হওয়া যাক না কেন, মল্ল-আমলের বিখ্যাত রাসমণ্ডচ অথবা আত-আধূনিক কালের 
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টুরিস্ট লজের অদূরে অবাস্থত এ 'িউাঁজয়ম ভবনে পেশছতে কারোই কোন অস্মাবধা 
হবার কথা নয়। বাঁকুড়ার সসন্তান আচার্ধ যোগেশচন্দ্রু রায় বিদ্যানাধ মহাশয় রাঢ় 
অণ্চলের, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার, সংস্কাতিসম্পদ সংগ্রহ করবার জন্য এরকম একাঁট 
প্রাতম্ঠানের প্রয়োজন সর্বপ্রথম উপলাষ্ধ করেন। কয়েকাঁট পুরাবস্তু দান করে তার পশ্তনও 
করেন 'তাঁন। “কিন্তু সেই বীজকে আজকের মহীরুহে পাঁরণত করতে 1যাঁন দীর্ঘকাল একাগ্র 
সাধনা করেছেন, তান বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরদের 'বষ্ুপুর শাখার সম্পাদক 
শ্রীমাণকলাল 'সংহ। তাঁর মতো নিরলস, কম্টসাঁহষফ ও 'নরভমান ফল্ড-ওয়ার্কার' 
আম বেশী দেখাঁন। প্রধানত তাঁর এবং আর কয়েকজন সহকম্র চেষ্টায় 'বদ্যানাধ 
মহাশয়ের নামের সঙ্গে যুস্ত এই “আচার্য যোগেশচন্দ্রু পুরাকতি ভবনে' বাঁকুড়া ও 
রাটের চিরায়ত সংস্কীতর পাঁরচায়ক এত অসংখ্য বস্তু সংগৃহীত হয়েছে যার তুলনা 
অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। ১৯৫৬১ খ:নম্টাব্দে আনজ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন 
করেন কাঁবশেখর কালিদাস রায়। বিদ্যানাধ মহাশয় তখন জরীবত 'ছিলেন। তাঁর 
আশীর্বাদ নিয়ে প্রাতষ্ঠানাট যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৪ সালে তাঁর অনুমাতিক্রমে মিউ- 
[জয়মাটির বর্তমান নামকরণ করা হয়। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের বিষ্ুপুর শাখা আর “আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি 
ভবন" পরস্পরের পাঁরপূরক প্রাতজ্ঞান। দুশট একই গৃহে অবাস্থত এবং তাদের উদ্দেশ্য 
একই- বাঁকুড়া জেল। তথা রাটের প্রাচশন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আলোক- 
পাত করা । গত একুশ-বাইশ বছরের চেষ্টায় যে ভূর পাঁরমাণ কম্টিসম্পদ তাঁরা সংগ্রহ 
করেছেন, দুঃখের বিষয়, তা ভালভাবে প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় স্থান নেই। 
ভবনাঁট দোতলা করবার পরিকল্পনা থাকলেও, অর্থাভাবে একতলাট কোনরকমে 
সম্পূর্ণ হয়েছে মান্র। তাও হয়ত হত না যাঁদ স্থানীয় ভট্টাচার্য পাঁরবার দশ কাঠা জমি 
দান না করতেন, বিষ্ুপুর কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং 'বিদ্যা়তনের জনৈক সহৃদয় অধ্যাপক 
ইমারত নির্মাণের যাবতীয় দায়ত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালন না করতেন ও পাঁরষদের তাবৎ 
সভ্য 'বনা পারশ্রীমিকে নানাভাবে সাহায্য না করতেন। 

সংখ্যার দক থেকে "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে' প্রাচীন পুস্তক-প্নান্তকা 
ও পপুথই প্রধান- প্রায় পাঁচ হাজার। আর কোন গ্রামীণ িউীঞ্য়মে এত বশাল 
পদ্াথ-সংগ্রহ আছে বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা-সব ভাষারই 
পদথগুঁলি সাধারণত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতষ ও আয়ূর্বেদসংক্রান্ত। 
এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন, তারিখযুন্ত, একাঁট 'বিষুপদরাণের কাঁপ খুবই 
উল্লেখযোগ্য। অন্যাদকে, বাংলা পপাথগুঁলির বিষয় প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, 
বৈষণবকাব্য, মগ্গলকাব্য, লৌকিক কাবা, পালাগান ইত্যাঁদ। বাঁকুড়া জেলার গ্রামগ্রামান্তর 
থেকেই এদের আঁধকাংশ সংগৃহীত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এইজন্য যে 
মল্ল-আমলে 'িষ্ুপুর সাহত্য, সঙ্গীত ও অন্যাবধ কুীম্টচর্চার প্রখ্যাত কেন্দ্র ছিল 
এবং সে বৈভবের পাঁরমণ্ডল শুধু রাজধানীতে সীমিত না থেকে পাশববতর্ঁ অণ্চলেও 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল। আজ এ প্রীতষ্ঠানের বিরাট পদুথশালায় বসে যেকোন গবেষক 
ধারণা করতে পারবেন অতশতে কী সমৃদ্ধ সংস্কাতিকেন্দ্র ছিল বিফুপুর ও তার 
গনকটউবতরঁ অণ্চল। দীর্ঘকাল পরে সে নম্ট সম্পাত্তর আত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমান্র উদ্ধার 
করে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের এত বড় পুথিশালা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় 
দাশগুপ্ত পাঁরবারের প্রদত্ত সংস্কৃত সাহত্য ও দর্শনের এক অমূল্য সংগ্রহ ও আর 
একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে পাওয়া রবীন্দ্রসাহত্যের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রল্থও 
এ প্রসঙ্গে উজ্লেখনীয়। 
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পাথর, পোড়ামাট ও কাঠের মৃর্ত, শিলালেখ, শীলমোহর, মৃৎপান্র, আয়ুধ 
প্রভাতির সংগ্রহাটি খুব বড় না হলেও বিশেষ বৌচন্র্যপূর্ণ। এই বিভাগে আছে 
নব্যপ্রস্তর যুগের 'বাঁবধ হাতিয়ার, আত প্রাচীন পোড়ামাটির বাসনকোসন, শীলমোহর, 
জৈন তীর্থংকরমৃর্ত। মান্দির 'টেরাকোটা'র প্রচুর নিদর্শন, গৃপ্ত-পালযুগ থেকে 
দশভ্জা দদর্গা, নটরাজ, উমা-মহেশবর, বিষ্ঃপট্র, িখর-দেউলের দুশট ছোট 'নিখকত 
নিদর্শন ও গরুড়ধধজের উপরের গরুড়মার্ত প্রভাত ও বহুসংখ্যক শিলালাঁপ। 
শেষোল্ত পুঃরাবস্তুগলির নাঁজরে বাকিড়া জেলার অধুনালস্ত কয়েকাঁট মন্দিরের 
প্রাতষ্তাকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই "বিভাগের সংগ্রহকার্ধের সঙ্গে নিজেকে 
য্স্ত করতে পেরে আম কৃতার্থ। এ গ্রন্থের অন্য মুদ্রুত অনন্তশয্যায় শয়ান পাথরের 
ধবফুমৃর্তীট আম বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার গোকুলনগর গ্রাম থেকে সংগ্রহ 
করে একদা এই মিউঁজয়মে দান করোছিলাম। সকলেই জানেন, পাল-সেন যুগের 
শঙ্খচক্রগদাপদমধারী বিমূর্ত ষথেন্ট আবিন্কৃত হলেও অনল্তশয্যাশায়ী বাসুদেব- 
মূর্তি বেশ পাওয়া যায়নি। সোঁদক থেকে, প্রায় সাড়ে-চার ফুট দীর্ঘ ও দহ ফুট 
উণ্চ এই বৃহদাকার প্রস্তর-ভাস্কর্যাট খুবই উল্লেখযোগ্য । 

'যোগেশচন্দ্র পরাকতি ভবনের প্রাচীন মূদ্রা-সংগ্রহাটও বেশ সমদ্ধ। মৌর্য, 
কুশান, গুপ্ত ও মুসলমান ষুগের বাবিধ মুদ্রার অধিকাংশই বাঁকুড়া জেলার 'বাভত্ন 
অঞ্চল থেকে সংগৃহাীত। 'প্রাপ্তিস্থান, বহনক্ষেত্রে, পুরাতন মাঁন্দরের সংলগ্ন তুলসী- 
মণ্চ। মনে হয়, অতাঁত কালে, তুলসীমূলে অন্য অর্থয ছাড়া নগদ মুদ্রাও উৎসর্গ 
করা হত। - 

মধ্য-রাঢ়ের লোকাঁশল্পের বহু নিদর্শনও এই সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। 
ডোকরা-কামারদের তোর 'বাবধ তৈজসপত্র, দেবদেবীমৃর্তি ও 'লক্ষনী-সাজ'; বিফুপুর, 
হাটগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রের বিখ্যাত শাঁখের কাজ; মাট-খশুড়ে-পাওয়া আদবাসণী রমণণ- 
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দের প্রান অলঙ্কার; বিফ্‌ৃপুরে প্রস্তুত রেশমবস্থ্ের ধারাবাহক সংগ্রহ; পচিমনড়ী, 
লসানামুখী প্রভাত গ্রামের মৃতশিজ্পের নিদর্শন; বাঁকুড়া জেলার পটুয়াদের আঁকা 
নানারকম পট; দুশতন শ বছরের প্রাচীন বেশ কয়েকাঁট পপুথর 'চান্রত 'পাটা'; বান 
প্রকারের দশাবতার তাস ইত্যাঁদ। স্থানীয় কুটিরাশজ্পগ্লি পানরুজ্জীবন ও জন- 
প্রয়তা অর্জনের ক্ষেত্রেও এ প্রাতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। পাঁচমুড়ার মাটির 
হাতঘোড়া ও 'বিফুপুরের দশাবতার তাস প্রভাতি 'দিল্লী ও কলকাতার 'বাঁভন্ন 
প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে তাঁরাই সর্বপ্রথম সেসব গ্রামীণ ?শল্পকে জনসাধারণের সামনে 
তুলে ধরেন। বাঁকুড়ার পোড়ামাঁটর ঘোড়া আজ শুধু অল-ইণ্ডিয়া হ্যাপ্ডিক্র্যাফটস 
বোর্ডের প্রতীকচিহই নয়, দেশে বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃতও বটে। 

বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য পুরাকীর্তর আলোকচিন্র-সংগ্রহাটিও এ মউীজয়মের 
গৌরবের বিষয়। সাধারণ লোকের ধারণা, এ জেলার যাবতীয় মন্দির বাাঝ বিষ্পুর 
শহরেই কেন্দ্রভৃত। কিন্তু উৎকর্ষ ও প্রাচীনত্বে আধকতর মূল্যবান বহন মান্দর যে 
এ জেলার গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো রয়েছে সেকথা দর্শনারথর্ঁরা এই ফটোগুলি দেখলেই 
বুঝতে পারবেন। 

“যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনেব' শাল সংগ্রহের কথাই এতক্ষণ বললাম। কিন্তু 
এগাঁল শুধু সাজিয়ে রেখেই এ প্রাতিষ্ঠান তাঁদের কর্তব্য শেষ করেনান। গত একুশ- 
বাইশ বছর ধাব সঙ্মস্ত জেলার পক্ষ থেকে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কীতক অনুষ্ঠানের 
দাঁয়ত্ব তারাই বহন করে এসেছেন। 'বিষ্ুপুরের সংগীত-এীতিহ্য বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম 
প্রধান অঙ্গ। সে ঘরানা'র সুস্পম্ট রূপনির্ণযেপর জন্য এই প্রতিষ্ঠান ও 'বষ্ণপুর 
সাঁহত্য পাঁরষদ কিছুদিন আগে যৌথভাবে 'গোপেশবর স্মৃতি-বন্তৃতামালা'র ব্যবস্থা 
কবেছিলেন। স্বামন প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীবীরেন্দ্রকশোর রায়চৌধুরী, পাঁণ্ডিত কৃকরতন- 
জনকার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের রচিত সে বন্তৃতাগ্াল এখন গ্রল্থাকারে প্রকাশের পথে। 
কয়েক মাস আগে বিষুপুর তথা পাশ্চমবত্গের প্রখ্যাত সংগনতাঁশল্পী রামপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জল্মশতবর্ষপার্ত উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতেও 
সমস্ত জেলার সং্গীতরাঁসকরা যোগদান করেন। এছাড়া, পৃ্রাবস্তুদাতাদের খণ স্বীকার 
করবার জন্য প্রাত বংসরই সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে তাঁদের পদক বা প্রশংসা- 
পত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এসব অনুষ্ঠানে ডক্টর শাশভূষণ পাশগুস্ত, ডন্র 
শ্রশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক 'নর্মলকুমার বস, প্রমুখ সুধঈজন 
সভাপাঁতত্ব করেছেন। 

এতক্ষণ “যোগেশচন্দ্র পুরাকতি ভবন' ও 'িবষুপূর সাহিত্য পাঁরষদের 'বাচত্র 
কার্ক্রমের যে বর্ণনা করলাম তা সহজেই জানা যায়, সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু 
এ সবের অন্তরালে যে প্রবল প্রাণশান্ত এ দ'ট প্রতিষ্ঠানকে সজীব রেখেছে তা কেবল 
অনুভবযোগ্য। আমার মতে, চারাঁদকে প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে 'নাবিড় ও নিরন্তর 
সংযোগ রক্ষা করা যেকোন লোকসংস্কাতিকেন্দ্রের প্রধান কর্তব্য । সে স্তন্যধারা থেকে 
বচ্ছিন্ন হলে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী । সখের বিষয়, বিফ,পুরের এ প্রতিষ্ঠান 
দু”ট বাঁকুড়ার জনজীবনের সত্গে অতি ঘাঁনম্ট সংযোগ রেখে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। 
জেলার দূর পল্লণীঅণ্চলেও তাঁরা অপাঁরচিত নন, তাঁদের সংগ্রহভান্ডারে আরও দান 
করবার জন্য গ্রামবাসীরা সর্বদাই উদত্রীীব। এই যোগাযোগ ও সহমার্মতা যাঁদ অব্যাহত 
থাকে তাহলে রাঢ়ের 'বাঁবধ কৃষ্টসম্পদে 'যোগেশচন্দ্রু পুরাকতি ভবন” যে অদূর 
ভাঁবষ্যতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। 
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এখানে এখন ফুলের মেলা । আকাশে উড়ছে মুঠো মুঠো বোগেনাভলিয়ার আবির 
আর মাটির কাছাকাছ রাশি রাশ ডালিয়া, রঙ্গন, গোলাপের সমারোহ । ও 'দিকটায় 
সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। তার তিন দক ঘিরে গাঁদা আর কসমসের কেয়ারি। অন্য দিকে 
এক সার বন-ঝাউ। কাছেই টলটলে নীল জলের এক পুকুর-দাক্ষণ পবনে মৃদ্ীশহরিত। 
মহানগরের রৌরব থেকে পালিয়ে ঝাউ-এর এই শীতল ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর চুপচাপ 
শুয়ে থেকেছি কতাঁদন। ঝকঝকে নীল আকাশে মেঘের শোভাযান্রার দিকে তাকিয়ে, ঝাউ- 
বনে বাতাসের ঘুমপাড়ান গান শুনতে শুনতে কতবাব চোখ বুজে এসেছে গভাঁর 
তুশ্তিতে। বড় নয়নাভিরাম, বড় শ্রান্তিহর, বড় প্রশীতপ্রদ পাঁরবেশ। 

বারো বছর আগে, এই একই জমিতে ছিল এক শমশান। কাছাকাছ গ্রামের লোকেরা 
সেখানে মরা গরুমহিৰও ফেলে দিয়ে যেত। শকুনের পাল ছেণ্ডর্গছপড় করে খেত 
সে সব লাশ। লোকালয় থেকে দূরে সেই ভাগাড়কে যাঁরা আজ শান্তিউদ্যানে পরিণত 
করেছেন, মনের সণ্য় তাঁদের যাই হোক, পার্থব সম্পদ ঝড়ই অল্প। আদর্শের যে 
আগুন তখন তাঁদের মনে জবলাঁছল তা বাস্তবে রূপাঁয়ত করতে অত্য্প মূল্যে 
একখণ্ড জমির বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে সময়ে। ভাগাড়, ভাগাড়ই সই। কারও কাছে 
হাত না পেতে তো পাওয়া যাবে সম্তায়। তেরো বছর আগে, ১৯৬০ খ:নম্টাব্দে, দু'জন 
দূঢচেতা মানুষ শন্ত পায়ে এসে দাঁড়ালেন এই শমশানে, এই ভাগাড়ে। অব্যবাহত 
পূর্বে এক রাজনোৌতক দলের সঙ্গে সায় সংযোগের জীবন তখন তাঁদের কাছে 
শমশানে পারণত হয়েছে। রাজনশীতর প্রাতি শ্রদ্ধা হারালেও সমাজসেবায় তাঁরা তখনও 
আস্থাশীল। তাঁদের আবচল বিশ্বাস, গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে 
সামাজক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ননচু তলার মানুষের মধ্য থেকেই আসা উীঁচিত। 
নির্বাচিত জমির এখানে-সেখানে আঁবন্কৃত অতীত কালের হাড়গোড় তাঁরা সে 
সময়ে অপসারণ করেছেন যেন এক প্রতীকের মতো, কেননা মনের আঁঞ্গনা থেকে 
[বিগত দিনের মৃত ধ্যানধারণার কত্কালগুলো দূর করবার কাজও তখন তাঁদের 
চলাছল পুরোদমে । 

প্রথম যোঁদন শুনি পশ্চিমবগ্গ বিধানসভার জনৈক সদস্য রাজনোতিক মত- 
পার্থকোর জন্য তাঁর দল ও এম. এল. এ. পদ একই দিনে ত্যাগ করেছেন তখন ব্যাপারটা 
খুবই অস্বাভাবক মনে হয়েছিল। দলত্যাগটা সোজা; স্বার্থাসাদ্ধির জন্য অনেকেই 
তা করেছেন। একবার নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক বার। কল্তু ভাল ভাতা 
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ও মাইনের এবং বেশ কিছ; ক্ষমতার উৎস এম. এল. এ-র পদ নীতির প্রশ্ন সহসা 
ছেড়ে দেওয়া শন্ত কাজ। তাও কিনা আবার স্বার্থের জন্য নয়,*আদর্শের জন্য। এর 
বেশী খবর যখন পাহীনি তখন মনে হয়েছিল ভদ্রলোক হয় প্রকৃত আদর্শবাদী নয় 
পাগল। ঠিক একথা তখন মাথায় আসোঁন যে কিছু পরিমাণে পাগল না হলে 
আদর্শবাদী হওয়া যায় না। 

তারপরে ঘনিম্ত পাঁরচয় হযেছে বাগনানের শ্রশঅমল গাঙ্গুলীর সঙ্গে । আদর্শ- 
বাদ ও পাগলামি দুই-ই তাঁর চরিত্রে বেশ বেশী পাঁরমাণে আছে একথা বলে আম 
আমার অকপট ধারণা ব্যন্ত করাঁছ মাত্র: তাঁকে হেয় করবার কোন আঁভপ্রায় আমার 
নেই। রাজনীতির কলূষের 'দিকটাই শ্রশষূত গাঙ্গুলীকে পাীঁড়ত করোছল বেশী। 
সেজন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে গ্রাম পুনগ্গঠিনের কাজে আতম- 
নিয়োগ করার আইডিয়াটা তাঁকে 'বশেষভাবে আকৃণ্ট করে। প্রধানত তাঁরই প্রেরণা 
ও সংগঠনে এককালের এই শমশান-ভাগাড়ে ১৯৬০ খীন্টান্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ছোট 
একাঁট দাতব্য চিকিৎসালয়ের দারোদ্বাটন ক'ণে যে সমাজসেবা প্রাতজ্ঞানের সূত্রপাত 
হয়, আজ প্রায় তেরো বছর পরে, ভা নানাদকে প্রসারত হয়েছে। সাবেক ডিসপেন- 
সাঁরাঁট এখন আরও বড় হয়েছে। আর আশ্ছ, একটি হাইস্কুল, ছাত্রানবাস, সাধারণ 
পাঠাগার ও লাইব্রেরী, িউাঁজয়ম, সমাভাশক্ষা-সংস্থা ও মুরাঁগপালনকন্দ্র। সমগ্র 
প্রাতষ্ঠানাটর শ।শ শানন্দানকেতন'। হাওড়া জেলা থানা-শহর বাগনানেন দেড়, 
মাইল পশ্চিমে, নবাসন গ্রামে, জাতীয় সড়কের সংলগ্ন এ প্রাতিচ্ঠানে পেশছতে হলে 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-খজাপুর লাইনে হাওড়া থেকে প্রায় বাতরশ মাইল দুরের 
ঘোড়াথাটা স্টেশনে নেমে আর কয়েক মানিটের পথ হেটে যেতে হ। 

নবাসন প্রধানত নমঃশদ্রের গ্রাম। কাছাকাঁছ পল্লীগুঁলতেও তপশঈলশ সম্প্র- 
দায়ের বহু লোক বাস করেন। আমাদের সমাজে এপ্রাই অবহণলত হয়েছেন, পিছনে 
পড়ে থেকেছেন চিরকাল। আলোকবার্ভকা যাঁদ কোথাও জবালতে হয় তবে তাঁদের 
মধ্যেই সর্বাগ্রে জবালানো দরকার। যাঁদের মানুষ বলে এতদিন কেউ মনেই করোন, 
মনষ্যত্বের শুভ্র আসনে তাঁদের সপ্রাতান্ঠত করবার সাধনাই 'আনন্দনিকেতনের' লক্ষ্য । 
স্থান 'নর্বাচনে সেজন্য কোন ভুল হয়নি । সাধারণভাবে যাবতীয় স্জলীবাসবর ও 
[বশেষ করে এই অনুন্বতদের মধ্যে কাজ করবার আদর্শ, এ প্রাতন্ড নর উদ্বোধনী 
উৎসবে পঠিত সভাপাঁত ও সম্পাদকের ভাষণের ছু অংশ উদ্ধৃত করলে আরও 
পরিস্ফুট হবে। সভাপাঁত মহাশয় বলোছলেন--“রবীন্দ্র শতবর্ষপ,র্ত বৎসরে ইহার 
শুভ আরম্ভ এবং মলত রবীন্দ্রনাথের গ্রামোল্নয়নের চিন্তাপারাই ইহার প্রকৃষ্ট 
ভিভ্তভূমি। অবশ্য মহাতমা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের গণনমৃূলক দাঁন্টভগ্গণও 
আমাদগকে প্রভূত প্রেরণা দান করিয়াছে । আমরা 'বশবাস কার, গ্রামীণ মানূষের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণেই দেশের সামপ্রক কল্যাণ এবং এই কল্যাণ তখনই সম্ভবপর যখন 
প্রাতিট মানুষ পাঁরপূর্ণভাবে আতমসচেতন হইয়া উঠিবে। এই গ্রামোন্নয়ন ও সমাজ- 
অনুশীলন কেন্দ্র প্রাতিটি মানুষের মধ্যে বান্তত্ববোধ, মনৃষাত্ববঝেধ এবং কল্যাণবোধ 
জাগাইবার সাম্মীলত পদক্ষেপ।" সম্পাদক শ্রীঅমল গাঙ্গুলী মহাশয় বলোছলন_ 
“গ্রামের মানুষ নিজেদের কর্মশান্তর উপর বিশ্বাস অ্দন করুক, 'ানজেদের অর্থনশীতি 
ও সমাজজশীবনকে গড়ে তোলবার কাজে সাঁরুয় অংশ গ্রহণ করুক এবং গণতনল্তের 
মূলকথা, নীচু থেকে নেতৃত্ব সৃন্টি হোক এই কাজে সাহায্য করার ভূমিকাই হচ্ছে 
আনন্দনিকেতনের ভূমিকা ।” 

শুধু রোগ নিরাময় বা 'শিক্ষাবিস্তার প্রভাত জনকল্যাণের মামীল দিকগুলির 
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€যাঁদও তাদের গুরুত্ব কম নয়) দিকে দাঁষ্ট নিবদ্ধ না রেখে, এ প্রাতিষ্ঠানেব কমা 
একাট গ্রামীণ সংগ্রহশালাকেও যে তাঁদের কর্মসূচীব অন্তর্গত করেছেন তা তাঁদের 
সর্বাঙ়্ীণ জনসেবার আদর্শেরই পাঁরচায়ক। আমার ববেচনায় এরকম একটি 
সুসংগাঠত ও পাঁরচ্ছন্ন লোকসংস্কীতির মউঁজিয়ম গ্রাম-বাংলায় আর আছে কনা 
সন্দেহ। ভাবতে ভাল লাগে যে, প্রধানত একজন সৎ, নিরাভমান ও কঠোব পাঁরশ্রমী 
কমর্গ শ্রতারাপদ সাঁতিরার দীর্ঘকালব্যাপশ একাণ্র সাধনাষ বহুমুখী পল্লনীসংস্কীতিব 
পাঁরিচয়জ্ঞাপক এ প্রাতিষ্ঠান্টি ধীরে ধারে গড়ে উঠেছে। শ্রী সাতিরা নবাসন গ্রামের 
এক তপশশল পারিবারের সন্তান। তাঁর সম্প্রদাষগত পাঁরচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
এই কারণে যে তথাকাঁথত তপশশলশী 'জাতি'গাঁলব আলোচনাপ্রসঙ্জচে আমরা, বর্ণ- 
হন্দুরা, সমাজে আমাদের শত শত বংসবের প্রাতপাঁত্ত ও অগ্রাধকার এবং তাদেব 
নির্বাসনের কথাটা তুলনামূলকভাবে ভেবে দোখ না। সমাজ-আরোপিত অজন্্র বাধা 
আতনক্রম করে তাঁদের কেউ যখন শিক্ষাগত ও মানাসক দিক থেকে বর্ণাহন্দু বাঁদ্ধ- 
জশবীদের সমকক্ষ হন তখন তাঁব কৃতিত্ব বহুগুণে বেশী । অপাঁরসঈম দাঁরদ্যের মধ্যে 
ছাত্রজীবন আতবাহত করে মউীঁজয়লজশর প্রথম শ্রেণীব ডিপ্লোমা পাওয়াটা 
শ্রঁ সাতিরার ক্ষেত্রে গৌরবের হলেও, আমাব কাছে তাঁর বড় পাঁরচয় 'তাঁন প্রকৃত 
বঞ্গসংস্কৃতিপ্রেমী। সে প্রেম তাঁকে লাইব্রেরীর আরাম-কেদারায় বসে ডক্টরেট হবার 
সহজ রাস্তায় নিয়ে যায়ান; নিয়ে গিয়েছে গ্রামগ্রামান্তরের রুক্ষ ধুলোর পথে যেখানে 
অর্থাভাবে নিছক পায়ে হেটে তান শত শত মাইল পারভ্রমণ করেছেশ তাঁর জল্মভূমিকে 
প্রত্যক্ষভাবে দেখবার 'ও চিনবার জন্য এবং তাঁর প্রাণের চেয়েও 'প্রয় এ মিউাঁজয়মাটর 
জন্য নানা জানিস সংগ্রহ করবার কাজে। তাঁর মতো অথবা বষপুরের মানিকলাল [সিংহ 
বা রাজবলহাটের ধীরেন্দ্রন্দ্র মজুমদারের মতো লোকসংস্কৃতিপ্রেমীরা খবরের কাগজ বা 
পন্ন-পান্রকায় কীর্তিত হন না। যাঁরা হন, তাঁদের কথা সকলেই জানেন। তবু আমার "স্থির 
শবশ্বাস, মুষ্টিমেয় হলেও, আজকের এসব সংগ্রাহকরাই খ্যাতির মোহে না পড়ে অশেষ 
পারশ্রমে বঙ্গকৃন্টির অমূল্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করে রাখছেন যার 'ভাত্ততে কোন-না- 
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কোন 'দিন বাঙালশর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রাঁচিত হবে। আজকের এসব সামান্য মানুষের 
প্রকৃত মূল্য নিরূপণের জন্য যে স্তরে পেপছনো দরকার, বঙ্গসমাজ যে নিশ্চয়ই একাদন 
সে পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে তাতে আম নিঃসন্দেহ। এই সব আদর্শবাদী পুরোধাদের কথা 
আম শুধু কছুদন আগে বলে গেলাম মান্। 

আনন্দনকেতন মিউঁজয়মের “কণীর্তশালা" নামাট প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ অধ্যাপক 
নির্মলকুমার বসুর দেওয়া । অতঈত ও বর্তমানের মানুষ এবং তাদের বহুমুখী জীবন- 
যান্রার কীর্তীচহৃগীল যে ভবনে সংরাক্ষত থাকে তার নাম কণীর্তশালা হওয়াই সং্গত। 
আনন্দানকেতনের উদ্বোধনের সময় প্রকাশিত স্মারক-পুাস্তকায় এ বিভাগের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে-“আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাস ও পুরাবস্তু এবং বর্তমান 
লোকশিঞ্জের সঙ্গে পাঁরাচত করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও পাঁরপূর্ণ 
করে গড়ে তোলাই এই বভাগাঁটির লক্ষ্য।” অন্যত্র বলা হয়েছে-_“দেশগঠনের ক্ষেত্রে 
বহুষুগব্যাপী প্রবহমান অর্থনীতির ধারা উপেক্ষা করি, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার হাজার 
হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কাঠামো লক্ষ্য না কার, ভারতবষে- অনুসৃত শাসন- 
পদ্ধাতর বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না কার, তাহলে ভারতবর্ষকে প্রগাত ও উন্নয়নের পথে 
পাঁরচাঁলত করা অসম্ভব ।” অতঈতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে ভাবষ্যংকে ঠিক পথে 
নিয়ে যাবার যে *এব্যাপ আয়োজন এখন চলছে, আমাদের গ্রামীণ মউঁজয়মগুীল 
সে কর্মকাণ্ডের আবচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন সভ্যতায় মহান অথচ অধূনা অনগ্রসর ভারত- 
বর্ষের জনশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রে এই সংগ্রহশালাগুলির গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে। সেজন্য এজাতীয় প্রাতিচ্ঠানের উত্তরোত্তর পোষণ ও পাঁরবর্ধন কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দস্তরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। 

আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার সংগ্রহের বিবরণ দেবার আগে এ প্রাতিষ্তঠানের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলে নই। পাঁশ্চমবাংলার অসংখ্য মন্দির, মসাঁজদ 
ও অন্যান্য পুরাকীর্তি অনাদরে অবহেলায় ইতিপূর্বেই লুস্ত হয়েছে, বাকিগুলিও 
ধ্বংসের পথে । এদের সংরক্ষণের জন্য উল্লেখষোগ্য কোন ব্যবস্থাই যখন নেই, তখন 
একেবারে 'াশ্চহ হবার আগে যতগ্ণালর ছাব ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় ততই 
ভাল। পোড়ামাঁটর কারুকার্যখাঁচত ইমারতগ্বীলর ক্ষেত্রে এ কাজটি খুবই জরুরী, 
কেননা শেষ-মধ্যযুগে এই [বাশেষ অলঙ্করণ পদ্ধাতাট কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত 
হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। আনন্দাীনকেতন কী্তশালার কিউরেটর 
শ্রীতারাপদ সাঁতরা এই কাঁঠন কাজাট হাতে নিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। কার্ড 
ক্যাটালগ পদ্ধাততে পাঁশ্চমবঙ্গের পনেরঁটি জেলার প্রাতাঁট পুরাকণীর্ত সম্পর্কে 
পৃথক কার্ডে সংক্ষেপে যাবতীয় তথ্য ও একাঁট ছোট আলোকচিন্র রাখা হচ্ছে। 
এ 'বষয়ে তারাপদবাব পরলোকগত ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চনের কাছ থেকে যথেন্ট সাহায্য 
পেয়েছেন; আমও এ প্রচেম্টার সঙ্গে যুস্ত আছ। কাজটি 'বিরাট। তবু, পশ্চিম- 
বাংলার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তর অর্ধেকের বেশশ এভাবে ইতিমধ্যেই 
নঘিভন্ত হয়েছে। সমস্ত প্রকজ্পাট শেষ হতে আরও দীঁতন বছর লাগতে পারে। 
আনন্দানকেতন কণীর্তশালার এই বশদ তথ্যপঞ্জশীটি পুরাতত্তের সঙ্গে সম্পার্কত যে- 
কোন সরকার অথবা বেসরকারী দপ্তর বা প্রাতম্ঠানের ঈর্ধার বস্তু হবার যোগ্য। 
অশেষ পাঁরশ্রমে আহৃত এ জ্ঞানভাণ্ডার যে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে মহামূল্য বলে 
াববোচত হবে ভাতে সন্দেহ নেই। 

এ মউজিয়ম গত দশ-এগারো বছরে প্রায় আট হাজার পুরাবস্তু ও লোক- 
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িলপসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। তার আঁধকাংশই যে দান 'হসাবে প্রাপ্ত তা থেকে 
প্রমাণ হয়, জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি থেকে তাঁরা কখনো বণ্চিত হননি। 
আমার মতে, বেসরকারী সংগ্রহশালাগুলির এঁটই শ্রেষ্ঠ মূলধন। সরকারী সাহাফ্যও 
যে একেবারে পাওয়া যায়ান_তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার আসবাবপন্ 

কিনবার জন্য ৩০০০ টাকা ও গৃহানর্মাণ বাবদ ২৩,৫০০ টাকা 
মঞ্জুর করেছেন। সম্প্রতি, প্রায় ৩২,২০০ টাকা ব্যয়ে ষে 'মডীজয়ম ভবনাঁট 'নার্মত 
হয়েছে তার দারোদ্ঘাটন করেছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনশীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়। 

সরকারী অনুদানের অপেক্ষা না রেখে আরও নানাবধ কাজ যে তারাপদবাবু 
ও তাঁর সহকম্ণারা নিজেরাই করে নিয়েছেন, এ সংগ্রহশালায় এলে পদে পদে তার 
পারচয় পাওঘা যায়। পোস্টার, ল্যাবেল, িসপ্লে-কার্ড মাউন্ট প্রভাতি তোর করা 
থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রদর্শিত সামগ্রী আত সশৃঞঙ্খলভাবে সাজানো ও তাদের 
ঝাড়পোঁছি কবা সবই তাঁরা বরাবর করে এসেছেন 'বনা পারশ্রীমকে, হাসমখে । তাঁদের 
এই 'প্রয় প্রাতষ্ঠানাটকে সর্বসাধারণের কাছে জনাঁশক্ষার মাধ্যম 'হসাবে তুলে ধরাই 
তাঁদের আভপ্রায়। সেজন্য গ্রামগ্রামান্তর থেকে কৃষক বা গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিরা বহু- 
সংখ্যায় এখানে আসতে অস্মাবধা বোধ করেন না। অন্যাদকে 'বাঁভন্ন প্রদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা-প্রীতিষ্ঠানগুঁলকে তাঁরা সাধ্যমত সাহায্য করে থাকেন। 
বহু প্রত্রবস্তুর আলোকচিত্র পাঠিষে ইতিমধ্যেই কলকাতা, গোহাটি, পাঞ্জাব, চন্ডাীগড় 
প্রভাতি বিশ্ববিদ্যালয়কে ও কলকাতার এঁশয়াটক সোসাহীটকে তাঁরা সাহায্য 
করেছেন। 

লোকশিল্প সংগ্রহের দিকেই আনন্দীনকেতন কার্তশালার ঝোঁক বেশী। সেজন্য 
পাঁশচমবঙ্গের সব জেলার মাঁট বা কাঠের তোর রাশি রাশি খেলনা-পুতুল, পিতল 
ও কাঁসার কাজ, ডোকরা-িজ্পের বহু নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে । এই পর্যায়ে 
এক শ্রেণীর পোড়ামাঁটর তুলসীমণ্ণ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন যা"অন্য মউীজয়মে দেখা 
যায় না। সন্দেশ ও আমসত্তের ছাঁচের সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। এগ্যাীলর নকশায় আলপনা 
ও বালুচর শাঁড়তে ব্যবহৃত মোটিফের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকাঁশল্পের আর 
এক 'দর্শন_যশোহর, খুলনা এবং হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা থেকে সংগৃহীত 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট নকশন-কাঁথা । 

চিন্রকর-পটঃয়াদের আঁঙ্কত পটচিন্রের সংখ্যা বেশ নয়; মেদিনীপুর, বর্ধমান ও 
মুর্শদাবাদ জেলা থেকে আনশত ১৪। ১টি পটাঁচন্র এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। 
এই পর্যায়ে আঠারো শতকের বেশ কয়েকাট 'চান্রত পপুথর পাটাও পড়ে। বাংলা 
পদুথর সংখ্যা দেড় শ'র কিছু বেশী; সেগুলির পাঠোদ্ধারের কাজ চলছে। 

পুরাতাত্ীক বস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ িউাঁজয়মের কমা্রা নিজেরাই অনুসন্ধান 
চালিয়ে হাওড়া জেলার হরিনারায়ণপুর থেকে পাল-সেন যুগের যেসব প্রত্র-নিদর্শন 
আঁবন্কার করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তা ছাড়া মৌর্য যুগ থেকে শুরু 
করে পাল-সেন অবাঁধ যুগের নানাবধ মৃৎপান্র, পোড়ামাটির মার্তকা ও ফলকও এখানে 
প্রদার্শত হয়েছে।' এই পর্যায়ে “টেরাকোটা” মান্দরের অলঙ্কৃত টালর বিস্তৃত 
সংগ্রহাটিরও সপ্রশংস উল্লেখ করা যেতে পারে। সংখ্যায় বেশ না হলেও, মৌর্য 
শৃঙ্গ ষুগের ও পরবতাঁকালীন মুঘল ও ব্রাশ আমলের অনেকগ্যীল মাদ্রাও এ 
মাউজয়মে স্থান পেয়েছে। 

পাথরের মার্ত-সংগ্রহের মধ্যে আছে, পাশ্চমব্গের বাঁভল্ন স্থান থেকে আহৃত 
দশম শতকের ক্ষুদ্র বিফুমূর্তি জৈনমূর্তি ও দ্বাদশ-্রয়োদশ শতকের মাহষমার্দন", 
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উমা-মহে*্বর ও তিন-চারাঁট ভগন বিষুমৃর্ত এবং বিষুপট্র ও বিহার থেকে সংগৃহীত 
[তনাট বুদ্ধমৃর্ত। এই পর্যায়ে হাওড়া জেলার দেউলপুর গ্রাম থেকে আনত 
কাঠের বৃদ্ধমৃর্তীট খুবই উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের ধরন ও রং প্রয়োগের রীতি 
থেকে স্পম্টই বোঝা যায় এটির উৎপাত্স্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার কোন দেশ। 
কিল্তু ক করে সেট যে দেউলপুরে এল তা অজ্ঞাত। এই দ:জ্প্রাপ্য মুর্তাট সংগ্রহ 
করে আনন্দানকেতন কাতশালায় একদা দান করতে পেরোছলাম বলে আম কৃতার্থ। 

ছান্রসমাজকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ একদা বলোছিলেন_ “দেশের কাব্যে, গানে, 
ছড়ায়, প্রাচঈন মান্দরের ভগ্নাবশেষে, কাঁটদম্ট পাথর জীর্ণ পৰ্রে, গ্রাম্য পারণে, 
ব্রতকথায়, প্লর কৃষ-কুটরে...স্বদেশকে সন্ধান কারবার জন্য..দনের পর দিন বিনা 
বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাঁতাবহনন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো ।” কবিগুরুর 
এই আহ্বানে আনন্দাীনকেতন কীর্তশালার কমীরদের মত সততার সঙ্গে খুব কম 
বাঙালশই আজ অবাধ সাড়া 'দিয়েছেন। 
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অমূল্য প্রত্রশালা ঃ রাজবলহাট 


“বাঙালীর ইতিহাস নাই” বঙ্কমচন্দ্রের এ খেদোন্ত হয়ত চিরকাল সত্য থাকবে 
না। আজ হোক, কাল হোক, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ইাতহাস নিশ্চয়ই লেখা হবে। 
সে মহৎ ও বিরাট কাজের উপকরণ সংগ্রহের এখনই সময়। আরও বেশ দেরী হয়ে 
গেলে সংগ্রহ করবার মত কোন উপাদানই আর অবাঁশমন্ট থাকবে না। ঘরকুণো, 
বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের উভয় বাংলার গ্রাম-পাঁরক্রমায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে একটা 
মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে আমার স্থির 'বিশবাস। এদের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
পর্যবেক্ষকও যাঁদ গ্রামগ্রামান্তরে ছড়ানো অপাম্্য়মাণ সাংস্কৃতিক উপাদানগুীল সংগ্রহ 
ক'রে আনেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই মতই যাঁদ প্রবন্ধাদ লেখেন, তাহলে বেশ বড় 
একটা কাজের সূত্রপাত হয়। এভাবে বহুজনের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত উপকরণের 
[ভাঁত্ততেই একাদন বাঙাল জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। 

সখের কথা, সংখ্যায় অল্প হলেও কিছ খাঁটি বঙ্গসংস্কৃত্তিপ্রেমণ বহ্াদন যাবৎ 
গ্রামান্চল থেকে আমাদের কীষ্টসম্পদগ্ঁল উদ্ধারের কাজে ব্রতী আছেন। তাঁরা সকলেই 
1শক্ষিত কিন্তু দরিদ্র। সামাজক প্রাতপাত্ত বলতে তাঁদের কিছুই নেই। 'কন্তু এই 
সহায়সম্বলহণীনতা তাঁরা বহুগুণে পুরণ ক'রে নিয়েছেন তাঁদের উচ্চ আদর্শবাদ ও 
নিরলস কর্মসাধনা 'দয়ে। তাঁদের মহৎ প্রয়াস উচ্চ কণ্ঠে কীর্তত হবার যোগ্য। 

বাঁকুড়া জেলার বিফুপুরনিবাসী শ্রীমানিকলাল সিংহ এই বিরল গোল্তীর 
একজন। জীবিকার ক্ষেত্রে তান সাধারণ স্কুল-শিক্ষক মান্র। কিন্তু প্রায় একক প্রচেষ্টায় 
ও দীর্ঘকালের একাগ্র অধ্যবসায়ে বিষুপুর সাহতা পাঁরষং 'মিউাঁজয়মে বঙ্গসংস্কীতি- 
দর্শনের যে বহুমূল্য ভাণ্ডারাট তিনি গড়ে তুলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের গোরব। 
বাগনানের আনন্দীনকেতন কীর্তিশালার সংগঠক শ্রণতার।পদ সাঁতরাও এ প্রসঙ্গে এক 
উল্লেখযোগ্য নাম। 

আর একজন ও তাঁর সন্ট প্রাতিষ্ঠানের কথা আজ বলব যোঁদকে দেশবাসঈর 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উঁচত। কেননা আমার ধারণা, উভয় বাংলার মফঃস্বলে প্রায়- 
অন্জাত যে কয়েকটি গ্রামীণ 'মউীজয়ম এরকম সৎ কমর্দের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে, 
তাদের রকমাঁর সংগ্রহ বাঙালী জাতর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য কোন-না-কোন 
সময়ে যথেন্ট কাজে লাগবে আম হুগলন জেলার রাজবলহাট গ্রামের জাঁঙ্গপাড়া থানা) 
'অমূল্য প্রত্নশালা' ও তার প্রাতষ্ঠাতা “ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বলাছি। ধীরেনবাবূর 
শৈশব আতবাহত হয় বহারের 'বাভল্ল স্থানে যেখানে তাঁর বাবা চুন ইত্যাঁদর কারবারে 
[িলপ্ত ছিলেন। কিন্তু সে ব্যাবসা পড়ে যাওয়ায়, রাজবলহাট থেকে তিন-চার মাইল দূরে, 
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] 


তত 


মাটন রেলের হাওয়াখানা স্টেশনের অদূরে, জয়রামপ;র গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে 
তাঁরা ফিরে আসেন। দারুণ দারিদ্যের জন্য, ধারেনবাব্‌ স্কুলের দশম শ্রেণীর বেশ 
পড়াশুনা করতে পারেনান। অর্থাভাবে লেখাপড়া স্ধাগত রেখে [তানি যেকোন রকমের 
একটা জাবকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর প্রথম চাকার জোটে কলকাতার বিজ্ঞান 
কলেজ লাইব্রেরীর দগ্তরীর কাজ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কতব্যনিষ্ঠা দেখে স্বগ'ঁয় 
মেঘনাদ সাহা তাঁকে বস বিজ্ঞান মন্দির গ্রল্থাগারের কাটালগিং-এর ভার দেন। 
মার্চ মাসে মৃত্যুকালে (তনি ছিলেন সাহা ইনসৃটিটিউট অব নিউ্রয়ার 

ফিজিক্স-এর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক মান্। আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণের অযোগ্য এই সামান্য 
জশবনকাহিনণ আমি পাঠকসমাজে পেশ করলাম এইজন্য যে সামাঁজক কোৌলান্য বা 
পদমর্যাদার অভাব যে বঙ্গসংস্কৃতিসন্ধানের কিছ-মান্র অন্তরায় নয়, ধীরেনবাবু তার 
জাজহল্যমান প্রমাণ। প্রচলিত অর্থে তানি আত সাধারণ মানুষ হলেও অসাধারণ 
অধ্যবসায়ে সৃষ্ট তাঁর 'অমূল্য প্রত্বশালা'র পাঁরপ্রোক্ষতে তানি মহতো মহায়ান্‌। 
প্রীতষ্ঠানাটর বিবরণ থেকেই সেকথা প্রমাণিত হবে। 

এক আকস্মিক ঘটনায় ধররেনবাবর দৃণ্টি পুরাবস্তু সংগ্রহের 'দকে প্রথম আকৃষ্ট 
হয় শুনোছ। 1বহারে থাকাকালীন তান নাক একবার বুদ্ধগয়ার কাছে দুশতন সের 
পুরনো মুদ্রা সস্তায় সের দরে খাঁরদ করোছিলেন। 'বিরতা ধুলোমাখা সে এ*বযের 
মূল্য কিচ্ই মত্ত না। এই মূল সংগ্রহ পাঁরবার্ধত হয়ে এখন যে রুপ নিয়েছে 
তা পরে বলাছ। 

হাওড়া-তারকে*বর লাইনের হাঁরপাল স্টেশনে নেমে রাঁসদপুরগামী বাস ধরলে 
আঁটপুরের পরই রাজবলহাটে গিয়ে নামা যায়। রাজবলহাটের সংলগ্ন গ্রাম গুীলটা কাঁব 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জল্মস্থান। তাঁর স্মাতিরক্ষার জন্য ১৯২৪-২৫ খনচ্টাব্দে 
রাজবলহাটে 'হেমচন্দ্র পাঠাগার'-এর প্রাতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৯ সালে, যুদ্ধের 'হাঁড়কের 
সময়, স্বনামধন্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূুষণ মহাশয় এ গ্রামে বাস করতে এসে 
স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে জাঁড়ত ক'রে ফেলেন। সেজন্য 
“হেমচন্দ্র পাঠাগারে'রই একাংশে, ১৯৪১ খ্2ীন্টাব্দে, 'অমূল্য প্রত্রশালা, স্থাপিত হয়! 
এখনও তন-কুঠারযুস্ত এক একতলা দালানে এ দুশট প্রাত্ঠান পাশাপাঁশ 
অবাস্থত ও একই কার্ধানর্বাহক সামাতির হাতে তাদের পীরচালনার দাঁয়ত্ব 
ন্যস্ত। শ্রশীবনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কীতি' গ্রন্থে এই 
মিউজিয়মাটি সম্বন্ধে িলখেছেন-“রাজবলহাটের 'অমনল্য প্রত্রশালাশট একাঁট 
ভাল প্রাতষ্ঠান। সাধারণত গ্নামাণুলে মউীজয়ম প্রাতষ্ঞঠার এরকম উদ্‌ষযোগ 
দেখা যায় না। চেষ্টা করলে এই প্রত্বশালাট দাক্ষিণরাটের এীতিহাঁসক নিদর্শনাঁদর 
একাঁট ভাল সংগ্রহশালা হতে পারে ।” দুঃখের বিষয়, বিনয়বাব ছ'সাত লাইনের এক 
প্যারাগ্রাফে এ প্রাতিষ্ঞঠানের বিবরণ শেষ করেছেন। তিনি যাঁদ অর একটু 'বিস্তৃত- 
ভাবে লিখতেন তাহলে তাঁর ও আমার পাঁরদর্শনের অন্তর্বতর্ঁ সতের-আঠারো বছরে 
এটির কতখানি অগ্রগাত হয়েছে তার একটা তুলনামূলক সমীক্ষা করা যেত। তবুও 
প্রায় দু'দশক আগে এট যে এক উৎকৃষ্ট প্রাতষ্ঠান ছিল সে তথ্যাটও মূল্যবান । 

রাজবলহাটের যাবতীয় জনাহতকর উদ্যোগের সঙ্গে জাঁড়ত স্থানীয় ভড় পারিবার 
(বিশেষ ক'রে 'জহরলাল ভড় মহাশয়) হেমচন্দ্র পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালার 
বর্তমান ভবনাট নির্মাণ কাঁরয়ে 'দিয়েছেন। 'দুলালের তাল 'মছরণী' ও অন্যান্য ব্যবসায়- 
সূন্নে ধনী হলেও তাঁরা কলকাতাপ্রবাসী হয়ে পৈতৃক গ্রামকে ভুলে যানান। এখনও 
তাঁরা রাজবলহাল্টর উন্নাতমূলক 'বাঁবধ প্রচেম্টার সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুস্ত। “অমূল্য 
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প্রত্রশালা'র প্রাণস্বরূপ ধীরেনবাবকে তাঁরা শুধু উৎসাহই দেনান, গ্রামগ্রামান্তরে 
তাঁর সংগ্রহের কাজে আর্ক ও অন্যাবধ সাহায্যও করেছেন। গত একত্রিশ বছরে 
এ প্রাতিষ্ঠানাটর কতখা'ন শ্রীবাদ্ধ হয়েছে এবার তার খবর নেওয়া যাক। 

লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করা যাবতীয় গ্রামীণ সংগ্রহশালার মৃখ্য 
উদ্দেশ্য হলেও তাদের সংগৃহীত সম্ভারের মধ্যে বেশ আপোঁক্ষিক ন্ভারতমা দেখা যায়। 
দৃজ্টান্তস্বরূপ, ঠাকুরপুকুরের €(২৪-পরগণা) গুরুসদয় মিউাজয়মের নকশী-কাঁথার 
সংগ্রহ্টি এতই সমৃদ্ধ যে ভ্ভারতে তার তুলনা মেলা ভার। সংখ্যা ও উৎকর্ষে তাঁদের 
জড়ানো-পটগ্ালও খুবই উল্লেখযোগ্য। আবার বফ.পুরের (বাঁকুড়া জেলা) 
বঙ্গীয় সাহিত্য পার ভবনে রাক্ষত পদুঁথ-সংগ্রহাটির মত মূল্যবান সণয় 
এজাতীয় মিউাজয়মে আর আছে কনা সন্দেহ। বাগনানের (হাওড়া জেলা) আনন্দ- 
নিকেতন কশীর্তশালার গ্রাম্য খেলনা-পৃতুলের 'নদর্শনগুঁলও খুবই [বশিন্ট। তেমান, 
বালুরঘথাটের (পশ্চিম দনাজপুর জেলা) কলেজ মিডাঁজয়ম ও জেলা গ্রন্থাগার 
মউাজয়ম দু"টর প্রধান ঝোঁক পাথরের প্রাচখন মৃর্ত-ভা্কর্যের দকে। দৃষ্টান্ত আরও 
বাড়ানো সম্ভব 'কন্তু আমার বস্তব্য পারস্ফুট করবাব জন্য তার আর প্রয়োজন নেই। 

'অমূল্য প্রত্বশালা"র মদ্দ্রা-সংগ্রহটিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই বিভাগে কমবোশ 
পণচশাঁট পাণ্-মারক্ড মাদ্রা; কুশান যুগের আটাঁট মদদ্রা; ইলতুতাঁমস, শের শাহ, 
আকবর, শাহ আলম প্রভাতির প্রায় শ'খানেক মুদ্রা ছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রাচঈন 
নিদর্শন 'নয়ে ভারত্তীয় সংগ্রহাটর মোট সংখ্যা হবে প্রায় তিন শ'র মত। এছাড়া 
ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির ও পাথবশর প্রায় সব দেশের অপেক্ষাকৃত আধুঁনক 
মুদ্রার সংখ্যা বারো শ'র কম নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহটি যে ধীরেনবাবূর প্রায় একক 
প্রচেম্টার ফল সেকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পুরনো রথের কাঠের ভাস্কর্য ও তন্তার উপর আঁকা বহুবর্ণ পচন্রগ্লিও এ 
1মউীজয়মের 'বাঁশন্ট সম্পদ। শেষ-মধ্যযূগের "সূত্রধর' শল্পীরা যখন কাঠের রথ তোর 
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করতেন তখন তার অধ্গসঙ্জার জন্য সমতল দেওয়ালের বহু স্থানে রাঁঙন ছাঁব 
একে দেওয়াও যে তাঁদেরই দায়ত্ব ছিল, সেকথা হয়ত সুবাঁদত নয়। 'অমূল্য প্রত্নশালা'য় 
রক্ষিত এজাতীয় ছ'সাতাঁট বড় বড় প্যানেলের অওকনপটুত্ব এতই উচ্চ শ্রেণীর যে 
শুধু সেগ্‌লি দেখবার জন্যই রাজবলহাট পাঁরদর্শন নিরর৫ক নয়। তাদের বিষয়বস্তু 
রাধাকৃফের যুগলমৃর্তি, বীণাবাদকা, বেহালাবাদকা প্রভৃতি। রাজবলহাটের সাত 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, দামোদরতীরবতর্ঁ পািয়াড়া গ্রামের ছত্রেশ্বেরী দেবীর প্রাচীন 
রথ থেকে এগুলি সংগৃহীতি। রঙের ওজ্জণল্য এখন ম্লান হলেও এ 'নিদর্শনগ্াাঁল 
এক 'বাশিষ্ট শিল্পকর্মে বিগত যদগের বাঙাল কারিগরদের প্রভূত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 
বহন করে। রথে ব্যবহৃত কাঠের সারথশ, পরশ প্রভৃতির মাগি মন্দ নয়, তবে 
সেরকম শিজ্পবস্তু অন্যতও দেখা যায়। 

পূর্ববতরঁ মান্দিরদ্বার' নিবন্ধে, কিছু িছু প্রাচীন দেবালয়ের কাঠের দরজায় 
'সত্ধর' শিল্পীদের অপূর্ব খোদাই-কাজের প্রসঙ্গে হুগলন জেলার আরামবাগ থানার 
অন্তর্গত ভোলয়া গ্রামের এক দেবালয়ের উল্লেখ করোছলাম। সেখানকার কপাটের 
একাট পাল্লা এ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। (সরেজমিন অনুসন্ধানে জেনোছ, অপর 
পাল্লা চিরতরে লুপ্ত হয়েছে।) অলংঞক্ত মাঁন্দরদ্বারের এত ভাল দৃণ্টান্ত আম 
আর দোঁখাঁন। বিষ, কাল, মাহষমর্দন প্রভৃতি দেবদেবীর পৃথক প্যানেলগ্াল 
আকারে € শ বড-উচ্চতায় প্রায় বারো ই, প্রস্থে কমবোৌশি ন' ইণ্ি। এগ্দালর 
কারগার সৃক্ষযমতা ও মুনশীয়ানারও তুলনা হয় না। 

'অমূল্য প্রত্রশালা'র পাথরের মৃর্তসংগ্রহাঁট বিশেষ সমৃদ্ধ না হলেও (ভাঙা 
শনদর্শনগুীল সমেত মোট সংখ্যা আট-দশাঁট). একটি ভগন নবগ্রহাঁশলা সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। উচ্চতায় সাড়ে-তেরো ই ও প্রস্থে বারো হীন, এ ভাসকর্ষাটর কাঁরগার 
দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনশয। হাওড়া শহরের সংলগ্ন দাসনগরের কাছে বাঁকড়া নামে যে 
গ্রাম আছে সেখানকার 'শেঠের পুকৃব' খশুড়বার সময় এটি পাওয়া যায়। বহু লুপ্ত 
ও ভগ্ন মান্দির থেকে আহ্‌ৃত 'টেরাকোটঢা' টালির সংগ্রহটিও বেশ চণ্তাকর্ষক। নকশার 
মোঁটফ থেকে বোঝা যায়, এদের অনেকগ্ীল খুব প্রাঞসন দেবালরে ব্যবহৃত হয়োছল। 
ডোকরা কামারদের তোর প্রায় পণ্চাশটি শিল্প-নদর্শনও াবশেষ উল্লেখের দাব রাখে। 
প্রাচীন পদ্াথব সংখ্যা প্রায় 'ন্রশ। আঁবলম্বে তাদে পাঠোদ্ধান হওয়া প্রয়োজন। 
[ব*বভারতা বা বঙ্গ সাহত্য পাঁরষদের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অণ্রণী হলে ভাল হয়। 
এছাড়া, নানা রকমের পুতুল, জড়ানো-পট, লক্ষ্মীসরা প্রভাত লোকাশল্পের নমুনাও 
[ছু কিছ আছে। পুরনো বই-এর সংগ্রহটিও মন্দ নয়। 

বাঁশিষ্ট ব্যাস্তদের ছ্ডায়োর, চিঠি, হাতের লেখার নদশশনগনীলও আঁভাঁনবেশযোগ্য। 
এই বিভাগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'দনালাপ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, 
আচার্য প্রফুজ্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আইনস্টাইন, 
নালনীকান্ত ভট্টশাল ও মহারাক্তা মননন্দ্রচঞ্্র নন্দীর চা০পত্র ও হস্তাক্ষর রাঁক্ষত আছে। 

মান্র একজন বঙ্গসংস্কাতিপ্রেমণ ও তাঁর দু'চার জন সহযোগীর দীর্ঘাঁদনের প্রচেষ্টায় 
এ প্রাতষ্ঠানাট গড়ে উঠেছে। সরকারী ও বেসরকারী সূত্র থেকে আশানুরূপ সাহায্য 
না পেলেও তাঁরা নিরুদ্যম হননি। আরও অর্থসাহায্য পেলে ভাল, না পেলেও 
ক্ষত নেই। কেননা দারুণ অনটনের মধ্যেও তো তাঁরা গত একান্রশাঁট বছর কাটিয়ে 
এসেছেন। কিন্তু যাঁদের সংস্কৃতিনিদর্শনগ্টীল সংগ্রহ ও রক্ষা করবার জন্য তাঁরা 
এতাঁদন পারশ্রম করলেন, সেই দেশবাসশর সাঁদচ্ছা ও সহানুভূতি থেকে তাঁরা যেন 
বাত না হন। -এ প্রবন্ধ রচনার সেটাই কৌফয়ত। 
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সরকার িলগআানিজা সংগ্রহশালা 


বর্তমান প্রবন্ধমালায় পাঠকের দৃম্টি পল্লীঅণ্চলের দিকে ফেরানোই আমণ্র 
অভিপ্রায়। রচনাগুলি সেজন্য গ্রাম-বাংলার কিছ:-না-কছূব উপর 'ভাত্ত করেই লেখা । 
এ ভান্ডারের শেষ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার স্থির বিশ্বাস, মন যাঁদের 
বাধাবন্ধহশন, তাঁদের আভনিবেশ আকৃম্ট করবার মত চিত্তাকর্ষক 'জনিসেব কিছুমাত্র 
অভাব নেই দুই বাংলার গ্রামগীলতে। কলকাতায় চেযাব আলো করে যেসব তাত্ক 
গ্রামীণ বিষয়ের উপর আকছার আলোকপাত করছেন, তাঁদের লীলা ও কৌশল কোনটাই 
আয়ত্তে না থাকায় বোকার মতো হাটে-মাঠে বেশ কিছু ঘুরে বোঁড়য়োছ সত্য। 
কিন্তু তার পাঁরমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যে কত কম সেকথা আমাব চেয়ে বেশী আব 
কে জানে! সে সীমিত পাঁরভ্রমণ, নিউটনের মতো আমার এ প্রতীতই শুধু দৃঢ করেছে 
যে অনাঁবিন্কৃত অংশেব পাঁরসর মহাসমুদ্রের মতোই সীমাহীন, যা আত্ম করতে 
যেকোন কৌতূহলন 'জিজ্ঞাসর জল্মজল্মান্তর কেটে যেতে পারে। *" 

গ্রাম-বাংলার সে অফুরন্ত ভান্ডার ছেড়ে কেন যে আজ কলকাতার এক সংগ্রহ- 
শালার বিবরণ দিতে বসোঁছি তার একট কৌফয়ত আছে। কলকাতা বা অন্য শহবে 
অবাঁদ্থত হলেই যে একাঁট িউাঁজয়মের গ্রামীণ সংস্কীতর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে 
এমন কোন কথা নেই। বরং উলটোটা হওয়াই সম্ভব । কেননা তাবৎ শহরে মিউজিয়মের 
প্রধান সংগ্রহ পল্লীঅগ্চল থেকেই আহৃত। দল্টান্তস্বরূপ, বঙ্গীষ সাহত্য পাঁরষদের 
পুথিশালা ও আশুতোষ মিউজয়মের লোকসংস্কৃতির বিশাল সংগ্রহের কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। শহরে মিউজিয়মে রাক্ষিত পাথর, ধাতু, কাঠ বা পোড়ামাটির আঁধকাংশ 
মূর্তিও পাওয়া গেছে গ্রামগ্রামান্তর থেকে। 

আমাদের পল্লশজণীবনকে ভালভাবে জানতে হলে, তার বহুমুখাঁ বিকাশের যেসব 
দর্শন এজাতীয় শহুরে মিউজিয়মে রাঁক্ষত, তাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামীণ 
সংস্কৃতিপ্রবাহে ডুব দিতে হলে অবশ্যই গ্রামে যাওয়া দবকার, কিন্তু সে ম্রোতোবাঁহত 
নিদর্শনগল দেখবার জন্যে যেখানেই তারা সাত থাকুক না কেন, সেখানেই যাওয়াটা 
আবাঁশ্যক। 

৪&নং গণেশচন্দ্র এীভনিউয়ের 'িতনতলায় অবাস্থত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প- 
বাণিজ্য সংগ্রহশালা এরকমই , একটি প্রাতিষ্ঞান। আবভভ্ত বঙ্গদেশের সমস্ত অণ্লের 
বড়, মাঝার, ক্ষুদ্র ও কুটিরাশল্পের নানাবিধ নমুনা সংগ্রহ করে ১৯৩৯ খশম্টাব্দের 
মার্চ মাসে যখন এটির পত্তন হয় তখন এজাতীয় সংস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন 
প্রদেশে ছিল না। তৎকালশন অর্থমল্ত্ী শ্রীনীলনীরঞ্জন সরকার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে 
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বলেছিলেন_“১৯২৮-২৯ খ্ঠীম্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস প্রদর্শনীর সঙ্গে 
ঘনিম্ঠ যোগাযোগের সময় এরকম একটা শিল্পসংগ্রহশালা স্থাপনের কথা প্রথম আমার 
মনে আসে ।...সে প্রদর্শনী সংগঠন করবার সময় আম ভালভাবেই বুঝতে পারি, 
স্থায় কোন প্রাতিষ্ঞঠানে আমাদের ছোট-বড় নানা শিল্পের এবং কারুকলা ও 
হস্তাঁশল্পপের উৎকৃষ্ট 'নিদর্শনগুলি সংগৃহনত হওয়া উচিত, যাতে সে কেন্দ্র থেকে 
উৎপাদক ও ক্রেতা সকলেই খবরাখবর, উপদেশ-নর্দেশ ও অনপ্রেরণা পেতে পারেন। 
১৯০৫-০৬ খ্নষ্টাব্দের স্বদেশশ আন্দোলন এই প্রদেশে শিল্পের পত্তন ও প্রসারের 
ক্ষেত্রে প্রচৃর উদ্দীপনার সৃন্টি করেছিল সত্য, ১ যু ুস৯ 
কারণে সে আবেগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। কন্তু সেসব ব্যর্থতা একেবারে বিফলে 
গিয়েছে, এমন কথাও বলা যায় না। কেননা, তা ুস্ঠি আমরা আমাদের দৈন্য ও 
অসাবধার কথা বুঝতে শাঁখ। সেজন্য, অবাধগাততে না হলেও, স্বদেশ যুগ থেকে 
আমাদের িল্পপ্রচেষ্টায় মোটামুটি একটা অগ্রগাঁতই সূচিত হয়েছে, যার ফলে এই 
প্রদেশে এখন বেশ কিছু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তন হয়েছে ।...সেসব শিল্প ও গ্রামীণ 
কারুকলার অগ্রগাতি ও সাফল্যের কাহিনী এরকম কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত 
হওয়া উচিত, যেখান থেকে দেশী ও বিদেশী বাজারের খবরাখবরই শুধু পাওয়া যাবে 
না, উৎপাদক ও ক্রেতা ছাড়াও সকলের জনাই সে সংস্থা একটি স্থায়ী শিক্ষা-প্রাতজ্তান- 
রূপে নড়ে »১এবে। আমাদের যাবতীয় শিল্প, বিশেষ করে পল্লণঅণ্লের হস্তাঁশল্প 
ও কুটরাঁশজ্পগীলির যথার্থ উন্নাত এভাবেই সূচিত হতে পারে।” 

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ পূরণের জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহ- 
শালায় শুধু নানাবিধ বস্তু-নিদর্শনের সমাবেশই হয়ান, কোথায় কোন্‌ শিল্পের 
কতখান অগ্রগাঁত হয়েছে, এ প্রাতষ্ঠান তার হালাফল খবর রাখেন, উৎপাঁদত পণ্যের 
দেশী ও বিদেশ বাজারে কাটাঁতর সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাস সবাইকে জানান ও 
সাধারণভাবে দেশবাসীকে িজ্প-বাণিজ্যের শ্রবাঁদ্ধ বিষয়ে সচেতন করবার চেস্টা 
করেন। এজন্য, আর পাঁচটা িউাঁজয়মের মতো এখানে যেমন প্রদর্শনীকক্ষ আছে, তেমনই 
আছে এক তথ্য-প্রচার বভাগ এবং পাঠগৃহসমেত এক গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর 
এক পৃথক শাখা । 

উভয় বাংলার লোকসংস্কীতাবিষয়ক নিদর্শনগুলিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় 
ব'লে, প্রথমে অন্যান্য বিভাগের সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে পরে মূল বিষয়ে ফরে আসব। 
তথ্য-প্রচার বিভাগ রাজ্যের যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে শুধু খবরাখবরই রাখেন 
না, সে সম্বন্ধে যে যেখান থেকেই প্রশ্ন করুক না কেন, তার যথাযথ উত্তরও 'দয়ে 
থাকেন। লাইবেরীঁটি খুব বড় না হলেও, সেখানে প্রয়োজনীয় বই-এর কোন অভাব 
নেই। দৈনিক ও সামায়ক পান্রকাও রাখা হয় যথেন্ট সংখ্যায় এবং পাঠকরা সেগুলি 
বনামূল্যে পড়তে পারেন। ভ্রামামাণ প্রদর্শনী শাখাঁটির কাজ গ্রামগ্রামান্তরে কীটর- 
শিল্প ও চারুশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা, যাতে গ্রামীণ কাঁরগররা 'বাভন্ন 
দকে আধানক অগ্রগাঁতর সঙ্গে পাঁরচিত হয়ে নিজেদের উন্লাতি করতে পারেন। সিনেমা 
দেখানোর ব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগের প্রচার সাধারণত খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। 

লোকসংস্কীতির নিদর্শনগ্ণালর বেলায় ব্র্বচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল. দেশ- 
বিভাগের সাত-আট বছর আগে প্রাতিষ্ঠত হওয়ার দরুন এ সংগ্রহশালায় পূর্ববঙ্গের 
সম্ভারও বেশ কিছ স্থান পেয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মিউজয়মে বড় একটা 
দেখা যায় না। প্রদর্শনীকক্ষের গ্যালারশগুঁল 'বাভল্ন অংশে বিভভ্ত, যথা- যল্রপাতি, 
খেলনা-পূতুল, বস্ত্র, কুটির ও হস্তাঁশল্প, নানাবিধ মডেল, বাঁণাঁজ্যক পণ্যের নমুনা 
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এবং দেওয়ালে টাঙানো তথ্য-লাঁপ ও প্রাচীরপন্ত। এ প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহ ও তথ্য- 
বিতরণ দুই কাজই করতে হয় ব'লে এত বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে বর্তমান 
সমনক্ষার প্রয়োজনে আমরা শুধু "দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগগীলির আলোচনা 
করতে পাঁর। 

প্রথমেই ধরুন খেলনা-পুতুলের কথা । লোকশিল্পের এ মাধ্যমাট যে কতাঁদনের 
প্রাচীন তা এখনও সঠিকভাবে নিণ্ণত হঁয়ান। প্রাগোতিহাঁসক কালে তৈরী পোড়ামাটির 
বাঁবধ শিজ্পসম্ভার বহ জায়গায় আবিচ্কৃত হয়েছে। সে প্রাতন এঁতহ্যের ধারাটি 
নিরবাচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে আধুনিক কাল অবধি। এই দীর্ঘ দিনের 
বিবর্তনে উপাদান, বিষয়বস্তু, কারিগার দক্ষতা সবই ধীরে ধীরে পাঁরবার্তত হয়েছে। 
ফলে, সাবেক পোড়ামাঁটর পাশাপাঁশ কাঠ, ধাতু, গালা, ন্যাকড়া, কাগজের মণন্ড 
প্রভৃতির অজস্র মডেলের আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন কেন্দ্রে। সেসব কেন্দ্রের ইতিহাস 
ও কারগাঁর “ঘরানা'র ইতিবৃত্ত যেকোন গবেষকের পক্ষে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। 
পশ্চমরঙ্গের বাঁভন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নানান উপকরণে তৈরী যেসব খেলনা-পুতুল এ 
মিউজয়মে স্থান পেয়েছে তার তুল্য বৃহৎ সংগ্রহ অন্যত্র ঝড় একটা দেখা যায় না। 
এর প্রধান কারণ, সরকারী সংগ্রাহকরা সব জেলাতেই ছড়ানো রয়েছেন। সরকারী 
প্রচেন্টায় প্রাষই যেসব প্রদর্শনী বা প্রাতিযোগতা হয়, সেখানে প্রদার্শত শিল্পসম্ভারও 
তাঁরা সরাসার কিনে নিতে পাবেন। বেসরকারণ প্রাতষ্ঞানগ্ূলি থেকে তাঁদের অর্থবলও 
বেশী। এ প্রাতষ্ঠানের কর্মকর্তারা আমাকে যে ছাপানো তথ্য-পুস্তিকাঁট 'দয়েছেন, 
কিছুদিনের পৃরনো হলেও তা থেকে দেখতে পাঁচ্ছ-মোদনশপুর জেলার নাড়াজোল, 
২৪-পরগনার জয়নগর, বীরভ ম জেলাব রাজনগর, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া, ম্ার্শদাবাদ 
জেলার কাঠাঁলয়া, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর. হুগাঁল জেলার উত্তরপাড়া ও মালদহ জেলার 
হারিশ্নন্দ্রপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের নানারকম মাটির পূতুল এখানে সংগৃহীত হয়েছে । তাছাড়া, 
শান্তিনকেতন ও কলকাতাব ন্যাকড়ার পুতুল, পুবুলিয়া ও শ্রীরামপ্পুবেব কাগজের 
মণ্ড ীদয়ে তৈরী এজাতায় ?িল্পসম্ভার. বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠের পৃত্ল 
এবং শান্তনকেতন ও অন্যান্য কেন্দ্রের গালার পুতুল ও ফলফলার এ িডাঁজয়মে 
স্থান পেয়েছে । বলা বাহুল্য, লোকায়ত বা আধুণনক ধাঁচের নিদর্শনের মধ্যে কোন 
পার্থক্য করা হয়ান। যে কেন্দ্রের যোট বোৌশষ্ট্য তা প্রাতফাঁলত করবার জন্য সবরকম 
খেলনা-পৃতুলই সংগ্রহ করা হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প আধকারের প্রযত্ণে আমাদের কুটিরাশল্পগ্লির উন্নাতর কাজ 
িকভাবে চলছে. সেকথা 'হস্তাঁশিঞপ-কেন্দ্র ঃ বারুইপুর" প্রবন্ধে কিছ বলোছ। সে প্রকল্প 
অনুযায়ী গ্রামীণ শিল্পীরা ক্হু কেন্দ্রে নতুন উপাদান ও নমুনা নিয়ে পরণক্ষানরীক্ষা 
করছেন। উদ্দেশ্য, আধুনিক বুচিব সঙ্গে সত্গাত রেখে কুঁটিরশিল্পগাীলকে বাঁচানো । 
এভাবে যেসব িল্পসম্ভারের সান্ট হচ্ছে, তার বেশ ভাল দ্টান্ত দেখা যাবে এ পুস্তকের 
অন্যঘ্ মুদ্রত দৃর্গা-মুখোশে'র ছাঁবাঁট থেকে । কাগজের মন্ড বা ওই জাতীয় হালকা 
উপাদানে তৈরী দুর্গার 'মুখোশণশট অনেকেরই ভাল লাগবার কথা, কেননা এখানে সাবেক 
ও আধুনিক রীতির আত সুন্দর সংমশ্রণ ঘটেছে । এই বিশেষ ধরনের কারুকাতিটি বহু 
ভদ্র পারবারের ড্রায়ংরূমে দেওয়ালসঙ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখোছ। আধুনিক রুচির 
সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলে গ্রামীণ শিল্পীরা যে সহজে 'বক্রয়যোগ্য নানা সম্ভার 
প্রস্তুত করতে পারেন, এট তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্য ছবিটি প্রাচীন এক বালুচর শাঁড়র 
অচিলার। অনুরূপ 1াডজাইন অনুসরণ করে দু'একটি কেন্দ্রে এখন আবার বালুচর শাঁড় 
বোনা হচ্ছে। সরকারী 'শিল্প-বাঁণজ্য সংগ্রহশালার অন্যতম কাজই হল দুঃস্থ কুঁটর- 
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শিজ্পাঁদের কাছে এভাবে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া । সে কাজের দায়িত্ব তাঁরা যে 
ভালভাবেই পালন করছেন তা প্রমাণ করবার জন্য আরও কয়েক প্রকারের ছাঁব ব্যবহার 
করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব নয় বলে পাঠকদেব অনুরোধ 
করব এহেন নবসৃম্টির আরও নানাবিধ নিদর্শন তাঁরা যেন স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসেন। 

ডোকরা-কামারদের তৈরী শল্পসম্ভার সম্বন্ধেও এখানে দু'কথা বলা যেতে পারে। 
তাঁদের কাঁরগাঁর পদ্ধাত গতানুগাতকতার 1নগড়ে যে কতদূর আবদ্ধ সেকথা সকলেই 
জানেন। তবু সেখানেও কিছ কিছ আধ্াীনক কলাকৌশলের অনুপ্রবেশ ঘটানো 
গেছে। সাবেক রাঁতিপদ্ধাতর কোন ক্ষাতি করোন বলে তাতে লোকসান হয়াঁন বরং 
লাভই হয়েছে। এ 'মউীজয়মে ডোকরাঁশজ্পের সংগ্রহাট বেশ সমদ্ধ। তাতে প্রাচঈন 
ও নবীন দুই রীতির সম্ভারই স্থান পেয়েছে। 

এতাঁদন মহিষের শিং থেকে প্রধানত চিরুনই তোর হত। ঘর সাজানোর জন্য 
ছোট ছোট সারস পাখ প্রভতও উৎপন্ন হয়েছে কোন কোন কেন্দ্রে। কিন্ত আধুঁনক 
ধ্যানধারণা ও মোঁটফ প্রযুক্ত হলে এই প্রাচীন কুটিরাঁশল্পাটর পাঁরসর যে কতদূর 
বিস্তৃত হতে পারে তা এ িডাঁজয়মে রক্ষিত রাশ রাশ নিদর্শন দেখলে বেশ 
বোঝা যায়। এই পর্যায়ে শোলা, কাঠ, গালা প্রভাত উপাদানে নামত নানারকম 
সঙ্জা-দ্রব্যেরও উদ্লেখ করা যেতে পারে যার সংগ্রহাটও রীতওমত সমৃদ্ধ । 

শঙ্খ ২ হাতির দাঁজের কাজ আমাদের লোকাঁশহপগ্ীলর অন্তর্গত। প্রথমাট 
বাঁকুড়া জেলার বিষ্ুপুর, হাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ও দ্বিতীয়টি মুদাবাদ জ্লোর 
বহরমপুরে প্রধানত কেন্দ্রভত। সেসব জায়গার কা'বগাঁণ নৈপুণোর বহু উতকৃষ্ট 
ানদর্শন এ মউীজয়মে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামীণ হস্তাঁশশ্পীদের প্রাতভা যে কত 
অসংখ্য দকে নিয়োজত তা এ সংগ্রহশালায় এলে যেমন বোঝা যায় তেমন অন্যত্র যায় 
কিনা সন্দেহ । হস্তাশজ্প-বিভাগে রাঁঙন ঘাসের িত্রকর্ম থেকে শুরু কবে, বাঁশ, বেত, 
নারকেল-পাতা ও নারকেল-খোলার নানারকম জানস, পোড়ামাটির তুলসামণ্ু, পুরুলিয়া 
ও উত্তরবঙ্গের 'বাঁবধ মুখোশ, কাঁসা-পতলের যাবতীয় সম্ভার প্রভাত অগাঁণত 
িপকৃতি স্থান পেয়েছে। আগের অনুচ্ছেদগুঁলতে যেসব কুঁটরাঁশল্পের উল্লেখ 
করোছ, সেগুলিও এই বিভাগেই পড়ে । বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের হস্তাঁশল্পের এত 'বস্তৃত 
সংগ্রহ অন্য মিউীজয়মে বড় একটা দেখা যায় না। 

হস্তাঁশল্পের অন্তর্গত হলেও যে বিভাগগুলির পৃথক আলোচনা প্রয়োজন তা 
হল তাঁত ও সূচশীশল্প, লোক চিত্রাশল্প, বাদ্যযল্মীশল্প ও খেলার সরঞ্জাম। আগেই 
বলোছ, দেশ বিভাগের বেশ কয়েক বছব আগে প্রীতন্ঠিত হবার দরূন এ 'মিউাঁজয়মে 
পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু নিদর্শন সংগৃহিত হয়েছে। সম্ভবত, তাঁতবস্ত্র বাগেই তাদের 
সংখ্যা সর্বাঁধক। পূর্ব ও পঁশ্িমবাংলার ীবখ্যাত কেন্দ্রুগাল থেকে আহৃত অসংখ্য 
ধনদর্শনের মধ্যে এখানে আছে একাধিক প্রাচীন মসাঁলন, সোনার স,তোয় বোনা তিন শ' 
বছরেরও বেশী পুরনো দুলভ একাঁট শাঁড়; বাল্‌চর, নশলাম্বরী, ঢাকাই, জামদানশ 
প্রভাত শাঁড় অনেকগাঁল। সম্প্রীত বাঁকুড়া জেলার 'বষুপুরে বালুচর শাঁড় যে 
আবার প্রস্তুত হচ্ছে তার নম্‌না রয়েছে কয়েকাট। এছাড়া, টাঙাইল, শাঁন্তপুর, 
ধনেখালি প্রভাত বিখ্যাত কেন্দ্রে উৎপন্ন নানান অপূর্ব নিদর্শনের তো কথাই নেই। 
এ বিভাগের সঙ্গে সম্পা্কত নকশন-কাঁথাগুঁলি সংখ্যায় বেশ না হলেও তাদের মধ্যে 
কয়েকটি শিল্পনৈপুণ্যে হীন নয়। এমব্রয়ডারর নিদর্শনগাাঁলও আঁভনব কেননা 
এজাতীয় িজ্পকর্ম খুব কম 'মিউাঁজয়মেই সংগৃহনত হয়েছে। 

পটাচন্র ও একই আঁঙ্গকে আঁকা লক্ষীসরার সংগ্রহাটও বেশ সমদ্ধ। বীরভূম, 
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২৪-পরগনা, কলকাতা প্রভৃতি এলাকা থেকে আহৃত এ 'িদর্শনগনীলর মধ্যে কয়েকাঁট 
বেশ উল্লেখযোগ্য । ধম্ঁয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পীর্কত ও নানাবর্ণে 'চান্নত 
ঘট, কুলো, পড় প্রভৃতির সংগ্রহটিও দর্শনীয় । 

খেলার সরঞ্জাম ও উভয় বাংলায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্তের নমূনাগলিও "চত্তাকর্ষক। 
অবসর বিনোদনের এসব উপকরণ বাঙালশীর জীবনযাপন প্রণালশীর একটি বিশেষ দিকে 
আলোকপাত করে। বিষফুপুরের দশাবতার তাস থেকে শুরু ক'রে হাওড়া জেলার 
দেউলপ7র গ্রামে প্রস্তুত পোলো-বল ও অগপ্রচালত নিদর্শন থেকে আরম্ভ করে অদ্যাঁপ 
ব্যবহৃত নানারকম বাদ্যযল্ত এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। আভনবত্বের জন্য এ শাখাটি 
বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এ 'মিউাঁজয়মের বিশাল সংগ্রহের পিছনে আছে সরকারী অর্থবল ও জনবল। 
লোকসংস্কাঁতির বেসরকারন মউীজয়মগ্যীল থেকে তাঁদের সংগ্রহ যে বেশী ও বৌঁচিন্র্য- 
পূর্ণ হবে তাতে আশ্চর্যের কিছ নেই। 'কন্তু শেষোন্ত সংগ্রহশালার কর্মাদের যে 
জানসটির অভাব কোথাও দেখান তা হল তাঁদের উদ্যম ও নিম্ঠা। সরকার নিশ্চয়ই 
চান বঙ্গসংস্কৃতির উপকরণগুদল কোথাও না কোথাও সংগৃহশত হোক । তা না হলে, 
তাঁদের নিজস্ব মিউজিয়মাটিরও কোন মানে হয় না। সেজন্য বেসরকারশী সংগ্রহশালা- 
গুলির জন্য সরকারী অনুদান যে আরও যথেষ্ট পাঁরমাণে বাড়ানো উচিত তাতে 
সন্দেহ নেই। এ বাড়াত খরচ যে অপান্রে ন্যস্ত হবে না, আমার আভজ্ঞতা থেকে সেকথা 
বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পাঁরি। 
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উভয় বঙ্গে এমন মিউজয়ম আছে কিনা সন্দেহ যেখানে পাল-সেন য্‌গের (বা 
তার পূর্ব ও পরের) পাথরের মর্তি-ভাস্কর্ষ অল্পাবিস্তর স্থান পায়ান। এহেন 
পুরাবস্তু ভারতবর্ষের 'বাভন্ন সংগ্রহশালায়ও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। তাদের সব 
কশটর নাম ও সংগৃহীত ভা্কর্ষের তালিকা এতই বিশাল যে অন্য উদ্দেশ্যে লাখত 
বর্তমান শ্রব৮« 'তাদের ন্যুনতম আলোচনা করাও সম্ভব নয়। বড় সংগ্রহশালাগুলির 
মধ্যে দিল্লীর জাতাঁয় 'মিউাঁজয়ম এবং কলকাতার জাদৃঘর, বঙ্গণয় সাঁহত্য পারিষৎ, 
এঁশয়াটিক সোসাইটি ও আশুতোষ মউঁজয়ম প্রভূতিতে পাথরের যে 
বপূল ভাস্কর্যসম্ভার রাক্ষিত আছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নানা 
রকম পাথরের উপাদানে 'িগ্রহনির্মাণাশল্প বঙ্গদেশে একদা আত ব্যাপকভাবে 
স্ফৃর্তলাভ করোছল। এ প্রসঙ্গে ঢাকা মিউাঁজয়ম ও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ 
সোসাইটির সংগ্রহশালাটও বিশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে । সেখানকার পাথরের পুরা- 
বস্তুর সংগ্রহ দু”টও বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সাম্প্রাতক পাকিস্তানী ববরতায়, সে অমূল্য 
সয় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি শুনোছি। এপার-ওপার বাংলায় আরও অগণিত ছোট- 
মাঝাঁর মিউজয়ম আছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাদের 'বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন নেই। 

সংগ্রহশালাগুলির বাইরে বৃহৎ বঙ্গের গ্রামগ্রামান্তরেও কঙ ষে প্রস্তর-ভাস্কর্ষ 
ছড়ানো রয়েছে তার সামাসংখ্যা নেই। মান্দরে, গাছতলায়, পজ্লীবাসীর কুঁটর বা 
ঠাকুরঘরে রক্ষিত সেসব অজম্্র পুরাকীর্তি ছাড়াও আরও অজ্ঞাত কত শত দেবদেবী- 
মূর্ত যে ইতস্তত দাঘ-পুন্কারণীর পঙ্কের নীচে বা প্রাচীন টিবির অভ্যন্তরে 
আবিজ্কারের অপেক্ষা করছে তা কে বলবে! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেজন্য যথার্থই 
বলোছলেন-_হন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই ষে ছিল, আর কত মৃূর্তিই যে পাথরে 
গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক 
মূর্তি সংগ্রহ কাঁরয়াছেন। সাহত্য পারষদেও অনেক মার্ত সংগ্রহ হইয়াছে। সকল 
[িউজয়মেই কিছ কু মূর্তিসংগ্রহ আছে; তথাপ বনে-জঞ্গলে পুরানো গ্রামে 
পুরানো নগরে এখনও গাঁড় গাঁড় মার্ত পাওয়া যাইতে পারে।” শাস্ত্র মহাশয় শুধু 
গহন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীমৃর্তর কথাই বলেছেন! কল্তু পাঁশ্চমরাটে, বিশেষত বাঁকুড়া 
ও পুর্ীলয়া জেলায়, জৈনমূর্তও কম পাওয়া যায়ান। এই তিন ধর্মের সমবায়ে 
উদ্ভূত নানান মিশ্র-বিগ্রহের নিদর্শনও অপ্রতুল নয়। তাছাড়া পাথরের মন্দির অলং- 
করণেও মূর্ত এবং ফ্‌ূলকারি নকশার যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে 
সেগ্দলও উৎকৃট ভাস্কর্য। স্থুলভাবে একথা হয়ত বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের মালদহ, 
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ধদনাজপ্‌র, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী প্রভাত জেলা ও উতুররাটের বাঙল অণ্ুল, 
যথা বীরভ্ম জেলা, মার্শদাবাদ জেলাব জওগপুর ও কান্দ মহকুমা এবং বর্ধমান 
জেলার কাটোয়া মহকুমা প্রভৃতি থেকেই অদ্যাবীধ এজাতীয় মার্ত-ভাস্কর্ষের সবচেয়ে 
বেশপ সংখ্যায় সন্ধান পাওযা গগয়েছে। পাশ্চমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা 
থেকে পাথরের দেবদেবীমৃর্ভ যে পাওয়া যায়ান তা নয়, তবে মোটামনাটভাবে তারা 
সংখ্যায় কম। 

এই নিদর্শনগুঁল থেকে সহজেই অনুমান করা যাষ, পাথরের মৃর্তানর্মাণাঁশল্প 
একদা বঙ্গদেশে খুবই প্রসার লাভ করোছল। পাল-সেন যুগের আগেও এ শিল্পের 
অজ্পাবস্তর চর্চা হয়েছে সতা, কন্তু মোসলেম আবির্ভাবের অব্যবাহত পূর্বের 
কয়েক শতাব্দীতে এই কারুকলাটি যেরূপ ব্যাপকভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে অননসংত 
হয়েছে, বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কোন যুগে তার ভগ্নাংশমান্রও হয়েছে কনা 
সন্দেহ। মুসলমান শাসনকালে, সহজবোধ্য কাবণে, এই ীশলপচর্চায় সহসা ছেদ পড়ে 
এবং পরবতর্শকালে সেই নিগৃহশত কারুকীতকে আর পূর্বের গৌরবে উন্নীত করা 
সম্ভব হয়নি । সন্দেহ নেই যে পাল-সেন যুগে বহ নিপুণ ভাস্কর বঙ্গদেশের 'বাভন্ন 
অংশে কাজ করতেন ও রা পাঁরচযাপ্ট অনেক আগ্ুালক গোম্টী বা 'স্কুল'- 
এরও সান্ট হয়োছল। 1 মুসলমান ও কোম্পানী-ষুগের অমাঁনশা পার হয়ে 
উাঁনশ শতকে বাঙালীর 2৮৮ কাল অবাধ তার কোন ক্ষীণ ধারা অবিরামভাবে 
প্রবাহিত হয়ে এসোছিল এমন সঠিক কোন প্রমাণ নেই। অন্তত এবিষয়ে যথেজ্ট 
অনুসন্ধানের আলোর্কপাত এখনও হয়ান। 

প্রাক-মোসলেম যূগের বাঙালী ভাস্করদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডন্র রমেশচন্দ্ 
মজুমদার মহাশয় বলেছেন--“তব্বতীয় লামা তারানাথ 'লাখয়াছেন যে, ধমান ও 
তাঁহার পত্র িংপালো প্রস্তর ও ধাতুর মার্ত গঠন ও টিত্রাঙ্কনে [বিশেষ পারদর্শী 
[ছিলেন এবং তাঁহাদের 'শষ্য-প্রাশষ্যগণ একাঁট স্বতন্ত্র শিল্পী সম্প্রদায় গঠন কাঁরয়া- 
ছিলেন। এই 'শাল্পদ্বয়ের 'নার্মত কোন মার্ত বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন 'ববরণ 
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পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলায় যে শিল্পী-সংঘ ছল, 'বজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে 
তাহার উল্লেখ আছে।...যে শিল্পী ইহা উৎকীর্ণ কারয়াছিলেন প্রশাস্তর শেষ শ্লোকে 
তাঁহার পাঁরচয় আছে । তানি ধর্মের প্রপৌন্র, মনদাসের পৌন্, বৃহস্পাঁতর পন, বরেন্দের 
[শজগ্পগোষ্ঠী-চূড়ামাণ রাণক শলপাঁণ। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, বরেন্দ্র (এবং 
সম্ভবত বাংলার অন্যান্য অণ্চলে) একাঁট শক্প-সংঘ ছল এবং শূলপাঁণ এই সংঘের 
প্রধান ছিলেন।...বাংলার শিলালাঁপ ও তাম্শাসন হইতে আমরা এইরূপ আরও 
কয়েকজন 1শল্পীর নাম পাই, যথা ভোগটের পৌন্ন, সুভটের পুত্র তাতট: সৎ-সমতট 
নিবাসী শৃভদাসের পূত্র মঙ্খদাস ও তৎপূত্র বিমলদাস; সত্রধর বিষ্ুভদ্র; বিক্রমাদত্য- 
পুত্র শিল্পী মহীধর ও তৎপনত্র শিজ্পী শাঁশদেব; শিল্পী কর্ণভদ্র; শিহপা তথাগতসার ॥ 
মোটের উপর এরুপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, উীজ্লখিত আটজন এবং শুলপাপি 
..যে কেবল প্রস্তর ও তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ কাঁরতেন তাহা নংহ, তাঁহারা 
উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিদলন এবং ধাতু ও প্রস্তরের মার্ত প্রভাতও গঠন কাঁরতেন।” 
(বাংলাদেশের ইতিহাসঃ প্রাচীন যূগঃপণম সংস্করণ ৫১৩৭৭) পৃ ২৩০-৩১)। 
শুধু বঙ্গদেশেই নয়, বাংলার স্থপাঁত ও ভাস্করদের 'শিজ্পজ্ঞান যে ভারতবর্ষের সীমা 
আতরুম ক'রে বিদেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্ষকেও একদা প্রভাবিত করেছিল সেকথা 
সকলেই জানেন। 
সং 

পাথরের মাতানর্মাণাশল্পের এই সাবেক ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষতে একদা 
দহিহাটে গিয়ে উপাঁস্থত হয়োছিলাম সেখানকার ভাস্করদের খোঁজখবর নিতে ও 
অতীতের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র যাঁদ 'কছ্‌ থাকে_আঁবচ্কার করতে । বর্ধমান 
জেলার মহকুমা শহর কাটোয়া থেকে যে পিচের সড়ক হুগলী জেলার সস্তগ্রামের 
কাছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে মিশেছে (এপথ “আসাম লিঙ্ক রোড'-এরও অংশ বটে) 
তার সামান্য উত্তরে, কাটোয়া থেকে মাইল চারেক দূরে, দাইহাট 'মউানাঁসপ্যাল শহর 
অবাস্থত। ব্যান্ডেল-বারহারোয়া রেলপথের দাঁইহাট স্টেশনে নেমে বা কাটোয়া থেকে 
বাসে কিংবা সাইকেল-রিকশায়ও যাওয়া যায়। শহরে ঢুকলেই পুরনো সব পাকা বাঁড় 
আর 'ঘাঁঞ্জ পথঘাট থেকে এ জনপদের প্রাচনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ভাস্করদের 
সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসে পেশছলাম কাঁসারিপাড়ায়। ৮ "'নে এখন দু'জন 
মাত্র কৃশলী শিল্পী অবশিষ্ট আছেন। তাঁরা িতাপত্র। পিতার নাম বিশ্বনাথ ভাস্কর, 
পুত্রের শৈলেন্দ্রকুমার ভাস্কর । বয়স যথারমে আনুমানিক) ৬৫ ও ৪০ বছর। আমার 
পাঁরদর্শনের দন বিশ্বনাথবাবু শিল্পসামগ্তরী কলকাতায় পেশছে দিতে 'গয়োছদলন 
বলে শৈলেনবাবূর কাছ থেকে সংগৃহঠত তথ্যই এ প্রবন্ধে বাবহার করোছি। 

এ পাঁরবারের বংশগত উপাঁধ 'ভাস্কর' কিন্তু তারা জাতিতে সত্রধর। কত পুরুষ 
ধরে তাঁরা এ পদবা ব্যবহার করছেন বা দাঁইহাটে তাঁদের বসাঁত কত কালের সে 1বিষয়ে 
সাঠক কিছু জানা যায় না। 'ভাস্কর' উপাঁধধারশী মাত্র ছণট পাঁরবার এখন এ 
শহরে বাস করেন। কিন্তু বাঁক পাঁচটি পাঁরবারের উপার্জনক্ষম পুরুষেরা পৈতৃক 
পেশা ত্যাগ করে 'বাঁভন্নশীক্ষত জশীবকাষ প্রবাসী । ছটছাটা বা পূজাপার্বণে 
দহিহাটে ফিরে এলেও তাঁদের আর কখনই সাবেক বৃত্তে ফিরে যাবার সম্ভা- 
বনা নেই। আজকের মাগাগগন্ডার দিনে পৈতৃক পেশায় সংসার প্রাতপালন করা 
খুবই কষ্টকর বলে তাঁরা উপার্জনের অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া 
মোটামুটিভাবে ভাস্করের কাজ শিখতে অন্তত দশ বছর 'শক্ষানাবসণর প্রয়োজন হয়। 
আনশ্চত সাফলের জীবকায় এত দীর্ঘ সময় নিয়োগ করা খুব কম লোকেব পক্ষেই 


দেখা হয় নাই--১৩ ১৯৩ 


সম্ভব। সেজন্য বিশ্বনাথবাব্‌ ও শৈলেনবাবূর অবর্তমানে দাঁইহাট থেকে যে এ শিল্পাট 
লোপ পাবে এস্ননহ মনে হয়। তাঁদের পারবারের বংশপঞ্জশ সামান্যই উদ্ধার করা 
গ্িয়েছে। বিশ্বনাথ ভাম্কর মহাশয়ের বাবা ও জ্যাঠা ছিলেন, যথাক্তমে যোগেন্দ্রনাথ ও 
আনন্দগোপাল ভাস্কর ও ত'ণদর পিতা ছিলেন নবীনচন্দ্র ভাস্কর। আরও পৃর্বতাঁ 
কোন পৃরৃষের নাম সংগ্রহ কর। যায়নি । কিন্তু ভাস্কর হিসাবে নবানচন্দ্রের যে খ্যাতি 
আজও এ অপ্চলে লোকের মুখে মুখে ফেরে তা থেকে তাঁকে এীতহ্যবিহন এক 
ভদুইফোড় শিল্প বলে কিছুতেই মনে বরা বায় না। বংশানুক্রমিক দক্ষতা তাঁর অবশ্যই 
ছিল 'কল্তু তার কত পুরুষ আগে এ পাঁরবার মুূর্তীনর্মাণাশল্পে প্রথম লিপ্ত হন 
তা এখন অনুমানসাপেক্ষ। অতএব এই কারুকলার পাল-সেন যৃগের সমপ্রাচীন স্রোতাঁট 
ষে দাঁইহাটের বর্তমান ভাস্করদের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহত রয়েছে সেকথা 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বরং উলটোটা হওয়াই সম্ভব। কেননা, বিগ্রহ খোদাইয়ের 
সময় তাঁরা শজ্পশাস্ত্র জাতীয় কোন আকর-গ্রন্থের উপর নির্ভর নরেন না, অতাভ- 
কালের কোন বাঁধবন্ধ সূত্রও অনুসরণ করেন না। মার্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনৃপাতিক 
মাপ সম্ব্ধে পূববানার্দ্ট কোন আদর্শ রূপায়ত না করে শিল্পীর নিজের দৃষ্টিতে 
শ্না শোভন মনে হয় তাই করেন। বংশগত দক্ষতা এ ব্যাপারে তাঁদের অবশ্যই সাহায্য 
করে থাকে কিন্তু সে নৈপুণ্য যে পাল-সেন যুগের উৎস থেকে 'নঃসৃত এমন মনে 
করবার কোন কারণ নেই। সেজন্য অনুমান হয়, মুসলমান ঘুগের শেষে বা পরবতর্ঁ 
কোন সময়ে দহিহাটের এ “স্কুলশটর পত্তন হয়ে থাকবে। 

শ্রীধৃত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পাশচমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রল্থে কাছাকাছি আর 
এক গ্রাম পাতুন-এর অধুনালুস্ত ভাস্করগোম্ঠী সম্বন্ধে লিখেছেন। কালনা মহকুমার 
মল্তে*শবর থানার উত্তর অংশে অবাস্থত সে পল্লীর দাইহাট থেকে পাঁখ-ওড়া দূরত্ব 
মান্ত বারো মাইলের মত। পাতুন-এর শিল্পীরা এখন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। কিন্তু 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কাছাকাছি এ দুশট গ্রামে পাথর, কাঠ, অল্টঞ্জাতু প্রভৃতির মূর্তি 
নির্মাণাঁশজ্পসরা একদা যথেম্ট সংখ্যায় কাজ করতেন । তাঁদের মধ্যে, কমবেশি এক শ বছর 
আগে, দ্াইহাটের নবীনচন্দ্র ভাস্কর দূরবিস্তৃত খ্যাতির আঁধকারা হয়োছিলেন। ৩৭৪ নম্বর 
আপার চিৎপুর রোডে ১৮৫০ খএসস্টাব্দে প্রাতিম্ঠিত “ওরিয়েন্টাল স্টোন ওয়ার্কস' 
নামে তাঁর ভাস্কর্ষ-বিপাঁনাটি এখনও তাঁর বংশধরদের হেফাজতে চালু আছে। বর্ধমান 
জেলার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও দক্ষিণে*বরের কালী, এ দুশট 'মৃর্ত নাকি তাঁরই তোঁর। 
শোনা বায়, সমকালশন বহু রাজামহারাজা বিগ্রহ 'নর্মাণের জন্য তাঁরই দ্বারস্থ হতেন। 
সেসব পৃন্পোষকের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান, লালগোলা, কাশিমবাজার, দিনাজপুর, নাটোর, 
দীঘাপাতিয়া প্রভৃতির মহারাজারা, প্াটয়ার মহারানী, চূড়ামন ও লালগড়ের রাজারা 
এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যান্তি। 

দাইহাটের এ ভাস্কর-পাঁরবার বংশগতভাবে পাথর, কাঠ ও অস্টধাতুর মার্তাশল্পে 
পারদশর্শ। তবে শেষ দৃপট উপাদানে এখন বিশেষ কাজ হয় না বললেই চলে, কেননা 
এজাতীয় বায়না আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। 'বিগ্রহের প্রকার:ভদও এখন খুবই 
সীমত। কৃ, কালী, নাড়গোপাল ও শিবালঙ্গের ফরমাস বেশ পাওয়া যায় বলে 
প্রধানত সেসব মার্তই এখন তোর হয়ে থাকে । কম্টিপাথর, বেলেপাথর, শ্বেতপাথর ও 
বহারের চাশ্ডিল থেকে আনীত বিশেষ এক শ্রেণীর পাথরই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। 
শেষোন্ত ধরনের পাথরের সমাদরই সবচেয়ে বেশী কেননা কম্টিপাথর ও শ্বেতপাথরের 
ধেকে তা অপেক্ষাকৃত নরম। এতে তাড়াতাঁড় কাজ করা যায় বলে পড়তা পোষায় বেশনী। 
কাঁসটপাথর ও মর্মরের মূর্তিও কিছ কিছু তৈরী হয় বটে তবে তাদের মহার্ঘতার জন্য 


8৪ রঃ 


সহজে ক্রেতা পাওয়া যায় না। আনুমানিক দেড় ফুট উচ্চতার একটি বেনূকৃষ বিগ্রহ 
1নর্মাণ করতে সময় লাগে প্রায় পনেরো দন, বাঁন পাওয়া যায় কমবোঁশ দশ টাকা 
আর মহাজনরা সে মৃর্ত বিক্ী করে অন্যন পনের শ টাকায়। কলকাতার চিৎপুর 
রোডে যে আট-ন”ট পাথরের মহাজনী দোকান আছে তাদের কাছ থেকে দইিহাটের 
ভাস্কররা আগাম পাথর এনে বানিতেও কাজ করেন, আবার নিজস্ব উপকরণে স্বাধীন- 
ভাবেও কাজ করে থাকেন। বায়না সংগ্রহের জন্য সুগঠিত সংস্থা ন। থাকার ও অন্প 
মূলধনে যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ মজুদ করবার ক্ষমতার অভাবে দহিহাটের কারিগররা 
তাঁদের বেশ কিছু মার্ত দাদনপদ্ধাততে তোর করতে বাধ্য হন। পাথর, কাঠ বা' 
অস্টধাতুর প্রাচীন মার্তর 'নবকলেবর' করবার কাজেও এখানকার শিল্পীদের নানা জায়গা 
থেকে ডাক পড়ে। বহাদন আগে এরকম এক ভাস্করের দেখা পেয়েছলাম বোলপনরের 
অদূরে মুলক গ্রামে । 'তাঁন তখন সেখানকার মান্দিরে কান্টপাথর ও অস্টধাতুর তৈরী 
প্রাচীন কৃষ্ণ ও রাধকার বিগ্রহ দুটির সংস্কার করছিলেন। 

উভয় বঙ্গের অন্যান্য কুঁটিরশিল্পের মতো দাঁইহাটের ভাস্কর্ষশল্পেও আধ্ানক 
যন্ত্রপাতির অনুপ্রবেশ ঘটোন। ছোন, হাতুঁড়, মাটাম, কম্পাস, বোঁড়-কম্পাস প্রভৃতি 
সামান্য কয়েকাঁট সাবেক ধরনের হাতিয়ার 'দয়েই কাজ চলে যায়। বহু পুরুষের সাণ্ত 
দক্ষতা যেখানে কারিগর নৈপৃণ্যের প্রধান উৎস সেখানে চলনসই যন্ত্রপাতিতে কিছুমান 
অস্যাবধা হয় না। আমাদের গ্রামীণ হস্তাঁশজ্পগ্ীলর ক্ষেত্রে এই একই কথা মোটামুটি- 
ভাবে সর্বত্রই বলা চলে । মার্ত নির্মাণের সময় আলোচ্য শিল্পীরা কোন ছবি, ফোটোগ্রাফ 
বা মডেলও অনুসরণ করেন না। "শল্পশাস্ত্' বা বাধবদ্ধ কোন ফরমুলা অনুসারে কাজ 
করাও তাঁদের রীতি নয়। সেজন্য বংশগত শিল্পপ্রাতিভাই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। 
ণকন্তু সে প্রাতিভার প্রয়োগ যে আর কতাঁদন অব্যাহত থাকবে তা বলা যায় না। 
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বারুইপুরের মতো নানান আকর্ষণে পূর্ণ স্থান গ্রাম-বাংলায় কমই আছে। এ পল্লীর 
জন্য মানানসই একটা বিশেষণ খুজতে গিয়ে 27817-910190001'60 এই ইংরেজন 
কথাটাই বারবার মনে আসছে। সে রকমাঁর দীপ্তির বিবরণই প্রথমে একট; "দিয়ে নিই। 
বারুইপুরের যে অংশের নাম আটসারা, শ্রীচৈতন্যদেব একদা স্বয়ং সেখানে এসে- 
[ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে তার নিম্নরূপ উল্লেখ আছে। 
“সেই মত প্রভু তত্ব কহিতে কীহতে। 
উত্তারলা আসি আটসারা নগরীতে ॥ 
সেই আটসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান। 
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥ 
রাহলেন প্রভ্‌ আস তাহার আলয়। 
কি কাহব আর তার ভাগ্য সমূচয় ॥ 
বৈকৃণ্ঠের পাত আসি আঁতাথ হৈলা 
সন্তোষে ভিক্ষার সঙ্জ কাঁরতে লাঁগলা ॥ 
সর্ব রান্র কৃকথা কীর্তন প্রসঙ্গে। 
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে ॥ 
(অন্ত্য খন্ড :'দ্বিতীয় অধ্যায়) 
সোঁদনের অনন্ত পণ্ডিতের ভিটায় এখন চৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রঁপাট প্রাতান্ঠিত। 
সেখানে উপাঁসত অন্টধাতুর কৃষ্ণরাধিকা ও কাঠের গৌর-নিতাই মৃতিগীলর মতো সঠাম 
বিগ্রহ কমই দেখা যায়। এ পাটবাঁড় ও সে সময়ে অদূরে প্রবাহত আঁদ-গঞ্গাকে কেন্দ্ 
ক'রে এত হীতিহাস ও 'কংবদল্তাঁ ছড়ানো যে তা নিয়ে অনায়াসেই এক পৃথক প্রবন্ধ 
রচনা করা সম্ভব। 
বারুইপুরের পুরনো বাজারের কাছে 'রাজবললভ ভবন' নামে যে প্রাচীন অদ্রালকাটি 
দেখা যায় সোঁটও এক উপভোগ্য লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে। মেদনমল্ল পরগণার 
এককালনন অধণশ্বর মদন রায়ের বংশধরদের এক অংশ এখন এখানে বাস করেন । মদন 
রায়ের ইতিহাস €ও কাঁহন"+), বিগত যুগের গৃহস্থাপত্যের নিদর্শন [হসেবে এ বাঁড়র 
গুরুত্ব, পুরনো 1দনের 'বাঁবধ গৃহদেবতা ও তাঁদের উৎসবপার্বণ প্রভৃতি নিয়েও স্বতন্্ 
প্রব্ধ অনায়াসেই লেখা চলে। 
বারুইপুরের সঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দের সম্পরের কথাই বা কম যায় কিসে? “সাহিত্য 
সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত বাঁগ্কম রচনাবলণর (প্রথম খণ্ড) *যোগেশচন্দ্র বাগল 'লাঁখত 
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ভাঁমকা থেকে দেখা যায় যে বাঁঞ্কমচন্দ্র ১৮৬৪ খশন্টাব্দের মার্চ থেকে ১৮৬৭ 
খ্ীম্টাব্দের মে অবাধ বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেন্তুর ছিলেন। 
এই 'তিন বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম দূ'্খাঁন কালজয়ী উপন্যাস-দুগ্গেশ- 
নন্দিনী মার্চ, ১৮৬৫) ও কপালকৃণ্ডলা (১৮৬৬ খ্খস্টাব্দের শেষ দিকে) । সাহিত্য- 
কণীর্ত ছাড়াও তাঁর বারুইপুরের জীবন সম্বন্ধে ১৮৬৫ খ্ঢীম্টাব্দের ১২ই মে তাঁরখে 
“সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এক পন্রে বলা হয়েছিল--....সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের 
এলাকাবাসিগণ শ্রীধূত বাবু বঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপাঁট ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়াছেন। 
বাবু বাওকমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যেরুপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও 
গভর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন।...বাব বাঁঙকমচন্দ্র আভমানের 
মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যান্তগণের সাঁহত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক 
কম্টকে কম্ট বোধ না করিয়া পীড়ত অবস্থাতেও 'বচারকার্য সম্পাদন করেন । কার্তকী 
পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযান্রা হয় তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তান 
পদব্রজে পাঁরভ্রমণ করিয়া শাল্ত স্থাপন ও অন্যান্য বষয়ে তদল্ত করিয়াছেন। স্বকার্ধয 
বষাঁয়নশ কর্তব্যতা পক্ষেও ইহার নিকট অনেক 'বচারক পরাস্ত হন।...অতএব 
বাঁজকমবাব সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পান্র।" ছাঁক্বশ থেকে উনান্রশ বছর 
অবাধ বাঁঙকমচন্দ্র বারুইপুরে ছিলেন। সে পল্লীর পটভূমিতে এই যুগান্তকারী 
প্রাতভার উত্মেষকাল সম্পর্কেও নিশ্চয়ই উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা সম্ভব । 

বারুইপুরে মান্দরাদ বশেষ ছু নেই। তবু বশালাক্ষীর দালান-মান্দরে কাঠের 
তৈরি বৃহৎ ববশালাক্ষীমূর্তি ও দু'পাশের নারায়ণমূর্তি দুশট আভনিবেশযোগ্য। 
মন্দিরের সামনে ক্যাঁনং যাবার প্রধান সড়কের ওপাশে, অদূরবতর্ঁশ এক পুকুর থেকে 
পাওয়া প্রায় চার ফুট উচ্চতার কম্টিপাথরের যে দরজ'্র বাজুটি মাটিতে পোঁতা আছে 
তাও কম দর্শনীয় নয়। প্রাচীন কোন মাঁন্দরের এই অংশাঁটকে অবলম্বন করে রীতমত 
অনুসন্ধান চালালে হয়ত কোন আভনব পুরাকাহিন উদৃঘাঁটিত হতে পারে। 

বারুইপুরের আর এক অংশ বাগানপাড়ার পবাঁব মা” এক আশ্চর্য লৌকিক দেবী। 
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্যা এ দেবীর "থান' অন্তত এক শ' বছরের 
প্রাচীন। কাহনী-কংবদন্ততে বনাবাব, 'কন্তু ওল্যাবাবরূপে উপ।নতা শবাব মা, 
মূলত মুসলমানদের উপাস্য হলেও তাঁর বাৎসাঁরক উৎসবের দন মা পাার্ণমায়, যা. 
হন্দু মতে পাঁবন্র দন। সোঁদন কাছোপিঠের যাবতীয় 'হন্দু পাঁরবারের প্রধানা গৃহিণীরা 
যে সূর্যাস্তের পরে পূজা শেষ হওয়া পর্য্ত নিরম্বু উপবাস পালন করে থাকেন তা 
আশ্চর্য শোনালেও সাঁত্য। এই “বাব মা'কে নিয়েও বিস্তিত আলোচনা হতে পারে। 

বারুইপুর থেকে ক্যানং-এর রাস্তায় কছনদূর গেলে পথের ডান ধারে পণপয়ালী 
টাউন' নামে যে নৃতন পত্তন গড়ে উঠেছে, সেখানকার শলাঁচাঁকৎসার যল্পাতি তোঁরর 
কারখানাটও নানা দক বদয়ে উল্লেখযোগ্য । স্টেনলেস স্টল থেকে নানাবিধ 
সাঁজর্যাল ইনস্রুমেণ্ট নির্মাণে এ কারুশালার খুবই নামডাক। সব দিক খুঁটিয়ে 
লিখলে, এই আঁভনব প্রাতষ্ঠানাটকে নিয়েও সুন্দর রচনা হতে পাপে। কিন্তু বর্তমান 
প্রবন্ধে এ সবের কোনাঁটই আমার আলোচ্য 'বষয় নয়। তবে আর একাঁট প্রাতচ্ঠান 
সম্পর্কে বস্তাঁরতভাবে বলব, যা 1028175%-91)181.40010 বারুইপুরের গৌরবের 
অন্যতম নিদর্শন। আম স্থানীয় হস্তশিল্প-কেন্দ্রটির কথা বলাছ যেখানকার কমর্টরা 
আমাদের চরাচারত গ্রামীণ কুঁটিরশিল্পগূলির সর্বাঙ্গীণ উন্নাত সাধনের জনা 
নানাভাবে নিয়োজত আছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেস্টা কোন কোন ক্ষেত্রে কতদূর 
ফলপ্রস্‌ হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক। 
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কলকাতা শহরের পাঁচ ও ছ' নম্বর বাস দক্ষিণপ্রান্তবতর্ঁট যে টারামনাসে এসে 
থামে সেই গাঁড়য়া থেকে ক্যানংগামী পৃথক বাসে চেপে বারুইপুর শহরের আরও 
পিছু দাঁক্ষণে ণপয়ালশ টাউন'-এ এসে নামলেই এ হস্তাঁশল্প-কেন্দ্রাটতে পেশছনে' 
যায়। গাঁড়য়া থেকে সময় লাগে আনৃমানিক পণয়তাজ্লশ 'মনিট। বাসের ভাড়া সঠিক 
মনে নেই, তবে টাকাখানেকের বেশী নিশ্চয়ই নয়। 

আলোচ্য প্রাতিষ্ঞানাটকে সংক্ষেপে হস্তাঁশল্প-কেন্দ্র বলে উঠ্লৈখ করলেও সরকার 
পরিভাষায় কিন্তু এর “সঠিক নাম “একসপোরমেন্টাল ওয়ার্কশপ কাম রিসার্চ ইনস্‌- 
1টাঁটউট'। সর্বভারতীয় হ্যাশ্ডিক্লাফট্ূস বোর্ডের প্রেরণা ও পাঁরকল্পনা অনুসারে 
১৯৬১৯ খীম্টাব্দে এট প্রাতিষ্ঠিত হয়। বহার ও মহাীশূরেও অনুরূপ দুশট কেন্দ্র 
স্থাঁপত হয়েছে। এগ্ালর ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বহন করেন। 
এদের লক্ষ্য--অবহেলিত ও ক্ষায়ফ্দ কুঁটরশিজ্পগুলিকে উন্নততর মডেল, ডিজাইন, 
নমূনা ও যন্ত্রপাঁত সরবরাহ ক'রে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর 'বাকুর ব্যবস্থা ক'রে তাদের 
স্বনির্ভর হতে সাহাধ্য করা। 

বারুইপুরের কেন্দ্রটকে সাহায্য করবার জন্য ও একই পাঁরকল্পনার অন্তর্গত 
পেপার ডিজাইন সেন্টার" নামে রাজ্য সরকারের আর একটি সংস্থা আছে যাদের কাজ 
কাঁটরাঁশল্পে ব্যবহারযোগ্য যাবতশয় উন্নততর ডিজাইন, যা কাগজে ছ'কে দেখানো 
যায়, তা উদ্ভাবন করা। এসব নকশা ও ভারত সরকারের কলকাতাস্থিত 'রাঁজওনাল 
ডিজাইন সেন্টার কর্তৃক প্রস্তুত নানাবধ মোটিফ বারুইপুরের কেন্দ্রে রূপায়ত হয়। 
প্রাপ্ত নমুনা নিয়ে কাজ করা ছাড়াও বারুইপুর কেন্দ্র ভারত সরকারের ডিজাইন 
সেশ্টারকে তাঁদের নিজস্ব নকশা প্রভাত রূপায়ণেও সাহায্য করেন। দম্টান্তস্বরূপ বলা 
যায়, ডিজাইন সেন্টার ডোকরা কর্মকারদের শল্পপদ্ধাতির উত্লাতির জন্য বহ্যাদন 
যাবৎ যে পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেছেন তদনুসারে তাঁদের কারিগররা বারুইপুর কেন্দে 
থাকবার ও কাজ করবার সৃযোগ পেয়ে থাকেন ও তাতে রীতমত উপকৃত হন। 
কলফাতা ও বারুইপুরে অবাষ্থত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এ দুশট প্রাতচ্ঠান 


৯৯১৮ 


পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বেশ ফলপ্রসূ এক কর্মপ্রচেষ্টায় নিষ্‌স্ত আছেন 
দীর্ঘকাল । 

বারুইপনর কেন্দ্রের তিনটি অংশ-_ নকশা রচনা ও হস্তীশক্প বিভাগ, যন্্পাতির 
উন্নাতসাধন বিভাগ ও রাসায়নিক প্রাক্রয়ার উৎকর্ষীবধান বিভাগ । প্রথম বিভাগের 
অধীনে যে কুঁটরাঁশজ্পগূলিকে 'নাঁবড় উন্নাতসাধনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে 
তারা হল-শোলা, শিঙ, ঝিনুক, বাঁশ, বেত, মাদুর, মসলন্দ, 'শিশল তনল্তুর মাদুর, 
শাঁড় ছাপানো, বাটিক ও ন্যাকড়ার পৃতুল। এসব শিল্পের কারগররা কলকাতার এক 
শ' মাইলের মধ্যেই যথেন্ট সংখ্যায় বাস করেন বলে প্রাশক্ষণ-দল পাঠিয়ে তাঁদের 
উপদেশ-নিদেশি দেওয়ার যথেম্ট সুবিধা হয়। শোলার পূতুল তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের 
গ্রামীণ শিল্পীরা কখনই ছাঁচের ব্যবহার করেনান। অথচ যংসামান্য শিক্ষায় এই নতুন 
পদ্ধাত আয়ত্ত করে উৎপাদনের পাঁরমাণ ও গুণাগুণ প্রচুর পারমাণে বাড়ানো সম্ভব । 
[শিঙ ও ঝনুকের সামগ্রী এতাঁদন স্বতন্্রভাবেই তোর হয়েছে। কিন্তু এই দুই 
উপাদানের সংমিশ্রণে যে আভিনব ও উন্নততর সাঁন্ট সম্ভব সেকথা সাবেক রীতির 
কাঁরগরদের কখনো মনে পড়েনি। এখানে উৎপন্ন কিছু িছু ?শল্পাঁনদর্শন থেকে 
সহজেই বোঝা যায়, শঙ ও ঝিনুকের সৃসমঞ্জস ব্যবহারে কী অসামান্য নৃপসূষ্টি 
করা সম্ভব। বাঁশ, বেত ও শরকাঠির 'মশ্র ব্যবহার বা শোলার উপাদানে আভিনব 
সামগ্রীর ডদভ'বনঞ কারিগনদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে 'দিচ্ছে। মাদুর, মসলল্দ 
প্রভাতিতে এতাঁদন চিরাচাঁরত শরকাঠি বা মাদুর-কাঠিই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু 
শিশল তন্তুও যে এজন্য কাজে লাগানো যায় তা বারুইপুর কেন্দ্রেরই আবিষ্কার। 
বাটিক ও ছাপা শাঁড়র ক্ষেত্রে রুচিসম্মত নকশা ও ন্যাকড়ার পূতুলের বেলায় জাপানী 
পদ্ধাতর প্রয়োগ, গ্রামীণ শিল্পীরা অনেক স্থানে গহণ করেছেন। তবু উন্নত কারগার- 
জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছ ছু অন্তরায়ও আছে। গ্রাম-বাংলার কুঁটিরাঁশল্পণরা 
এখনও বহু সংখ্যায় স্থানীয় দাদনদার মহাজনের বশীভূত । তাঁরা যে নকশার বায়না 
দেন তা সরবরাহ করতেই শিজ্পীদের আঁধকাংশ সময় ব্যয়ত হয় বলে নতুন ডিজাইন 
নিয়ে পরাক্ষা-নিরণক্ষা করা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্ভবপর হয় না। সাবেক এঁতহ্য 
থেকে বষুস্ত নকশার কতদূর কাটতি হবে সে বিষয়েও তাঁদেশ মনে যথেম্ট সংশয় 
থাকে। শেষোক্ত আশঙ্কা দূর করবার জন্য বারুইপুর কেন্দ্রের * 3+রা খুবই কার্যকর 
এক পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা প্রথমেই পাশচমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সেলস্‌ 
এম্পোরিয়াম, বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্দ্রস আসোসয়েশন, হ্যন্ডলুম আ্যান্ড হ্যাশ্ডি- 
ক্লাফটস একসপোর্ট কর্পোরেশন, পাশ্চিমবঙ্গ স্মাল ইশ্ডাস্ট্রস কর্পোরেশন প্রমূখ 
বড় বড় ক্রেতাদের দিয়ে নতুন নকশা, ডিজাইন বা মডেলগ্ল অন:মোদন কাঁরয়ে 
বাক্কর ভাল মতো আশ্বাস পেলে তবেই কুঁটিরশিল্পদের কাছে সেগুলি প্রচার করেন। 
বহক্ষেত্রে গ্রামীণ কারিগররা মনোনীত পণ্য এসব বড় খারদ্দারদেত্র কাছে পরে সরাসাঁর 
যোগান দয়েও থাকেন। এইভাবে ক্লেতা-বিক্েতার মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে 
তাতে আরও একটা উপকার হয়। এসব বৃহৎ ক্রেতারা অনেক সময় সাবেক ধরনের 
পণ্যও প্রচুর পাঁরমাণে খাঁরদ করেন দেশী বা বিদেশী বাজারে 'বাঁকর জন্য। অন্য 
ঈদকে, শিল্পনরা নতুন নকশার দু" পাঁচটা জা” তোর করলেও সনাতন ছাঁদের পণ্যও 
যথেম্ট পারমাণে উৎপন্ন করে থাকেন। সেজন্য এসব জাতের অর্ডারও তাঁরা সরাসার 
পান তাঁদের কুলীন ক্রেতাদের কাছ থেকে, যা দূর মফস্বলে বসে থাকলে কখনও পেতেন 
কনা সন্দেহ। এইভাবে প্রান এীতহ্যের ক্ষত না করে (মন কি কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার শ্রীবৃদ্ধি করে) বহু কুটিরাঁশল্পী নতুন নকশা, মডেল প্রভৃতিরও চর্চা 


১০৯ 


করবার অবকাশ পাচ্ছেন। 

বারুইপূর কেন্দ্রে যেসব উন্নত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করা হয়েছে তার অনেকগুলি 
বিদ্যাংচালিত বলে বিদ্াংল্হিশন গ্রামাণ্চলে এখনও তাদের প্রসার সম্ভবপর হয়ানি। 
সেজন্য, িক্প ব্যবস্থা হিসেব, পাদানিচালিত পালিশ করবার যন্ত্র বা টার্নিং-এর 
সহজ যল্তপাতির নকশা সরবরাহ করা হয় যাতে গ্রামের কাঁরগররা নিজেরাই সেগুলি 
তোর করে নিতে পারেন। কাছাকাঁছ অবাস্থত সার্জক্যাল ইনসৃষ্র্যমেণ্ট ফ্যাক্রীতে 
প্রাশক্ষণ দেবার জন্য এহেন সাদাসিধা যন্ত্র রাখাও হয়, আবার শিল্পীদের বকল 
যল্তগুি সারিয়েও দেওয়া হয়। 

রাসায়নিক অগ্রগাঁতির ক্ষেত্রে, নিরন্তর গবেষণার ফলে বাঁশের ঘণধরা রোধ ও 
বাঁশ ব্লীচ করবার পদ্ধাত আঁবিন্কার করে সে জ্ঞান সং্লস্ট কারগরদের মধ্যে বিতরণ 
করা হচ্ছে। সামীদ্রক ঝিনুকে যে গোলাপী আভা থাকে তা দূর করে ম্বস্তার ওজ্জবল্য 
আনবার উপায়ও বার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এজাতীয়  ঝনুক ভারত-মহাসাগরা য় 
ছবীপগ্গুলি থেকে সংগ্রহ করে জাপান তার 'বাবধ কুঁটিরশিলেপে বহুল পাঁরমাণে ব্যবহার 
করে থাকে কিন্তু সং্লস্ট রাসায়নিক প্রাক্রয়াগ্াল এত গোপন রাখা হয় যে তা' 
জানবার উপায় নেই। দেশ বেতকে ব্লীচ করে মহলান্কা বেতের মতো রং ও টেক্‌সচার 
আনা সম্ভব হয়েছে যাতে দেশী বেতাঁশল্পের উন্নাতর সম্ভাবনা বাঁদ্ধ পেয়েছে প্রচুর। 
শিশল তন্তুতেও যে হাতির দাঁতের মতো সামান্য হলদেটে রং থাকে তা দূর করে 
ধবধবে সাদায় পারণত করা গিয়েছে। ফলে, এ উপকরণাঁটকে এখন আরও পাঁচ রকম 
কাজে লাগানো সম্ভব হবে। বাঁটকের কাজ-করা ছাতা শোৌখন মাঁহলাদের প্রিয় 
হলেও আচ্ছাদনন কাপড়কে জলাঁনরোধক করা এতাঁদন এক সমস্যা ছল। বারুইপুর 
কেন্দ্র এ প্রশ্নেরও সমাধান করেছেন। 

বেশ কছাাদন আগে, আমি যখন একাধিকবার এ কেন্দ্র পাঁরদর্শন কার, তখনকার 
কথাই লিখলাম। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে আরও নতুন নতুন প্রাক্রয়ী আবিজ্কৃত হয়েছে 
এবং আমাদের অবহেলিত কুটিরশিজ্পগুলি তা থেকে লাভবান হচ্ছে। এ কেন্দ্রে 
নাবড় উন্নয়নের জন্য যে কুঁটরাশজ্পগুলিকে 'নর্বাঁচিত করা হয়েছে তাদের কথাই 
এতক্ষণ বললাম। তাছাড়া মাঁটির ভাস্কর্য ও খেলনা-পৃত্ল এবং কাঠ-খোদাইয়ের 
কাজও কিছু ছু হয় বারুইপ্যর কেন্দ্রে। বলা বাহঃল্য, সেখানেও 'নত্যনতুন পরণক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে যাতে উৎপন্ন দ্রব্য আধুনিক রুচিসম্মত হয়, যাতে ক্লেতার দ্াঁষ্ট আকর্ষণ 
করা যায় সহজেই। 

প্রশ্ন উঠবে, খাঁরদ্দারদের মনোরঞ্জনের তাঁগদে আমাদের গ্রামীণ শিজ্পগনীলর 
“চাঁরন্র' এভাবে পাঁরবার্তত করা ঠিক কিনা । আম যতদূর বাঁঝ, নিছক নশীতিগতভাবে 
পুরাতন এীতিহ্যই হয়ত আঁকড়ে থাকা উচিত। কিন্তু তাতে সাবোঁকিয়ানা বাঁচিলেও 
অনেক ক্ষেত্রে কারিগরদের মৃত্যু অবধারিত,_যেমন ঘটেছে আমাদের বহু প্রাচীন কুটির- 
শিল্পের বেলায়। আম সেজন্য এ প্রসঙ্গে একটুও শ্বাঁচিবায়গ্রস্ত নই । 'শিজ্পী মারা 
গেলে, তার শিল্প ি করে বাঁচে সেকথা বোঝা দুম্কর। তবুও এঁবষয়ে নানা মুনির 
নানা মত। অচলায়তনপল্থীরা এসব ক্ষেত্রে কোনরকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। 
এহেন অনড় মনোভাবের জন্যই আমাদের বহু উৎকৃষ্ট কুটিরাঁশজ্প ইতিপর্বেই লোপ 
পেয়েছে। আধুনিক প্রয়োগকৌশলের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ একালের ক্লেতাদের 
রূচির দিকেও তীক্ষ7 দৃষ্টি না রাখা হয় তাহলে গ্রামীণ শজ্পগ্াীলর পুনরুজ্জীবনের 
আশা দুরাশা । বারুইপুরের হস্তাঁশল্প-কেন্দ্রট বহাঁদন যাবৎ সে অভশম্টলাভের চেম্টাই 
করছে। 
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সাহেবগঞ্জ লুপ-লাইনে বর্ধমানের চার স্টেশন পরে গুসকরা। ট্রেন থেকে নেমে 
মানকড়গামন বাস পাবেন; সাইকেল রিকশা পাবেন। 'িচ রাস্তা বপাবর সোজা চলে 
'আসুন চার মাইল দরের দ্বারয়াপুর গ্রামে । সমদ্ধ গ্রাম; পোস্ট-আফস প্রভাত আছে। 
গিন্তু আমার কাছে এ পজ্লশর গূর্ত্ব সেজন্য নয়। এখানকার এক পাড়ায় যে তেইশ- 
চাব্বশ খন ০৬।খরা কর্মকা:রর বাস, তাঁবাই আমার অভিনিবেশের £বষয়। ডোকরাদের 
এত বড় কলোনী পশ্চমবাংলায় আর নেই । আরও আশ্চর্যের কথা, প্রায়-যাযাবর এই 
[শাল্পগোম্ঠী সরকারী প্রচেম্টায় এখানে স্থায়ী আস্তানা পেতেছেন ও সরকারণী 
সাহায্যেই খুজে পেয়েছেন সমাদ্ধির পথ । 
বাঁকুড়া ও মোদনীপুর জেলাতেও ডোকরা কামাররা 'বাক্ষপ্তভাবে বাস করেন। 
বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে সাত-আটাট পারবারের এক গোম্ঠকে অনেকাঁদন আগে 
দেখেছিলাম । ও়িশার কটক, মষ্.রভঙঞ্জ ও বাস্তার জেলাতেও তাঁদের দখা যায়। সকলেই 
আত দাঁরদ্ু। এত দাঁরদ্র যে তালপাতা, শালপাতা প্রভৃতি দিয়ে কোন রকমে ছোট ছোট 
কুটির বানয়ে তাতে সপাঁরবারে বাস করেন। পুরুষদের পরনে সাধারণত একাটিমান্র 
₹ট আর মেয়েদের ছেপ্ড়া একপ্রস্থ গামছা । তাতে লঙ্জা ধীানলাপণ হয় না। আহার 
সকালে ভাতের ফেন ও সন্ধ্যা জলে-ভেজানো সেই একই ভাত মথচ, এই মাষ্টমেয় 
ও ক্ষয়িফ্ু কর্মকারগোম্ঠীর তোর 'শি্প-নিদর্শন প্রায সব সংগ্রহশালারই গর্বের বস্তু; 
কিছু কিছু আবার উচ্চ-মধ্যানতু বত্গসংস্কাতিপ্রেমীদের ড্রইং-শুমের শোভাবর্ধনও করে 
থাকে। 
অল হীণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফট-স বোর্ডে অধীন পর্বাণুলীয় ডিজাইন 
সেন্টারের দৃঁম্ট যখন দ্বাঁরয়াপুরের ডোকরাদের প্রাতি আকৃষ্ট হয, তখন তাঁদেরও অবস্থা 
ছিল একই রকম । লোকাঁশল্পের যে উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুল তাঁরা তোর করতেন, মহাজনরা 
তা কিনে নিত নামমাত্র মূল্যে। মহাজনদের কাছে আকণ্ঠ খণেও তারা ডুবে ছিলেন। 
দিন গুজরানের জন্য গৃহস্থবাঁড়র ভাঙা বাসনকোসন মেএমিত বকপ্াই তখন তাঁদের 
জশীবিকার প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়য়োছিল। মানে, প্রাণরক্মার তাঁগদে. জাত প্রাচশন এই 
শিজ্পরীতিঁট পাঁরত্যাগ করে তাঁরা অন্য জীবক,! দিকে ঝদুকৌছিলেন- যেমন নাকি আর 
পাঁচটা উৎকৃষ্ট কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রেও হয়েছে। সর্বনাশ যখন সমৃৎপন্ন তখন সাহায্যের 
আশ্বাস নিয়ে এলেন পূর্বাঞ্চলীয় ডিজাইন সেন্টারের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে সে সংস্থার 
পাঁরচালক শ্রীপ্রভাস সেন। ভাস্কর হিসেবে খ্যাতির আঁধকারী হ.লও পাঁশ্চমবঙ্গের 
লোকাঁশল্পের প্রাত গভশর মমত্ববোধের জন্যও তাঁর সুপাঁরাঁচত হওয়া উঁচত। শ্রশসেন 
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ও তাঁর সংস্থা দ্বারয়াপুরের ডোকরাগোম্ঠীর জন্য যা করেছেন, সে প্রসঙ্গে আসবার 
আগে ডোকরা-শিল্পের মোটামুটি একটা বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। 
সঃ 

প্রাচীন বাংলায়, নানা প্রয়োজনে যে বাঁশ ও বেতের যথেন্ট বনহার ছল তাতে 
সন্দেহ নেই। ডোকরাদের টার ধাতুমৃর্তর গঠনপ্রকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়, 
দূর অতীতের কোন সময়ে বাঁশ ও বেতের উপকরণের বদলে এই শিজ্পাটতে ধাতুর, 
বিশেষত পিতলের. ব্যবহার আরম্ভ হয়। তার আগে এজাতীয় 1শম্পদ্রব্যগুলি বাঁশ বা 
বেতের চিলতে 'দয়েই হয়ত তোর হত। হাতি ঘোড়া মাছ ময়ূর হারিণ প্রভৃতি 
পশহপক্ষীী, লক্ষীনারায়ণ মাহষমার্দনী রাবণ হনুমান প্রভাতি পৌরাণিক চার, প্রদীপ 
পিলসূজ কাজললতা ঝাঁপ ধানচাল মাপবার 'কুনকে' প্রভাতি তৈজসপন্র 'নর্মাণে 
ডোকরাদের কাতত্ব সুবাদত। সেসব কারুকতিতে লোকশিল্পের প্রভাব যে কতদ্‌র স্পচ্ট 
তা এ বই-এর অন্য্র মুদ্রুত ছাবাঁট থেকেই প্রতীয়মান হবে। অঙগপ্তত্যঙ্গ নিখ*ৃতভাবে 
গড়বার সেখানে কোন মাথাব্যথা নেই, যেমন থাকে না হাতে-গডা, নাক-টেপা কাঁচা 
বা পোড়ামাটির খেলনা-পৃতুলে। কিন্তু এই উভয়াবধ শল্পসৃষ্টিই গ্রামীণ সারল্য ও 
আশ্চর্য জীবনীশান্ততে সমুজ্জবল, যা লোকশিল্পের প্রাণস্বরূপ । 

ডোকরারা যে উপায়ে মার্ত ও তৈজসপন্র প্রভাত তোর করে থাকেন, ফরাসন ভাষায় 
তাকে বলে ণসরে পারদন্যু পদ্ধাত। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত এ ফরাসী নামের বাংলা 
পাঁরভাষা হওয়া উচিত 'গলানো-মোম' পদ্ধাত। ?কল্তু পশ্চিমবঙ্গের ডোকরারা মোমের 
পাঁরবর্তে সাধারণত অন্য উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রথমে অভশন্ট মৃর্তর আদলে 
বালিমাটির একট মডেল তোর করে নেওয়া হয়। তারপর রজন অথবা ধূনো সরষের 
তেলে ফুটিয়ে এমন এক কথ বানানো হয় যা 'স্থাতস্থাপক, অর্থাৎ টানলে লম্বা হয় 
আবার গরম করলে মোমের মত গলেও যায়। অতঃপর বালিমাটির প্রাথামক মডেলাটর 
গায়ে কোন কোন জায়গায় ক্কাথের ফিতে বা লোত্ত লম্বালম্বি ও আড়াআড়ভাবে সাঁজয়ে 
আর কোন কোন স্থানে ক্কাথের প্রলেপ 'দয়ে ঢেকে দেওয়া হয় জমাটভাবে। বাঁলিমাটর 
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কেন্দ্রীয় মডেলটি এভাবে দ্রবণীয় ক্কাথের আবরণে আবৃত হলে সোঁটকে আগাগোড়া 
নরম মাটির পুরু আদ্তরণে ঢেকে সবটা রোদে শ্মাকয়ে নেওয়া হর। বাইরের ঘ্রাটির 
আবরণের স্থানে স্থানে ফুটো রাখা হয়, যাতে সমস্ত 'পণ্ডাঁটকে গরম করলে ভিতরের 
কাথ গলে গিয়ে সেসব ছিদ্রপথে বার হয়ে আসতে পারে। এইভাবে চভতরের ক্কাথ বার 
করে দিয়ে, অন্য সব ফুটো বন্ধ করে একাঁটমান্র ছিদ্রপথে গলানো গিপিতল ভিতরের ফাঁপা 
অংশে ঢেলে দেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু জমে যাবার পর বাইরের মাটির আবরণ 
ভেঙে প্রাথামক মূর্তীট বার করে আনা হয়। বাঁলিমাটর যে প্রাথথা্ক মডেলাট ধাতুর 
আচছাদনের ভিতরে থেকে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তা স্থানচ্যত কবা হয় না। মৃর্তির 
গায়ে জাফার-কাটা অংশ যেখানে কম বা একেবারেই নেই, সেসব ক্ষেত্রেই এ রশীতাঁট 
প্রযোজ্য । কিন্তু জাফাঁর-কাটা অংশ যেখানে বেশশ সেখানে বালমাটির ডেলাটিকে 
খদুচিয়ে বার করে দেওয়া হয় যাতে বাইরে থেকে এই দ্াঁম্টকট; 'পশ্ডাঁট না দেখা যায়। 
তারপর উকো প্রভাতি আঁত সাধারণ হাঁতয়ার 'দয়ে অস্পাঁবস্তব নকাশ কাজ ও পালিশ 
শেষ হলে শিল্পবস্তু তোর সমাপ্ত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন কোন অণ্চলের ডোকরারা ছাঁচের ?ডতরে ফাঁপা অংশ 
সৃম্টি করবার জন্য মোম ব্যবহার করেন শুনেছি। দাঁক্ষণভারতে কুম্ভকোনমের অদূর- 
বতাঁ গ্রাম স্বামীমালাই-এর ব্রোঞ্জ-মুর্তিশজ্পীদেরও সরে পারদ” পদ্ধাতিতে মোম 
ব্যবহ।গ করতে দেখোছি। বংশানূক্মিকভাবে বহু শতাব্দী ধরে তাল একাজে নিযুস্ত 
আছেন। জগৎজোড়া খ্যাতির আঁধকারী দক্ষিণভারতের ছু 'কছ প্রাচীন ব্রোঞ্জমর্ত 
(নটরাজ, আম্বকা প্রভৃতি, যা এখন তাঞ্জোর ও মাদ্রাজ 'মউঁজয়মে রাক্ষত) সম্ভবত 
তাঁদেরই পূর্বপ্‌রুষের কীর্তি। অভীষ্ট মুর্তাট তাঁরা প্রথমে নিরেট মোম দয়ে তৈরি 
করে নেন। খুব নরম উপাদানে তোর বলে প্রাথীমক মডেলাটি কার,কার্ষখচিত ও সুক্ষ 
করে গড়তে অস্মীবধা হয় না। তারপব তাকে মাটন আবরণে ঢেকে, তাপপ্রয়োগে 
ফাঁপা করে নিয়ে, সে ফাঁপা অংশে গালত ব্রোঞ্জ ঢেলে, যথাকালে আচ্ছাদনাটি ভেঙে 
ণনরেট রোঞ্জের মার্ত বার করে আনা হয়। শেষ পর্যায়ের নকাঁশ কাজগ্দাল করা হয় 
সব শেষে। এই প্রাচীন পদ্ধাতির সঙ্গে ডোকরা শিল্পের মূল পার্থবয এই যে. শেষোক্ত 
ক্ষেত্রে আঁধকাংশ সময়েই শিল্পবস্তুগু€লি 'নিবেট না হয়ে হয় ফ্শপা, সেজন্য ষে একটু 
পৃথক কাঁবগারর প্রয়োজন হয় তা আগেই বলোছি। আর এক প ক্যি, ডোকরাবা সর্বদাই 
পতল ব্যবহার করে থাকেন ব্রোঞ্জ, তামা বা কোন 'মাশ্রত ধা তাঁরা কোথাও কাজে 
লাগান বলে শাঁনান। বড় বড় মু্তগীল অনেক সময় তাঁনা আল'দা আলাদা অংশে 
ঢালাই করে পরে তাপপ্রয়োগে জুড়ে নেন। 

দারদ্র ভ্রাম্যমাণ ডোকরারা বাঁড় বাঁড় ঘুরে পিতলের পুরনো তৈজসপন্র গাঁলয়ে 
ফরমাশমত গৃহস্থের ব্যবহার্য নতুন জানসও তোর করে দিয়ে থাকেন। যাঁদের দিন 
একেবারে চলে না তাঁরা শুধু ঝালাই-এর কাজও করেন বাধ্য হয়ে। দ্বারিযাপুরের 
ডোকরারা আর্থনশাতক দুরবস্থার এই শেষ স্তবে এসে পেশছেছিলেন খন আণুলক 
িজাইন সেন্টার-এর কম্রা তাঁদের সঞ্ে যোগাষে'গ স্থাপন করেন। 
রোগব্যাঁধতে ও মহাজনের কাছে ধণের দায়েও তাঁরা তখন আকণ্ঠ 'নমীজ্জত ছিলেন। 
প্রথম পাঁরদর্শনেই বোঝা যায়, দ্বারিয়াপুরে, তৎকালশন ১৮ ঘর ডোকরা কর্মকারের 
মধ্যে অল্তত এমন কয়েকজন কুশলী কারগর আছেন যাঁদের নতুন কোন পদ্ধাত বা 
মোটিফ" শেখানোর কিছমান্র প্রয়োজন নেই; দরকার, উদ্চবাত্তর অবমাননা থেকে 
বাঁচিয়ে, বংশগত কাজ বথেম্ট পাঁরমাণে যোগাড় করে দিয়ে তাদের একটা স্থায়ী 
উপার্জনের ব্যবস্থা করা । সে সময়কার সবচেয়ে দক্ষ িল্পন, শম্ভু ও বৈকুণ্ঠ কর্মকারকে 


৯০৩ 


এই উদ্দেশ্যে কলকাতার ডিজাইন সেন্টারে এনে দৈনিক দশ টাকা মজ্দারতে সাবেক 
ও প্রায়-ভুলে-যাওয়া মডেলগুলির অনুশশলনে নিষ্বস্ত করা হয়। প্রভাস সেন মশায়ের 
কাছে শনোছ--এই দু'জন নিপ্ণ কমাীঁকে যখন জানানো হয় যে তাঁরা দৈনিক দশ টাকা 
মজার পাবেন তখন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যান, কেননা তার আগে তাঁদের মাসিক 
আয় এর থেকে বেশ ছিল না। আর একাঁট সুচিন্তিত কাজ করেছেন ডিজাইন সেন্টার 
নব্য রুঁচর কোন 'মোটিফ' কর্মকারদের উপর আরোপ করবার চেম্টা করেননি । কেননা 
তাঁরা নাশ্চতভাবেই জানতেন যে দেশী ও বিদেশ বাজারে সাবেক ধরনের 'শিল্পদ্ুব্য- 
গুলির যথেষ্ট চাহদা হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম দু'জন কমা নতুন 
ধ্যানধারণা নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার দুশতিন বছরের মধ্যেই_ 
দ্বারিয়াপুরের ডোকরা কর্মকাররা প্রায় আশি হাজার টাকার শিল্পসম্ভার উৎপন্ন করেন 
যা ভারত ও ভারতের বাইরে 'বাক্ক করতে কোনই অস্াবধা হয়নি । দ্বাঁরয়াপুরে এখন 
২৩। ২৪ ঘর কর্মকারের বাস! তাঁরা সকলেই স্থানীয় সমবায় সাঁম'তর সভ্য। সাঁমাতর 
উদ্বৃন্ত অর্থ ও দশ হাজার টাকার সরকার অননু্দানে তাঁরা নিজেদের “ওয়ার্ক-শেড' 
ও গদামঘর বানিয়ে নিয়েছেন। গিডজাইন সেন্টারেব তত্বাবধানে বিপণনের ব্যবস্থা থাকায় 
প্রীত শিল্পী পাঁরবারের মাঁসক আয় এখন দাঁড়য়েছে প্রায় ২৫০ টাকা, যা কয়েক বছর 
আগে কল্পনাতত 'ছিল। তাঁরা এখন নিজেদের জামতে, নিজেদের কুস্ড়েঘরে বাস করেন 
- মহাজনের অত্যাচারে যেকোন সময়ে িটেছাড়া হতে হয় না। ছেলেমেয়েরা স্কুলে 
যাচ্ছে। তাদের একজন উচ্চ মাধ্যামক পবাক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু সেজন্য 
বাপ-ঠাকুরদার পেশা ছাড়োন। সেও একজন দক্ষ কাঁরগর। স্কুল-কলেজের আধুনক 
শিক্ষার কুফল যে এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারোনি সেটা রীতিমত সুখবর । 
আমাদের ক্ষায়ফু কুঁটরাঁশজ্পের পুনরুজ্জীবনেব ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার এই অখ্যাত 
গ্রাম দ্বারয়াপূর এক উজ্জবল দঙ্টান্তদ্বরূপ। সেখানকার আঁধবাসীদের মাথাঁপছু 
আয় অনেক বেড়েছে সেটা সুখের কথা হলেও সব চেয়ে বড় কথা নয়া বড় কথা হল, 
তাঁরা আতমপ্রত্যয় ফিরে পেয়েছেন আর পেয়েছেন ভাঁবষ্যতেব মোকাঁবলা করবার জন্য 
এক বালম্ঠ বি*বাস। সাবেক কারগার রশীতিনশীতির অহেতুক পাঁরবর্তন না করে গ্রামীণ 
শিল্পের শুজ্ক ধমনীতে রন্তসণ্ণারের যে ব্যবস্থা দ্বারয়াপুরে সফল হয়েছে, অন্যান্য 
কৃটিরশিল্পের ক্ষেত্রেও তার সাফল্য হয়ত কম্টকজ্পনা নয়। 
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জাীবকাগত কারণে হুগলী জেলায় একদা বাস করোছিলাম প্রায় দু'বছর । সতত 
ভ্রাম্যমাণ থাকাটা ছিল সে-জীবিকার রীতি আর জেলাকে তন্নতন্ন কবে জানাটা সে- 
পেশার আবাশ্যক অঙ্গ । তব, সদর শহব চণুচুড়া থেকে মাত্র দশ-পনের মাইল দূরের 
পল্ল'গ্লামে এক আঁভনব কুটিরাঁশজ্পের খবর পেলাম প্রথম বছব শেশ্ধ হওয়ার পর এবং 
সময়টা খে।« বর্পাকাল হলেও ক্যামেরাপাত গ্ছয়ে নিয়ে আর এক নতুন আঁভজ্ঞতার 
সন্ধানে রওনা হয়ে গেলাম বাবনান গ্রামের ঠদকে। হগলন জেলার সদর মহকুমার 
দাদপুর থানাষ এই গ্রাম ও তার চিকন শিল্পে আফ্তিত্ব সম্বন্ধে হুগলশর এক 
সদাপর্যটনশশল আমলাও যাঁদ এত দীর্ঘ দন অন্তর থাকতে পাবেন, তবে, অনুমান 
কার, এ প্রবন্ধের দূরাস্থত পাঠকেরা এীবষয়ে গকছনমান্র ওয়াকবহাল নন। 

চপুচুড়া রেল-স্টেশনের লাগোয়া উত্তরে, রেল-লাইনের আড়াআঁড় যে পিচের রাস্তা 
[সধা পাঁশ্চমে চলে গেছে. তাতে অহরহ বাস চলে ধাঁনয়াখাল, দশঘরা, তারকেশ্বর 
অবাধ। পারধেয়কুশলা কল্পিত পাঠিকাদের কাছে ধানয়াখালি নামটা হয়ত |চত্ত- 
বিক্ষেপের কারণ হতে পারে । এত মাহ সৃতোর, এত রকমারি ও স্‌দশ্য তাঁতের শাঁড় 
পশ্চিমবাংলার খুব কম কেন্দ্রে উৎপন্ন হয়। 7স যাই হোক, ধাঁনয়াখালিগামশ এই 
সড়কের উপরই, চদুচুড়া রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, পৃই* " গাম, যেখান থেকে 
কাঁচা রাস্তায় বাবনানের দূরত্ব আর তন মাইল। চঞুচুড়া থেকে বাসবাহ্ত হয়ে পুইনান 
অবাধ আসা কিছুমাত্র ক্লেশকর নয় কিন্তু বর্ষাকালে শেষের “তল মাইল পথ অগম্যই 
বলা চলে। গরুর গাঁড়ও তখন এপথে চলতে ভয় পায়। যাঁদ এ প্রব'পদ কোনো পাণ্তক- 
পাঠিকাকে বাবনান ভ্রমণের উৎসাহ জোগায়, তবে তাঁকে আম পরানর্শ দেব শীতকালে 
আসতে । পুইনান গ্রামে, পিচের রাস্তার ধারে, জেলাবোডেরি একাট ছোট পাঁরচ্ছন্ন 
ডাকবাংলো আছে। সেখানে যান্রাবরতি ও 'বশ্রামের জন্য জেঙ্াবোস্ডর ইঞ্ছিনীয়ার 
মহোদয়কে আগেভাগে চিঠি 1ঈীলখলে অনাষাসেই ব্যবস্থা হতে পারে। বাবনান গ্রামের 
চিকন শিল্পের উৎকৃষ্টতম গনদর্শনগুঁল কয়েকটি কারিগর পাঁধিবারের সযত্ররাক্ষত সম্পান্ত। 
সাধারণত বিক্লয়যোগ। নয় বলে সেগুলি দেখতে সামান্য ক্লেশ স্বীকার বরে এখানে আসা 
ছাড়া অন্য উপায় নেই । এই প্রশীতপ্রদ আভজ্ঞত'শাভের জন্য বাপ চলাচলের সড়ক থেকে 
পদবজে তিন আর 'তনে ছয় মাইল ভ্রমণ যে 'কছমান্র পণ্ডশ্রম নয় এমনই আশ্বাস 
আমি দেব সেসব কাঁল্পত পাঠকপাঠিকাকে। চিকনের কাজ বলতে খাঙালশী জনসাধারণ 
সাদা জাঁমনের উপর 'ছদ্রবহুল ফহলতোলা নকাঁশ কাজকেই বে থাকেন । এজাতীয় 
কাঁরগাঁর লখনউ অণ্চলের বিশেষত্ব । বোতাম-সেলাইয়ের অজস্র বাবহারে ও সক্ষন' 
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কাঁরগারর নিপুণ প্রয়োগে লখনউ-এর চিকন কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ উ্চ্দরের শিজ্প- 
বস্তু । শাড়ির জামন ও পাড়ে, মাহ কাপড়ের মুসলমান? টিতে বা আদ্দর পাঞ্জাঁবর 
কাঁধে-বুকে এরকম চিকনের কাজ অনেকেই দেখে থাকবেন। বাবনান ও সাল্নীহিত আর 
কয়েকাঁট গ্রামের শিল্পীরা 'কল্তু এজাতীয় শিল্পসৃন্টিতে অনভ্যস্ত। তাঁদের কাজ 
প্রধানত চার শ্রেণীতে বিভন্ত, শিজ্পীদের নিজেদের ভাষায় যেগুলিব নাম--কাটা-কাপন্ড়র 
কাজ, শ্যাডো"র কাজ, ঝাঁজের কাজ ও এমব্রয়ডার। 

কাটা-কাপড়ের কাজের ক্ষেত্রে জমিনের উপর পূর্বাহেখ '্রেস'-করা নকৃশা বরাবর 
বোতাম সেলাই শেষ হবার পরে জমিনের অপ্রয়োজনীয় অংশগাল সেলাই-এর পিছন 
[দক থেকে ছোট ধারালো কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ফলে, নকাশি ভরাট অং” 
ও বাদ-দেওয়া ফাঁকা অংশের সমন্বয়ে রকমার সুদৃশ্য প্যাটার্নের সান্ট হয়ে থাকে। 
এইটিই সাধারণ্যে চিকনের কাজ বলে পাঁরিচিত, যাঁদও লখনউ এব গচকনের থেকে এর 
পার্থকা প্রচুর। সহজেই অনুমান করা যায়, আচ্ছাদন বস্ত্র (টেবল-ক্রুথ, বেড-কভার 
প্রভৃতি) এই পদ্ধাততে অপরূপ শ্রীমশ্ডিত হতে পারে। 

প্রসঙ্গত, কাপড়ের উপর নকশা 'ট্রেস, করবার যে সহজ গ্রাম্য উপায়টি বাবনানের 
1শজ্পণরা অবলম্বন করে থাকেন, সোবিষয়ে দ'কথা বলে রাখ । নকশা-আঁকয়েরা প্রায় 
সকলেই পুরুষ, যাঁদও সূচীঁশিল্পীরা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। পুরুষ চন্রকরের 
প্রথমে পোল্সল 'দয়ে সাদা কাগজের উপর প্রয়োজনীয় িজাইনাঁট একে নেন। তাঁদের 
ভাম্ডারে তৈরী ভিজাইনের নমুনাও অল্পাঁবস্তর সণ্চিত থাকে । শিক্ষানীবস ছোট ছোট 
ছেলেরা তারপর ছপুচ দিয়ে নকশার প্রাতাট রেখা বরাবর অসংখা ক্ষটটো করে কাগজে । 
ইাতমধ্যে পাতলা কালো রঙ তোর করা হয় কেরোসিনে কাঠকয়লা 'ভাঁজয়ে। সেই 
রঙ, 'ছিদ্ুযুস্ত নকশার কাগজাঁটিকে কাপড়ের উপর চেপে ধরে, তার উপর ব্লিয়ে দেওয়া 
হয় ন্যাকড়ার সাহায্যে। ছিদ্রুপথে জামিনের উপর যে অগাঁণত 'বল্দর ছাপ পড়ে, তা 
থেকে সম্পূর্ণ ডিজাইনটি স্পম্ট বোঝা যায়। শাড়র পাড় বা ব্ড-কভার ইত্যাদির 
ধার বরাবর লম্বা কোনো নকশা ভাঁকিবার প্রয়োজন হলে, একটি 'ডিজাইনকে বারংবার 
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পাশাপাশি ট্রেস' করে দীর্ঘায়িত নকশার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। 

কাটা-কাপড়ের কাজে দীর্ঘ পাঁরশ্রমসাপেক্ষ সক্ষন নকশা বাহার আজকাল আর 
হয় না বললেই চলে। উপয্যন্ত পারশ্রীমক দিতে আগ্রহ ক্রেতার ভাবই এর কারণ। 
বাবনানের শিজ্পীরা সখেদে আমাকে বলেছেন, উৎকৃষ্ট বে-কভাব প্রভৃতি তাঁরা একদা 
শতাধক টাকাতেও "বাক করতে পারতেন। বর্তুমান বাজার, কুঁড়-পণচশ টাকার বেশী 
নয় এবং টেবল-ক্রথ প্রভৃতি ছোট মাপের জিনিসের জন; পাঁচ-সাত টাকার বেশী দর 
পাওয়া প্রায় অসম্ভব । প্রব্যমূল্যবৃদ্ধ ও বর্তমান মন্দার বাজার যে এই শাল্পগোষ্ঠীকে, 
এমন কি তাঁদের শিল্পনৈপণ্যকে, বির্পভাবে প্রভাবিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। 

ইংরেজীতে যাকে বলে “পট-বয়লা, তেমন রাঁজ-রোজগারের পণ্য ?হসেবে সমতা 
দামের কাটা-কাপড়ের কাজ বাবনানে এখনও যথেষ্ট পারমাণে উৎপন্ন হয় কিন্তু স্থানীয় 
সুদক্ষ শিজ্পীদের প্রাতভা বরাবরই বিকাঁশত হয়েছে 'শ্যাডো'4 কাজ বা এমব্রয়ডারিতে। 
শ্যাডো'র কাজে অরগ্যান্ডি বা এ জাতীয় খুব মাহ কাপড়ের উলটো পিঠ থেকে 
ঘনসাল্নাবন্ট সেলাই-এর সুতোর আভা ('শ্যাডো') সোজা '্ঠে ফুটে উঠবে এই 
রীতি। এই কারুকাঁতিতে সাধারণত খুব চড়া রঙের সুতো ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
এবং সেলাই-এর পদ্ধাত অনুসারে, নকশার প্রান্ত বরাবর সে-সুতোর ছোট ছোট 
ফোঁড় ওঠে সামনের পিঠে । আর, পিছনের দিকে, জামনের উপর দয়ে আড়াআড় 
বা কোণড্রাদ৬'বে টেনে নিল সেলাই-এর সুতোর ঠাস বুনানিতে নকশাব ভিতরের 
সমস্ত অংশাঁটকে ভরাট করে ফেলা হয়। সেলাই শেষ হলে, সোভণ 1পঠে ফোঁড় প্রায় 
কিছুই দেখা যায় না, কল্তু উলটো পিঠের ভরাট নকশাব মৃদু আভা অরগ্যাণ্ডির 
পাতলা আবরণ ভেদ করে ফুটে ওঠে আশ্চর্য কমনীয়তায়। উগ্র রঙের বাড়াবাঁড়, 
সেলাই-এর প্রায় সব শাখাতেই আজকাল অল্পাঁবদ্তব নজরে পড়ে। 1কন্তু খাঁটি শিল্পীর 
কাজ রঙকে আয়ত্তে এনে সংযত পাঁরবশনে দর্শকের নয়নানন্দ ীাবধান করা । অন্য 'দকে, 
দর্শকদের দায়িত্বও কম নয়। এই একই সবে তাঁদের আভরুচরও মেলবন্ধন হওয়া 
উঁচিত। ?কল্তু এরকম যোগাযোগ কদাঁচৎ ঘটে । যুবতশীর থেকে বৃদ্ধার ব্যান্তত্ব সুন্দরতর 
দেখবার চোখ যাঁদের তোর হয়েছে, অথবা ছোকরার থেকে বদ্ধের: চপল চাকঁচক্যের 
পারবর্তে ধীর প্রশান্তিই যাঁদের কাম্য: চটকদার বঙের ঝলকাণ “কে এই শ্যাডো'র 
কাজ যে তাঁদের শ্রীতকর মনে হবে এমনই আমার 'বশ্বাস। 

এমন এক সময় ছিল, যখন সাঁত্যকারের শিল্পরাসকরা এই কাব্কাতিগ্টল উচ্চ 
মূল্যে খারদ করতেন। আজ উৎকৃষ্ট 'শ্যাডো'র কাজের খাঁরদ্দার (বরল। কম দামী 
কাজ এখনও কিছ; তোর হয় বটে, কিন্তু সেগুলিও উপয্যন্ত দা পায় না এই কারণে 
যে আধুনিক পয়সাওয়ালারা, আশগুকা কার, চোখ-ঝলসানো চাকচিকাই পছন্দ করেন 
বেশশ। 

ব্যবসায়ে নামলে ভিন্ন ভিন্ন সব রকম রুঁচিরই অল্পাঁবস্তর দাপত করতে হয়। আর, 
বাবনানের কাঁরগরেরা যে লোকাহতায় শল্পসৃম্টি করেন না, সেকথা বলাই বাহল্য। 
অতএব, অপেক্ষাকৃত চটকদার পণ্যের দিকেও তাঁদের দৃম্টি "তে হয়। এই প্রয়ো- 
জনাট তাঁরা 'মাঁটয়েছেন ঝাঁজের কাজ ও এমব্রয়ডারর সাহায্যে। পাটা-কাপড়ের কাজের 
মতই 'শ্যাডো'র কাজের ব্যবহার সাধারণত বেড সভার টেবল-রুথ প্রভাতি আচ্ছাদন- 
বস্দে। কিন্তু শেষোল্ত প্রণালী দুশট ব্যবহৃত হয় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। আচ্ছাদন-বস্ত 
ছাড়াও শাঁড়, পরদা, কামিজ, কুর্তা, শিশুদের পরিধেয় 'বাবাসহ্যট' ইত্যার্দ প্রচুর 
পাঁরমাণে অলংকৃত হয় এমব্রয়ডার ও ঝাঁজের কাজে। 

এমব্রয়ডারিতে অন্যব্র অনুসৃত চিরাচারত রীতি বাবনানেও অনুসরণ করা হয়; 
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দাবিয়ে স্থানগয় বিনে কাছ: নই । জামিনের কাপড়ে নকশার হোপ বরাধর বঙ্গিন 
পারার ফোঁধ তুলে ফুল গাত প্রজাপতি ইত্যাদির প্রাতাঁলাপ ফেনীযলো হয়, যেমন 
খারা মেয়েরাও করে থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, এ গ্রামের শিল্পা কাশড় টানটান 
রাশির জন্য কখনও গোল ফ্রে্র'ল্যবহার করেননি যা এখনও করেন না। তাঁদের মতে, 
ধাঁ হাতের তর্জনশ ও মধ্যমার সাহ্মুয্যে কাপড় টেনে ধরে ফোড় চালানোতেই অনেক 
সৃধিধা। এবিষয়ে নবশনা প্রবীণা সবই একমত। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে, ফ্রেমের 
স্মপক্ষে কিছু য্যান্ততর্কের অবতারণা করোছিলাম। কিন্তু বংশগত দক্ষতার প্রতশীতর 
সামনে সেসব ছে'দো কথা কিছুমাত্র কার্যকর হয়নি। 
এমব্রয়ডারির নকশায় বিভল্ল রঙের ব্যবহার সম্পর্কে পুরুষ চন্রশিজ্পীরা হয়ত 
কখনও কখনও পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই রঙ 'নর্বাচন করেন 
মাহলা সূচশীশিজ্পীরা 'নজ্বেরাই। এক্ষেত্রেও সকল ভ্রান্তি থেকে তাঁদের রক্ষা করে 
পানা নৈগল। এরা কামার কাজ আজকাল খর পরচালত হযেছে? 
কাক্মীর' কারিগরদের সঙ্গেও একদা ঘনিষ্ট সংযোগ করে আমার এই ধারণা হয়েছে 
যে নরুশার নির্বাচন ও অঙ্কন, রঙের সংঘত ব্যবহার ও কারিগারন মুনশীয়ানা, প্রাতিউি 
ক্ষেগ্েই বাবনানের 'শিজ্পশরা তাঁদের থেকে 'িছহমান্র হশীন নন। ক্রেতার রুচি অনুযায়শী 
রণ্ডের চটকদার প্রয়োগ অরশ্যই অন্পাবস্তর হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে, সাধারণভাবে, 
বাবনানের শিজ্পীদের দক্ষতার দৈন্য প্রমাণিত হয় না। উপয্ন্ত পারশ্রীমক পেলে 
তাঁরাও উচ্চা'্গর এমব্রয়ডারর কাজ করতে পারেন। এ বই-এর অনান্র ম্যাদ্রত এগরক্স- 
ভাঁরয় ছাঁবাট এক শাঁড়র পাড থেকে নেওয়া । ব্ল্যাক আযান্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফে প্লঙ্েব 
অপূর্ব 1বন্যাস ধরা পড়োন; পাঠকপাঠিকারা হয়ত সেটা অনমান করে নিতে পারবেন। 
এই প্রকই নকশার পুনরাবাত্ত, খুব বেশ পরিমাণে আঁচলায় ও শাঁড়র দুই পাড় 
বরাবর ঘুরে এসেছে এবং অতি সুদক্ষ কারগরেরও যে এ কাজাট শেষ করতে অন্তত 
তিন মাস সময় লেগে থাকবে এমানই মনে হয়। কমপক্ষে দৌনক প্ঈীর টাকা মজার 
ধরলেও এরকম একটি শাঁড়র মজ্দার বাবদই প্রায় চার শ টাকা খরচ পড়বার কথা । 
উপকরণ, ল্কান্যান্য ব্যয় ও সংগত লাভের হিসাব ধরলে এ শাঁড় গিছ্‌তেই পাঁচ শ টাকার 
কমে বাক হতে পারে না। বলা বাহুল্য, উৎকৃষ্ট জিনিসের কদর বুঝে এত উচ্চমূল্য 
দেবার মত খাঁরদ্দার আজ অজ্পই আছে। তাছাড়া বাজার এখন চেয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত 
সঙ্ঠা গসল্ক, 'টসু. ভয়েল, নাইলন প্রভৃতির জমকালো শাঁড়তে। আর, সভয়ে বাল, 
যাকে যেরকমই মানাক না কেন, আধ্যনিকাদের যে সস্তা চটকদাব শাঁড়ব প্রাতই ঘোরতর 
পক্ষপাত সেকথা যেকোনো শাঁড় €বন্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পাবেন। 
বাঁজের কাজের প্রকৃতি বা পদ্ধাত এমব্রয়ডারর থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। রাঁঙন 
সুতোর ফোঁড় চালিয়ে চিন্রসৃষ্টি করা এ কাজেরও রাঁতি তবে এক্ষেত্রে সেলাই-এব 
সুভোর পূণ টানে জামিনের উপর, পাঁরকাপত প্যাটার্ন অনুযায়ী, অসংখ্য ছোট 
ছোট ছিদ্রের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, সাধারণ এমব্রয়ডাঁরতে থা দেখা যায় না। রাঁঙন 
নকশান্ব বিন্যস্ত অগাঁণত ছিদ্রের সমাবেশে যে আভনবন্ধের সূষ্টি হয়, ঝাঁজের কাজের 
সেইটিই 'বিলেষত্ব। “বাঁ” কথাটি বোধ হয় “বাঁজরা” শব্দের অপভ্রংশ; [ছদ্রবহূল জমিন 
বোঝাতার জনাই হয়ত তার উল্ভব। এমরয়ডারপটু কাঁরগরদের মধ্যে যাঁরা আবার 
বেশণ পারদ তাঁরাই এ কাজে হাত দিযে থাকেন, কেননা এ হিল্পকমশট বিশেষ 
পি ক পুরি কানুন 
ধারী বাীপসির পারিছিত শ্রমের পণ্য বাবলানের 'শিজ্পণরা বথেন্ট পরিধাধে উৎপাযও করে 
শ়্ার। ক বরাহযাতার জনা খাতায় অন শিলপানপান আজো খুব বেশ? 


জী ! 


তোর হয় না। 

এই রকমারি সূচীশিল্প বাবনান গ্রামের প্রায় চার হাজার আঁধবাসার প্রধান জপীবিকা। 
তাদের অনেকের চাষবাস জমিজমা প্রভৃতি থাকলেও, এ গ্রামের আর্থিক 'ভান্ত, বতঘান 
মন্দার বাজারেও, এই কুঁটিরাশিজ্পাটির উপরই প্রাতীষ্ভত। গ্রামাট মুসলমানপ্রধান; অ-মুসল- 
মানের সংখ্যা শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হবে না। শিল্পীরা সকলেই মুসলমান । 
পুরুষের ঠিজাইনার, প্রেসার, দাঁজ, ফোঁরওয়ালা, দোকানদার বা র”্তানপবাণিক হিসাবে 
কাজ করেন আর, নিতান্ত শশু ছাড়া অন্য সব বয়সের মুসালম মাহলাদের হাতে 
যাবতনয় সূচীকর্মের ভার। ন'দশ বছর বয়স থেকেই বাঁলিকারা জ্যেম্ঠাদের কাছে তালম 
নিতে শুরু করে এবং কয়েক বছরের শিক্ষানবিসীর পর পাকা কারিগরে পানিণত হয়। 
আঁধিকাংশ মাহলা শিজ্পীই গৃহকর্মের অবসানে ছণুচসুতো 'িনয়ে বসতে পারেন শুধু 
অবসর সময়ে। 'কন্তু বংশগত দক্ষতায় আত দ্রুত তাঁদের হাত চলে আর 1কশোরণ থেকে 
অশীতিপরা বৃদ্ধাও যে এই আঁভিনব কুটিরশিক্পাঁটর 'বিশ্বদ্ত কমর্দ এ আম নিজে 
দেখে এসেছি। বাবনাংনর এই কুঁটরাঁশল্পাঁট কতাঁধনের 2 এই গ্রাম ও তার আতশপাশে 
খোঁজখবর করে এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব পাইন । গ্রামবৃদ্ধেরাও যখন এাবষয়ে 
বিশেষ 'কছ্‌ বলতে পারেন না তখন প্রকারান্তরে একথাই প্রমাঁণিন হয় যে, শল্পাঁট 
যথেষ্ট প্রাচীন। শুরু থেকেই এ শিল্পের কারগার জ্ঞান শুধু এই গ্রামে সীমাবদ্ধ 
রাখবার জন্য এমন সতর্ক দণন্ট দেওয়া হয়েছে যে, একেবারে আধ্ানককাল ছাড়া, 
বাবনান গ্রামের কোনো মুসলমান মেয়ের কখনই অন্য গ্রামে বিবাহ দেওযা হয়নি। আত 
উচ্চ কন্যাপণের প্রস্তাব সত্তেও অন্য অণ্লের পান্রপক্ষেরা যে বিফল হয়েন্ছেন এমন 
কাহিনী আম একাধক শুনোছ। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুঁটরাঁশল্প 
বভাগ কর্তৃক আয়োজত বাৎসারক গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনীর সময়ে এই উগ্র রক্ষণ- 
শশীলতার আরও কিছ পাঁরচয় পাওয়া গিয়োছল। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের 
পাড়াপনীড় সত্তেও গ্রামের কোন শল্পনই প্রাতিযোগতায় যোগ দিতে বা 1শ:গাঁনদর্শন 
পাঠাতে প্রথমে রাজী হনাঁন। সরকারী অনুসন্ধিংসায় পাছে ট্রেড সরেএ'গুলি জানা- 
জানি হয়ে যায় এই ছিল তাঁদের ভয়। অবশেষে, অনেক নাধাসাধর পন) কয়েকটি 
নমুনা সংগৃহীত হয়োছল যেগ্ালর রচায়ন্রী, বাবনাদেন তৎকালীন ঠে"ঠ শিপ জোবেদা 
খাতুন, একাধিক "শ্যাডো'র কাজের জনা অনায়াসেই প্রথম পুরস্কাদ্দ এাভ করেছিলন। 
এই অপরূপ িল্পাঁনদর্শনগ্ীল আম দেখোছ। দেখে আমার মনে হরেছ্ছ, এই আশ্চর্য 
সূচীকর্মগুলি দেখবার জন্য বাবনান ভ্রমণের ক্লেশ 'কছুমান্র নিরর্থক নয়। 

হালাফল, এই রক্ষণশলতা কিছুটা 1শাঁথল হতে আরম্ভ কক্ুছ। জনসংখাবৃদ্ধি 
ও অন্য কারণে, বাবনানের ছু কিছ সূচীশিল্পাঁনপুণা দীহতা কাছাকা।ছ হািট, 
আমনান, মাকালপুর প্রভৃতি গ্রামে বধূ হিসাবে উপাস্থিত হয়ে এ শিপপাটির সম্প্রসারণের 
কারণ হয়েছেন। এ গ্রামগলিতেও এখন চিকন শিল্পের চর্চা অংপ।বস্তব শুরূ হয়েছে 
ঘাঁদও তাতে প্রধান ঘাট বাবনানের চিরাচরিত সনামের কোন হান হয়াঁন। 

পাঁশ্চমবঙ্গের এক অধ্যত পল্লীর এই আঁভনব কুটরাঁশপাট নম্পর্কে সবচেয়ে 
চমকপ্রদ খবর হল এই যে, একদা মধ্য-আমেরিকার অনেকগ্যাল দেশে এটির প্রসার বেশ 
কায়েমিভাবে গড়ে উঠোছিল। কি সূত্রে কিংবা কত।''ন আগে এই রপ্তানী বাণিজ্য শুরু 
হয়োছল সেকথা এখন সাঁঠকভাবে জানা যায় না। তবে বাবনানে উৎপন্ন চিকন পণ্যগুলি 
যে কয়েক বছর আগেও ওয়েস্ট ইশ্ডিজ, ন্রনিনাদ, কোস্টারকা, হণ্ডুরাস, পানামা, 
কলাম্বয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পারমাণে চালান যেত সেকথা স্খানশয় গ্রানবৃদ্ধদের 
সকলেরই বেশ মনে আছে। এ'দের মধ্যে কয়েকজন বাণিজ্যসত্রে সেসব দেশ ঘরেও 


দেখা হয় মাই--১৪ ২০৯ 


এসেছেন এবং তাঁদের জ্ঞাতিগোঙ্ঠীর বহু লোক এখনও সেখানে স্থারাভাবে বসবাস 
করছেন। এই অবাধ রপ্তানি বাণিজ্যের কালকেই বাবনানের চিকন শজ্পের ক্বর্ণবুগ 
বলা যেতে পারে । দুঃখের বিষয়, সে সৌভাগ্যপর্ব আজ আবিস্মত কাহনশমান। গত 
কয়েক বছরে এসব দেশ, নির্জ স্বার্থে আমদানি নিয়ল্্ণ করেছে; বাবনানের পণ্য এখন 
আর সেখানে প্রবেশ করতে পায়ে 'না। অন্যাদকে ভারতীয় রস্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
নানাবিধ 'বাঁধানষেধ আরোপিত হওয়ায় ও বিদেশশ ম্দ্রা বানময়ের ক্ষেত্রে বহ:প্রকার 
জটিলতার জন্য মধ্য-আমোরকার এই ফলাও কারবার এখন বন্ধই হয়ে গেছে বলা চলে। 
ভারতীয় বাজারই এখন বাবনানের 'শি্পীদের একমান্র অবলম্বন। "কিন্তু সে বাজারের 
ক্রয়ক্ষমতাও আতিশয় সশমাবদ্ধ। প্রধান খারদ্দার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আজকাল সংসার- 
ধান্রা নির্বাহ করা এমনিতেই দুরূহ হযে উঠেছে। আশু প্রয়োজনের আঁতারন্ত গৃহসঙ্জার 
এই শৌখিন উপকরণগুলি "চত্তাকর্ষক হলেও তাঁদের অনেকেরই নাগালের বাইবে। 
বাবনানের ফোরওয়ালারা সেজন্য উত্তর-পূর্ব ভারতেব চা-বাগানগুলিতে অথবা িদেশশ- 
দের আধুনিক আস্তানা দূর্গাপুর, িলাই, রাউরকেলা প্রভৃতি শকপশহরগ্যালতে 
'পেক্ষাকৃত বেশী দাম পাবার আশায় পণ্যদ্রব্য বয়ে নয়ে যান। সনবিধামত দাম হয়ত 
পেয়েও থাকেন, কিন্তু তাতে যাতায়াতের মজুবি পোষায় 'িনা সন্দেহ। কলকাতার 
নউ মাকে ও চাঁদনিতেও বাবনানের ব্যবসায়ীদের নিজেদের দোকান আছে । দাদন 
গদয়ে, পারিশ্রমিক দিয়ে, উপকরণ সরবরাহ কবে গ্রামের মেষেদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ 
করে এই ব্যবসায়ীরা কলকাতার দোকানগ্ঁলতে চালান দিয়ে থাকেন। 'কিল্তু 
বর্তমান ব্যবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয় সেকথা বাবনানের ব্যবসায়ীরা আমাকে 
ধারংবার বলেছেন। 
িদেশের বাজারে একদা-সপ্রাতষ্ঠিত এ কুঁটিরাঁশল্পাঁটকে খব কাছ থেকে দেখবার 
সুযোগ পেয়ে আমার মনে হয়, বাবনানের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের নিষে, সম্ভব হলে, 
শান্তশালশ একটি সমবাষ সাঁমাত আঁবলম্বে গঠন করা উচিত। সঁই্লষ্ট সবকারণ কর্ম- 
চারীদের কাছে শৃুনোছ, সরকারের এাঁবষয়ে উৎসাহ থাকলেও কাজটি নাক মোটেই 
সহজসাধ্য নয় যেহেতু গ্রামের বিস্তশালশ মোড়লদের মধ্যে ঘোরতর মনোমালন্য আছে। 
শহরের বাঁসন্দাদের কাছে আঞ্চর্য ঠেকলেও গ্রাম-বাংলাকে যাঁরা চেনেন তাঁদেব কাছে 
একথা আঁবাঁদত নয় যে, হাতে কাঁচা পয়সা থাকলে পল্লীবাসণ ধনবানেরা তার একটা 
উদ্মেখযোগ্য অংশ মামলা-মোকদ্দমা বা দলাদাঁলর অন্যান্য আন-ষাঁঙ্গকে ব্যয় কবে থাকেন। 
এই সামাজিক ব্যাঁধ থেকে বাবনান গ্রামও মুক্ত নয। বরং ব্যাঁধব প্রকোপ একটু বেশী 
ঘলেই মনে হয়, কেননা মধ্য-আমোরিকায় একদা-উপার্জত প্রচ্ব অর্থ এখনও তাঁদের 
হাত থেকে একেবারে নিঃশোষিত হয়েছে এমন মনে করবার কোন কাবণ নেই। 'বিবৃপ 
সমালোচনার জন্য নয়, গভশর পাঁরতাপের সঞ্চেই আম একথাগ্ল বলাছ এই আশাম় 
যে, বাবনান গ্রামের নেতৃস্থানণয় ব্যান্তরা দলাদলির উধের্য উঠে তাঁদের সকলেরই "প্র 
এই সুকুমার কুটিরশিল্পাঁটর উন্নাতর জন্য সচেষ্ট হবেন। 
সরকারের ত্র থেকে আর যেসব দিকে আবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা উাঁচত সেবিষয়ে 
দু'এক কথা বাঁল। বাবনানের শিল্পীদের দক্ষতা যথেষ্টই আছে; সেখানে সরকারণ 
সাহায্য 'নষ্প্রয়োজন। বংশানত্রমক নৈপুণ্যে বদেশের বাজারেও তাঁরা একদা 
চি০০- 8০০০০ সপ্দুপৃল পিপি 
'ঃফ্তে এ শিরেপর কদর হয়, সরকার সোঁদকে দান্ট দিতে পারেন। এজন্য সরকারণী 
'ধাজ্ধতায় গ্রাম থেকে পণ্যসংগ্রহ ও আঁবলচ্ে তার মূল্য গাটয়ে দেবার ব্যবস্থা হওয়া 
কীচতি। সহকারণএস্ল্‌স এম্পে্মরয়ীমগ্ীলর মারফত বিক্রয়ের জন্য কিছ, কিছ; মাল 
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এখনও সংগ্রহ হুম্প বটে, কিন্তু তার মূল্য পেতে বহু বিলম্ব হয় বলে কারিগররা আমাকে 
বলেছেন। গ্রাম থেকে সহজে পণ্য চালান দেবার জন্য পুইনান থেকে বাবনান অবাধ 
তন মাইল আত কদর্য কাঁচা রাস্তাঁটিরও সংস্কার হওয়া দরকাব। আর, সর্বোপাঁর, 
মধ্য-আমোরকার হারানো বাজারের পুনর্দ্ধার সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্র 
সরকারের সক্রিয় বিবেচনা খুবই প্রয়োজন। আজ যখন বিদেশের বাজারে 'বাঁবধ ভারতশয় 
পণ্যের সমাদর বাড়ানোর ব্যাপক চেম্টা চলছে, তখন হুগলশ জেলার এই চারুশিল্পাঁট 
যেন সে প্রচেষ্টার অন্তর্ভত হয় এমন দাঁব অনেকেই করবেন। €এ বই প্রেসে যাবার 
সময় খবর পাওয়া গেল, বাবনানের চিকন 'শজ্পের উন্নাতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের মল্মীসভা 
এক লক্ষ টাকা মঞ্জর করেছেন ।) 
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বর্তমান প্রবজ্ধগৃলিতে বাঙালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও এতিহ্কে 'বাভল্লা দক 
থেক উন্মোচিত করবার প্রয়াসে নানা বিষয়ের আলোচনা (অক্ষম সন্দেহ নেই) হয়ে 
থাকলেও বাঙালশর আহার সম্বন্ধে এযাবৎ ছুই লেখা হয়ান। অথচ যেকোন জাত 
বা সম্প্রদায়ের চারান্রক বৈশিষ্ট্য যে তার খাদ্যের সঙ্গে অন্তত একছু পাঁরমাণে 
সম্পার্কত তাতে সংশয় নেই। মোগলাই খানায় অভ্যস্ত বলদস্ত মোগলের সঙ্গে 
তঞ্কালশন নিরামিশাষী নিরীহ ব্রাহ্মণের চািত্রগত পার্থক্যের আর পাঁচটা কারণের 
মধ্যে আহার্ষের প্রভেদও যে ছিল একটা তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! আবার খাদ্য- 
করণের শেষ কথা হল 'মিস্টান্ন-রসনা পাঁরতৃপ্তির জন্য যা শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। অতএব, 
সব সমাজেই 'মিষ্টাম্নপ্রস্তুতপ্রণাল যে বেশ ইলাহন ও জাঁটল এক ব্যাপার তাতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। বহাঁদনের চর্চায় এ সূকূমাব শিষ্পাট গ্লঙালী সমাজে এতই 
[বাশষ্টতা ও স্ফৃর্তলাভ করেছে যে এবষয়ে রীতিমত অধ্যয়ন হওয়া উচত। 

ছেলেবেলায় যখন ঢাকায় ছিলাম তখন সেখানকার প্রাণহরা ও ছানার অমৃতি আর 
পাঁচজনের মতোই স্বাদু ছিল আমারও কাছে । সে ববসেই নাটোরের কাঁচাগোল্লা, পাবনার 
দই, ল্াক্গণবাঁড়য়াব মাঠা, মুস্তাগাছার মণ্ডা প্রভৃতির খ্যাতি কানে এসে পৌছেছিল। 
তারপর অনেক 'দন 'দ্যাশ-ছাড়া' হওয়ায় বাংলাদেশের আর কোথায় 'ি কি 'মষ্টান্ন 
পাওষ' যায় সেকথা আজ আর সাঠক বলতে পারব না। তবে পরবতার্ঁ জীবনের প্রায় 
সবটাঈ পশ্চিমবঙ্গে কেটেছে বলে সেখানকার খবর ছু কিছু রাঁখ। জয়নগরের 
পরে ড্যাশ দিয়ে কেই যাঁদ বলে শূন্য স্থান পূরণ করুন তবে তাবৎ পশ্চমবগ্গবাসীর 
সঙ্গে গলা মালয়ে আমও বলে উঠব-মোয়া। তেমন কৃষ্নগরের পরে সরভাজা, 
সরপৃবিয়া; বর্ধমানের পরে সীতাভোগ 'মহিদানা; জনাই-এর পরে মনোহরা; মোল্লার- 
ঢ্রকের পরে দই আর বাগবাজারের পরে স্পঞ্জ রসোগোজ্লা। তালিকার এখানেই শেষ 
নয়-আরও অনেক অতনক আছে। সব কণট নাম-আঁম অন্তত যে কট জান- যাঁদ 
উজাড করে নাঞ্ঈবাল তাহলে ভোজনরাঁসকদের কাছে মহাপাতকের ভাগী হব। 
লালাক্ষরিত রসনায় তাঁরা যেসব আঁভিশাপবাণ' উচ্চারণ করবেন তা শোনার থেকে 
ফর্দটা প্রকাশ করে ফেল্যাই ভাল। শাস্তগড়ের ল্যাংচা, সউীড়র মোরব্বা, রাণাঘাটের 
'শানতুগা বা শাল্তপুরের নিখদাতির নাম প্রথম 'কাঁস্ততেই যে বালান সেজন্য অনেকেই 
প্পত আমার দোষ ধরবেন। তেমনি বহরমপুর-কাশমবাজারের ছানাবড়া, বেলদার 
কাজহ-সঙ্দেশ, মালদহের ক্ষীরকদম্ব বা কানস়াটের চমচমকে তৃতীয় কিস্তিতে নিয়ে 
আসবার নমর সসনেকের কাছে, অমার্জনীয় হতে পারে। বস্তুত 'আপ্রুচি 
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খানা” এই সূত্র অনুসারে একই মিষ্টান্ন যে সকলের সমান ভাল লাগবে এমন ফোর্ন 
কথা নেই। মুড়াগাছার ছানার 'জালাপি, বেলেতোড়ের ম্যাচা, শিয়াখালার ছানার গজা' 
বা আড়ংঘাটার রসোগোল্লার একান্ত অনুরাগণও যথেন্ট আছেন। আবার এমন 
মস্টান্নরাঁসক হয়ত একেবারে 'াবরল নন যাঁরা 'শাঁলগাঁড়র ক্ষণরের 'সগাড়া, ধনে- 
খালির খৈচুর, খানাকুলের কারকাশ্ডা বা চন্দননগরের তালশাঁস সন্দেশের প্রশংসায় 
পণ্চমুখ। নিছক বৃহদায়তনেব জন্য প্রপিদ্ধ মিম্টাল্লও কিছ কিছ আদুছ__যেমন 
কামারপুকুরের জিলাপ ও তাঁতপাড়ার (বীরভূম জেলা) বাতাসা ও কদমা। গুণা-' 
গুণের থেকে পরিমাণ যাদের কাছে মূলাবান এসব খাবারের প্রাত তাঁরা পক্ষপাতিত্ব 
দেখালে আশ্চর্যের কিছু নেই। সবিনয় নিবেদন, এ তাঁলকা পূর্ণাঙ্গ বলে আম 
ঘুণাক্ষরেও দাবি কার না। স্থানীয়ভাবে প্রাসদ্থ আরও অত্নক অনেক মিষ্টান্ন 
আছে দুই বাংলায় যাদের সম্বন্ধে আমি সামান্যই জাঁন। এ প্রবন্ধের শুরুতে সেজন্যই 
বলোছ, বঙ্গকৃষ্টির এই 'দকাঁট সম্পর্কে রীতিমত অধ্যয়ন হওয়া উঁচিত। 

মিঠাই তৈরখীর বোৌঁচন্র্যের ব্যাপারে বাঙালীর স্থান ভারতবর্ষের শঈর্ষে। দেশের 
আর কোন অণ্চলে এত রকমারি জলখাবার কল্পনাও কবা যায় না। বাঙালশর স্বকীয় 
উদ্ভাবনশ প্রাতভা তো এর ?পছনে আছেই, আর কাল্ছ উপকবণ 'নর্বাচনে গোঁড়ামর 
অভাব। শেষ কারণাঁটর কথা আর একটু ব্ুঁঝয়ে বাল। বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের 
আঁধকাংশ প্রান্ত থে দুধ থেকে ছানা উৎপন্ন হয় না_অন্তত খব সম্প্রীতিকাল অবাঁপ 
যে হত না-সেকথা সকলেই জানেন। বাঙালশদের দেখাদোখ সেসব এলাকার প্রধান 
শহরগালদ্ত হালে কছ ীকছু ছানা তোঁর হয় সত্য ?কন্তু সেখানকার বিস্তীর্ণ 
গ্রামা্লে এখনও সনাতন রীতিই বহাল আছে। এর কারণ, শুনোছ, ধম্ীয়। গরু 
যেহেত মাতা, তার দুধ সেজন্য পাঁবন্র। সেই পূৃত পানীয়কে বলপূর্কক বিকৃত করে 
(“কেটে') ছানা তোর করা অতএব আত গাঁহ্ত কর্ম। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, 
বাংলার বাইরে ছানার তোর মঠাই-এর প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানকার 
ক্ষণর, রাবাঁড়, প্াঁড়া মণ্ডা প্রভৃতি বহুলব্যবহৃত 'িষ্টাল্লের কোনাঁটরই উপাদান ছ'না 
নয়; দুধ জবাল "দয়ে বা ক্ষণীরে পাঁরণত করেই সেগুলি প্রধানত তোর কেননা তাতে 
দুধকে 'কাটা'র বো হত্যা করার) দোষ বর্তায় না' বাঙালীর কাছে *ধ পরম উপকার 
পানীয় সন্দেহ নেই, পাঁবন্র হলেও হয়ত হতে পারে, কিন্তু তার -'ধ্য যে এতখানি 
ধর্মতত্ব নাহত আছে সেকথা তার মাথায় ঢোকোন। ফলে আমরা ছানার মতো এক 
কামধেনু লাভ করেছি যার কাছে চাওরা মাত্রই বাঙালী ময়রারা থরে থরে মিঠাই 
পেয়েছে। ওঁদকে উপাদান হিসেবে ঘন দুধ বা ক্ষীরকেও তারা অপাংক্তেয় করে রাখোন। 
তাতে বাঙালীর 'মষ্টান্নের তাঁলকা আরও দর্ঘই হয়েছে। 

কিন্তু উপকরণ উদ্ভাবনই সব কথা নয়। তার সঙ্গে কাঁরগাঁব দক্ষতার (আঁধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সে-নৈপুণ্য আবার বংশগত) মাঁণকাণ্চনযোগ হওয়া চাই। ছানা তো এখন 
বাংলার বাইরেও উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু সেসব জায়গায় ময়রারা কি স্পঞ্জ রসোগোল্লা 
বানয়ে বাগবাজারের ধারেকাছেও কখনো আসতে পারবেন? বাইরের হালুইকরদের 
কথা বাদ দিয়েও দেখতে পাই, বংশানুক্রামক আঁভজ্ঞতা সত্বেও সব বাঙালী কাঁরগরই 
প্রসিদ্ধ িষ্টাল্নগুটলির মতো উচ্চ মানের মিঠাই ত।র করতে পারেন না। দই কোথায় 
না তোর হয়? তবু পাবনা বা মোল্লারচকের এত নাম কেন? মোয়ার উপকরণ খুবই 
সলভ; তৌরর প্রীক্রয়াও িছ-মান্র জঁটল নয়। তা সকেও জয়নগর জয়নগ্ররই। দ্টাল্ত 
আর না বাড়য়ে একথা হয়ত বলা যায় যে 'িষ্টাল্লাশল্পে বিশেষ বশেষ ঘরানার 
আঁস্তত্ব আছে। সঙ্গত জগতে এহেন স্থানীয় বা গোম্ঠীগত উৎকর্ষ তো আমরা 
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মৈনেই 'নিয়োছি। তেমনি মৃতশিজ্পের ক্ষেত্রে কুমারটুল, কৃষ্ণনগর; বয়নাশজ্পে ঢাকা, 
টাঙাইল, শাল্তিপুর, ধনেখালি; শঙ্খাঁশজ্পে ঢাকা, বিষফুপ্র; চরুণশীশল্পে যশোহর, 
ধৈষবচক; মাদুরশিল্পে সবং, রঘুনাথবাঁড় প্রভাত স্থানের শাল্পগোম্তঠী এক এক 
বিশেষ ঘরানার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
ঘরানার আলোচনা যথেন্ট হয়েছে। প্রধান কুটিরীশ্পগুলির গোম্ঠীগত উৎকর্ষের 
অন,সন্ধানও হয়েছে অন্পাঁবস্তর। 'কন্তু কেন জান না, মিষ্টান্নশিল্পকে কুঁটিরাশজ্পের 
মর্যাদা এখনও তেমন দেওয়া হয়ান বলে এবষয়ে আজ অবাধ খুবই কম অধ্যয়ন 
হয়েছে । দষ্টান্তস্বর্প কৃষ্ণনগরের মৃতশিজ্পীদের বিষয়ে আমরা যতটা জানি, সরভাজা- 
সরপুরিয়ার কারিগরদের সম্বন্ধে তার থেকে জানি অনেক কম। অথচ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
প্রায় দু”শ বছর আগে এই মৃতীশল্পী সম্প্রদায়কে নাটোর থেকে ধখন কৃষ্ণনগরে এনে 
বসাঁত করান (সেরকমই জনশ্রাত) তখন তাঁর মতো গৃণগ্রাহশ ব্যান্তর দৃষ্ট নাটোরের 
'িজ্টান্বাশল্পধদের 'দকে যে একেবারেই পড়োন সেকথা বিশ্বাস করা কাঁঠন। হয়ত 
নাটোরের কাঁচাগোহলা সে সময়েই প্রাসদ্ধ ছিল; হয়ত সেই সুবাদে নাটোরের কয়েক 
ঘর ময়রা কৃনগরে আশ্রয় পেয়ৌছলেন; হয়ত পরবতঁকালে অন্য কোন কারণে তীরা 
ঘরভাজা-সরপ্যরিয়া প্রস্তুত করাটাই বেশী সমীচীন মনে করেন। এসবই অনুমান হা 
অনুসন্ধানের ফলে সমর্থিত বা অগ্রাহ্য হতে পারে। দুঃখের বিষয় এজাতীয় কোন 
পাঁবেষণা কৃষ্ণনগর বা অন্যান্য 'মস্টান্-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে এখনও তেমন হয়নি । 
কৃফনগরের মেয্রুক সম্প্রদায়ের আঁদ বৃত্তান্ত সাঁঠকভাবে না জানা গেলেও এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই যে সেকালের রাজামহারাজা বা ধনণ ব্যান্তরা নিজ নিজ বাসকেন্দ্রে অন্যানা 
মত নামকরা ময়রাদেরও এনে বসাঁত করাতেন। চাকরান জাম ও অপরাপর 
স্যাবধার বদলে তাঁদের দাঁযত্ব ছিল দৈনিক সরবরাহ ছাড়াও বারো মাসে তেরো পার্বণের 
মশডা-মিঠাই তৈরি করা। এ প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমাদের প্রাসদ্ধ 'মস্টান্নের উৎপাদন- 
কেল্দ্ুগদীলর নাম করেছি। সে তালিকায় উল্লোখত ঢাকা, নাটোর, ম্স্তাগাছা, জয়নগর, 
কনর, বর্ধম্ন,,জনাই, শান্তিপ্ঘর, বহরমপ্নর, কাশিমবাজার, কানসাট, বেলেতোড়, 
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'শিয়াখালা, খানাকুল প্রভাতি স্ধানে ছোটবড় নানা ভ্‌স্বামশ বা ধনী লোকের বাস চিল। 
এতগ্যাল জায়গার ক্ষেত্রে এই বিশেষ যোগাযোগটা যে একেবারেই আকাঁম্মিক এমন মনে 
হয় না। বরং আর পাঁচটা কুটিরশিল্পের মতো 'বাভন্ন কেন্দ্রে 'মিষ্টাম্শিজ্প যে স্থানশীল্প 
ধনশ পৃন্পোষকদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করেছে, এমনই মনে হয়। 

এরকম এক জনপদ মোঁদনীপুর জেলার ঘাঁটাল মহকুমার অল্তগ্গত ক্ষীরপাই; ঘাঁটাল 
থেকে সাত-আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়ক এ গ্রামের 
মধ্য দিয়েই গিয়েছে । মোদনশপুর শহরের দিক থেকে যাঁরা সেখানে যেতে চান তাঁরা 
মোৌদননপুর-ঘাঁটাল রুটের বাসে আসতে পারেন। কলকাতার যারশীদের পক্ষে পাঁশকুড়া 
রেল-স্টেশনে নেমে পাঁশকুড়া-ঘাঁটাল রুটের বাসে ঘাঁটাল হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। চন্দ্রকোণা, 
ক্ষীঁরপাই, ঘাঁটাল, দাসপুর প্রভূতি সংলগ্ন এলাকা মুসলমান আমল থেকেই সুতশ 
কাপড়, রেশমণী বস্ত ও তসরের জন্য বিখ্যাত। ১৯১১ খীম্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ ও'ম্যালীর 
মোঁদনীপুর জেলা গেজেটিয়ার থেকে দেখছ, সতের-আঠারো শতকের তাঁতাঁশল্পের 
প্রসিদ্ধ কেন্দ্র চন্দ্রকোণার উন্নাতির মূলে ক্ষীরপাই-এর অনেকখাঁন অবদান ছিল । আঠারো 
শতকের দ্বিতীয় ভাগে, দু'জন রোসডেণ্টের অধীনে, সূতী, ?সজ্ক ও তসরের কারবার 
করবার জন্য এখানে ইংরেজ ও ফরাসীদের দুশট বাঁণাঁজ্যক কুঠি ছিল। ওলন্দাজরাও 
তাঁদেব প্রাতনাধ পাঠিয়ে এসব কৃঠি থেকে খরিদপন্র করতেন । উনিশ শতকের শেষ দকেও 
ক্ষীরপাই এগ শাাদ্ধি মোটামুটি বজায় ছিল কেননা ১৮৭৬ খএশম্টাব্দে এ গ্রামকে এক 
মিউনাসপাাল শহরে পারণত করা হয়। তখন ক্ষরপাই-এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 
ন' হাজার। তারপরে, বর্ধমান-জবরের প্রকোপে এ গ্রামের এত লোকক্ষর হয় যে সে আঘাত 
সামলিয়ে ওঠা আর সম্ভব হযাঁন। ১৯৫১ খশষন্টাব্দে ক্ষীরপাই-এর বাসন্দা ছিল মান 
৪,২৪৬ জন 

সমৃদ্ধির 'দনে, ধনী তন্তুবায়েরাই ক্ষীরপাই-সমাজের শীর্ষে ছিলেন। প্রধ।নত 
তাঁদেরই পৃজ্পোষকতায় 'বাবব শা' নামে যে মিঠাইটি এ অগুলে খ.ব প্রাসাদ্ধ লাভ করে, 
পাঁশ্চমবঞ্গের দূরবতর্ঁট জেলাগ্লিতে তা ভেমন পাঁরাঁচত নয়। 'বাবর শা এই অদ্ভূত 
নামের উৎপান্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচালত। নিজ গ্রামের কোলান্য বাড়ানোই যাঁদের 
প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য তাঁরা বলেন, মুঘল সম্রাট বাবর শাহ এ 'মিষ্টান্বেব খুব তাঁরফ করোছিলেন 
বলেই নাকি এই নাম। মতান্তরে, বহুকাল আগে বাবু সা (সাহা নামে এক স্থানীয় 
ময়রা এর উদ্ভাবন করেছিলেন বলে এ নাম হয়েছে। এ জনশ্রাতও সতা না হতে পারে। 
কেননা, বাবু সা'র সঠিক বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। বর্তমান 'মন্টান্নশিল্পীদের 
কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটা জানতে পেরোঁছ তাতে মনে হয় ৭০1৭৫ বছর আগেকার 
বিখ্যাত কারিগর আশু ময়রা ও পরাণ ময়বাই নাঁক এঁটর উদ্ভাবক। ক্ষণরপাই-এর 
'মষ্টান্ন ব্যবসায় আগে সাহা, ময়রা প্রভাত উপাঁধধারী মোদক সম্প্রদায়ের হাতেই 'ছিল। 
কালক্রমে, স্থানশয় গম্ধবণিক সম্প্রদায়ের শিল্পীরা তাঁদের কাছে কাজ শিখে এখনন্প্রাধান)- 
লাভ করেছেন। তাঁদের উপাধি-দত্ত, দে, হালদার, চন্দ্র ও নাগ। ক্ষ'রপাই-এ এখন যে 
প্রায় 'তঁরিশ ঘর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর বাস তার মধ্য সাবেক মোদক সম্প্রদায়ের সংখ্যা) 
পাঁচ-ছয় ঘরের বেশী নয়; বাঁকরা গন্ধবাঁণক। স্থানীয় তাঁতাশিল্গপের মতো এ শিজ্পাটরও 
অবনাঁত হয়েছে; ৩০1৪০ বছর আগেকার প্রায় পঞ্চাশ ঘর কারিগরের মধ্যে অনেকেই এখন 
অন্য জীবকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। 

'বাবর শা' তৈরির উপকরণ খুবই সামান্া-_ভাল ময়দা (কারিগরদের ভাষায় 'রোল 
ময়দা'), ঘি (অভাবে বনস্পাঁতি, যা এখন বহুলব্যবহৃত) ও চিনির বস। ময়দা ভালভাবে 
ময়ান মেখে জল মিশিয়ে উপযুন্ত ঘনত্বের সালউশন করে নিতে হয় প্রথমে । তারপরে, 
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কোন ছোট ধাটি কাত করে বা ফুটো গার থেকে সে সলিউশন ফোঁটা ফোঁটা ফেলা হয় 
কড়ায়-চাপানো গরম ঘিয়ের তথবা বনস্পর্তির) মধ্যে। ফোটাগ্ল যাতে ছড়িয়ে যেতে 
না পারে সেজন্য ঘিয়ের মধ্যে এক লোহার বোঁড় ডোবানো থাকে। প্রথম স্তর ফোটা 
ফেলবার পর (সেগুলি ইাতিমধ্ধ্য বোঁদের আকারে পরস্পরের সঞ্গে লেগে যায়), দ্বিতীয়, 
তৃতশয় বা পরবতাঁ স্তরের ফোঁটাগুলি এমনভাবে ফেলা হয় যাতে মধ্যখানটা স্তৃপের 
মতো উপ্চ্‌ হয়ে উঠলেও ঠিক কেন্দর্'অংশটা ভরাট না হয়ে সেখানে একটা ফুটো থাকে। 
ভাজা শেষ হ'ল চিনির রসে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে নিলেই 'বাবর শা” তোর হয়। দেখতে 
অনেকটা মোঁঢাকের মতো ও খেতে মুচমুচে এ জলখাবারটি উত্তর মোদনীপুর, দক্ষিণ 
বাঁকুড়া ও দাক্ষণ-পাঁশ্চম হুগলী জেলায় খুবই জনাপ্রয়। 

বাবর শার নাম আগে শুনে থাকলেও ক্ষরপাই-এ গিয়েছিলাম প্রধানত সেখানকার 
উৎকৃষ্ট “ট্রেরাকোটা' মান্দরগ্ীলব সন্ধানে ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের *বশুরবাঁড়র 
দেশ দেখতে । গ্রামের হাটতলার পাশের মন্দিরে মনোযোগ এতই 'নবদন্ধ ছিল যে অদ্‌রের 
দু" তিনটি খাবারের দোকানের 'দকে প্রথমে নজর পড়োন। মান্দরেব ছবি তোলা ও নোট 
লেখা শেষ হল টের পেলাম বেলা পড়ে এসেছে; 'ক্ষিদেও পেরেছে খব। অতএব বাঁঙ্কম 
দত্ত মহাশয়ের দোকানের সামনের বোণ্চতে এসে বসলাম। 'তাঁনই তখন ক্ষারপাই-এর 
শ্রেষ্ঠ ময়রা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর ও আশপাশের দোকানের তাঁর সহকমাঁদের৷ 
কাছে ষা শুনেছিলাম তার সবটাই প্রায় বলোছি। বাকিটা চাক্ষুস দেখলাম। িয়েন তখন 
চড়েছে; কিছু 'বাবর শা' রসে নিমাঁজজত আর কিছ ভাজা চলছে । পটাপট কয়েকটা ছাবি 
তুলতেই খাতির বেড়ে গেল। তারপর নোটবই হাতে যখন 1বস্তারত বিবরণ লেখা শুরু 
করলাম তখন সমবেত জনতার আর সন্দেহ রইল না আম নিশ্চয়ই কোন খবরের কাগজের 
রপোর্টার। আজ হোক, কাল হোক, দত্ত মশায়ের কথা, তাঁর দোকানের কথা অবশ্যই 
ছাপার অক্ষরে বেরোবে । ফল.যা হল তাকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। বেশ বড় একখানা 
বাগ থালার চারটি প্রমাণ সাইজের 'বাবর শা" নিতান্ত নিবেদনের ভঞ্ঞগতে তিনি আমার 
সামনে এনে ধরলেন। জঠরানল তখন এতই উদ্দীপ্ত যে আপাঁন্ত যেটুকু করোছিলাম তা 
নিতান্তই মৌখক। 

থালাখানা “শ্ীন্য” করবার পর অল্প দু'একটা কথা হয়োছল দত্ত মশায়ের সঞ্গে। 
তিনি সখেদে বলদুলন- বড় সাইজের কোন অর্ভার ছিল না বলে মাঝারি সাইজের “বাবর 
শা'-ই আপনাতক দিতে বাধ্য হলাম। আমার পেট তখন টইট[ম্বুব। আববেচক কোন 
খারদ্দার বড় সাইজের আগাম অর্ডার দিলে বিপদেই পড়তাম বেশী ঘি ঢেলে ও লোহার 
বোঁড়র পারাধ বড় করে 'বাবর শা'র আয়তন ইচ্ছামত বড় করা বায়। কুটুাম্বতার জন্য 
সেরকম বায়নাও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে। আগেকার কালে, ধনীদের উৎসবে অস্বাভাবক 
বড় আকারের 'বাবর শা" তোরর নানা কাঁহনশ এখনও এ অগ্ণলে বেশ প্রচালত। 
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6) 


গক্সনা-বাঁড় 


গৃহস্থালশীর সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেটুকু দরকার শুধু 
সেট্‌কৃতেই বাঙালীর মন ভরেনি কখনও । শকন্তু সেই অনাবশাক বাহল্যের জন্য তাকে 
কদাঁচিং মহার্ঘ বিলাসতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সামান্য শ্রম ও সামন্যতর ব্যয়ে গ্রামীণ 
বাঙালীর গৃহোপকরণ নয়নাঁভরাম হয়ে উঠেছে রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে । ধানচাল 
মাপবার জণ্য স।প।শধা মাটির পাত্র বা নারকেলের মালা হলেই ছলে যাবার কথা । কিন্তু 
এজন্য সূক্ষন নকশায় অলংকৃত কাঁসা-পতলের কুনকে ছাড়া বাঙালনর চলোনি। পা*চম- 
বঙ্গের বহু? অণ্লে প্রচলিত, ডোকরা-কর্মকারদের তোর 'পাই' নামের যে ধাতুপান্রগণল 
দেখা যায় তা ধানচাল মাপবার জন্যই "নামত কিন্তু তাদের গায়ে কারগাঁর নকশা 
বস্ময়কর। পাঁরচছন্ন যেকোন িশড়ই বরের আসন হবার যোগ্য। কিন্তু তাকে নানা রঙে 
চান্রত না করে বাঙালী কোনাঁদন সন্তুষ্ট হয়াঁন। ব্রত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র হিসাবে গোবর- 
কনো ভাীমখণ্ডই ষথেন্ট 'ববোচত হতৈ পারে । 'কল্তু শুভ্র আলপন:খ সে ভূমি সজ্জিত 
না হলে বাঙালী পুরনারশর কাছে তা ব্যবহারের অযোগ্য মনে হযেছে চিরকাল । ঘরে- 
তোর সন্দেশ, চন্দ্রপ্ুল বা আমসত্ত্ব সোক্তাসুঁজ অ।তাঁথকে পরিবেশন করলে তার 
স্বাদের কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু ছাঁচে ফেলে তাদের সুদ.শা নক্ক শায় মাণ্ডিত করাটা 
বাঙালী গৃহণশরা বরাবরই আবাঁশ্যক মনে করেছেন। হাঁড়তে পণ খাদ্যবস্তু ঝ্াঁলয়ে 
রাখবার জন্য যেসব কা ব্যবহৃত হয় তার দাঁড় অপ্শাভন হোক ক্ষত নেই, ছিড়ে না 
গেলেই হল। 'কন্তু এই সামান্য গৃহোপকরণও সচশীশল্প ও ব'ঙব প্রয়োগে অসামান্য 
রূপ নিয়েছে। সম্মানিত কুটুম্বকে বসতে দেবার জন্য বাজার থেকে কেনা পাট বা মাদুর 
অনুপযোগন নয়। কিন্তু সেই একই কাজে লাগাবার জন্য বাঙালী বউ-ঝ'রা এক-একটি 
আসন বা নকশন-কাঁথার 'পছনে বহু বছরের পাঁরশ্রম নিয়োজিত কারছেন। কুলঃজ্গীতে 
প্রদীপ রেখে গ্হতল আলোকিত করা সম্ভব হলেও অপরূপ কাব,কার্ধখচিত পিতলের 
পিলঙ্জ একদা বহুলপ্রচটিলত ছিল বাঙালী সমাজে । দম্টান্ত আর কাড়াব না। বাঙালীর 
অশন-বসন-গৃহসজ্জায়,। তার উৎসব-পার্বণ-লোকাশিল্পে, তার ধ্যানে, কল্পনায়, 
আঁস্থমজ্জায় এক বাঁশম্ট সৌোন্দ্যস্পৃহা সদা-প্রবাহত। উভয় বাংলার পাঁলমাঁটর 
পেলবতায়, শস্যক্ষেত্রের দগন্তবিস্তারে বঙ্গজনন্ধীর যে শ্যামলবরণ, কোমলমূর্তি 
আমাদের মর্মে গাঁথা, তারই শুভস্পর্শ বিধাতার আশীর্বাদের মতো বার্ধত হয়েছ 
বাঙালণর গৃহস্থালশীতে, তার যাবতীয় সৃজনকর্মে। 

'কল্তু প্রধানত শান্ত, মনোরম প্রাকীতিক পাঁরবেশই যে বাঙান্গশ-চরিঘ্লে সৌন্দর্য- 
সম্ধানের এই প্রেরণা যাঁগিয়েছে এমন নাও হতে পারে। তাই যাঁদ হত তবে অন্রান্ত 
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লক্ষ্যে রাইফেল চালিয়ে যে আফ্রিদী শন্রুনিধনে সর্বোত্তম সুখ পায়, সে-ই আবার 
জারর্-কাজ-করা কুর্তার শোভায় বিমোহিত হয় কেন? তাপদণ্প মবুভূমির সীমাহীন 
হাহাকারের মধ্যে আজল্মলালত বেদুইন কেন পরায় তার "প্রয় উটের গলায় রাঁঙন 
প'ীতির মালা ? ভয়ঙ্কর প্রাকীতিক পাঁরবেশের সঙ্গে যে আফ্রকাবাসী অহার্নীশ সংগ্রামে 
গুলস্ত, আপাতাঁবরোধীভাবে 'তাকেই আবার দৌখ পাঁখর পালকে বহ্‌বর্ণ শিরোভ্ষণ 
প্রস্তুত করে অবসর বিনোদন করতে । ঝাড়খণ্ড-কয়নঝাড়ের নিরাভরর্ণী' সাঁওতাল যুবতীর 
নাবড় কালো কেশে যখন, একাটি পলাশের কুশড় শোভা পায়, 'ক্ষংবা রাজপূতানীর 
চুমৃকিসানো বহঃবর্ণ ঘাঘরা যখন পায়ে-চলার ছন্দে তরগ্গভঙ্গে আকুল হয়ে ওঠে, 
অথবা বাস্তার-কালাহাশ্ডির আঁদবাসী নাচের আসর যখন উত্তাল হয় পশুর লোম 
ও শিঙের আভরণে তখন রূপানুভ্ীতির সর্বব্যাপণ প্রকাশই লক্ষ কার ঘরের কাছের 
পৃথক পাঁরবেশে। সৌন্দর্যসাধনার এই ভবনজোড়া আসনখাঁন দুই বাংলার হূদয়- 
মাঝেও বিস্তৃত। বাঙালণর ক্ষেত্রে সে সহজাত স্পৃহাকে আরও 1বকাঁশত করতে অনুকূল 
প্রাকীতক পাঁরবেশ হয়ত বা কিছ বেশী সাহায্য করে থাকবে 
সং 


আতিথি-কুটুম্বের পাতে স্দৃশ্য আকারে পাঁরবেশন করবার জন্য যে সন্দেশ, 
চল্দ্রপলি, আমসত্্ প্রভাতির নকাশি ছচি একদা ব্যবহার করা হত সেকথা একটু আগেই 
বলেছি। আহার্য তাঁলকায় এসব সূখাদ্য কুলীন। তাদের ক্ষেত্রে সোল্দর্ধচচ্ঠা হয়ত বা 
শোভা পায়। কিন্তু আত সাধারণ যে বাঁড়, যার বিচরণের পাঁরাঁধ শ.কতো, ভাজা, ঘণ্ট, 
ঝোল ও অম্বলের সীমাবদ্ধ, তার অঞ্গেও বাঙালী পুরনারীরা যে রূপারোপের 
চেচ্টা করেছেন সেবথা হয়ত অনেকেই জানেন না। গ্রামীণ বাঙালীর অজন্্র নন্দন- 
প্রয়াসের অন্য কোন দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা হয়ত কঠিন নয় কিন্তু আজকের 
অমল্লোচনার জন্য বাঁড়র মতো এক আতি সুলভ ও সাধারণ ব্যঞ্জনকে নির্বাচিত করেছি 
এই, কারণে যে, এটি সম্ভবত এ [বিষয়ে এক প্রান্তিক উদাহরণ । এ থেকে চূড়ান্তভাবে 
বোক্থা ফ্যবে গৃহ্রস্থালীতে বাঙালীর সু্কাচি কতদূর অবাধ প্রসারিত। 
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বাজারে যে বড় কিনতে পাওয়া যায় ও বার সঙ্গে আমরা সকলে পান্লীচিত তা 
ছোট ছোট ছ'ুচলো স্তূপের মতো। অনেক রকম ডাল থেকেই তা তোর হতে পারে? 
ডাল বেটে, জল মিশিয়ে লেই ক'রে নিয়ে, আঙুলে টিপে টিপে পারিজ্কার ন্যাকড়া, কুলো 
প্রভাতর উপর ফেলে, রোদ্দুরে শ্াকয়ে নিলেই সেরকম বাঁড় পাওয়া যায়। দক্ষতার 
কিছুমান প্রয়োজন হয় না বলে যে-কেউ বাজার-চলাঁতি বড় তোর করতে পায়েন। 
কিন্তু গয়না-বাঁড় বা নকাশি-বাঁড়র ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্যের দরকার তা মোটেই সুলভ 
নয়। বাংলাদেশের কথা ঠিক বলতে পারব না; তবে পশ্চিমবঙ্গে এক মোদনধঈপুর জেলার 
কোন কোন অগ্চল ছাড়া আর কোথাও আম গয়না-বাঁড় তোর হতে দোখানি। আমার 
অনুসন্ধান অনুসারে, সে জেলার মাঁহষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, ময়না, পাঁশকুড়া, 
তমলনক ও ঘাঁটাল প্রভূতি থানাতেই এ 1শক্পাঁট সীমাবদ্ধ। 

মোঁদনীপুর জেলার এসব অংশে কারুশিল্পাঁট কতাঁদন থেকে প্রচলিত তা সঠিক 
জানা যায় না। নকশনী-কাঁথার উৎপাত্তকাল নির্ণয় করা যেমন সম্ভব নয়, গয়না-বাঁড়ও 
তেমনি সর্বপ্রথম কে কোথায় তোরি করোছিলেন সেকথা বলা যায় না। কারিগর মাঁহলাদের 
জিজ্ঞেস করে দেখোছি। ছেলেবেলায় ঠাকুমা-দিদিমার কাছে হাতেখাঁড় হয়োছল, এর 
বেশ তাঁরা কিছু বলতে পারেন না। 

গয়না-বাঁড় বা নকাশ-বাঁড় নামের উৎপাত্ত সম্বন্ধে কিছ বলা দরকার। 'জালাপি 
তোরর সময় ফুটে। পাত্র থেঞ্ে হাত ঘ্বাঁবয়ে ঘ্যাঁরয়ে যেভাবে লেই ফেলা হয় (সাধারণত 
আড়াই প্যাঁচ), গয়না-বাঁড়র ক্ষেত্রেও মোটামুটি তাই। সক্ষন্ন পার্থক্য কিছ আছে; 
সেকথা পরে বলছি। 'জালাপ, বা আর একটু বোশ “অলংকৃত" অমত তোরর পদ্ধাত- 
তেই বানানো হয় বলে গয়না-বাঁড়র আর এক নাম 'জালাঁপ-বাঁড়। 'কল্তু গয়না-বাঁড় 
নাম কেন? ইংরেজীতে “অর্নামেন্টেশন" বলতে স্মেন গহনাব অলংকরণকেই বোঝায় 
না, অন্যরকম সঙ্জাকেও বোঝাতে পারে, তেমাঁন আলোচ্য বাঁডগু।ল নানান নকশার 
হয় বলে তারা “অর্নামেন্টেড' বাঁড় বা গয়না-বাঁড়। প্রচালত নকশার মধ্যে বাঁবধ 
ফলফলার যথা, আম, কঠাল, আনারস প্রভৃতি; নানারকম পশৃপাঁখি যথা, হাতি, 
ঘোড়া, বিড়াল, 'টিয়া, কাকাতুয়া, ময়র ইত্যাঁদ ছাড়াও বঙ্গনার*ঈর গষনার পুরো সেটও 
তোর হয়ে থাকে । যেমন, মুকুট, টায়রা, কান, দুল, ঝাপটা, নে "লস, বালা, রুল, 
তাগা প্রভৃতি। কারগর যেখানে পল্লীবধ্‌ সেখানে শেষের 'মোট্টি: গুলি যে অগ্রাধ- 
কার পাবে তাতে সন্দেহ কি! সেজন্যই সংক্ষোপত নাম গয়না-ব়ি। 

এ শিল্প উপাদান প্রস্তুত করা কাঠন না হলেও বাঁড় তৌঁরর কাজটি রাঁতমত 
আভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসাপেক্ষ। কলাই বা বিউলন ভাল (অন্য ডাল ব্যবহৃত হয় না) 
খুব ভাল ক'রে বেটে নারে জল 'মাঁশয়ে অনেকক্ষণ ফেটানো হয়। ফেটানো ঠিক 
হয়েছে কনা জানবার জন্য অল্প পাঁরমাণ লেই জলে ভাঁসয়ে দেখা হয় ভাসে না 
ডুবে যাম্ন। যাঁদ ভেসে থাকে তবে বুঝতে হবে লেই ঠিকমত তোর হয়েছে । ডুবে গেলে, 
ফের্টানো চলে আরও 'কছুক্ষণ। লেই-এর ঘনত্বের প্রশ্নাট জরুরি কিন্তু তার মীমাংসার 
জন্য বিশেষ কোন একসপেরিমণ্টের ব্যবস্থা নেই, কাঁরগরের দক্ষভাই একমান্র নিভ'র। 

লেই ঢালবার জন্য লাগে শন্ত কাপড়ের একাঁটি থলে বা প”্টুলি, যার গায়ে ছোট 
ফুটোর মধ্য 'দয়ে ?িন, িতল বা রুপোর এক ফাঁপা নলের ডগা বাইরে বার হয়ে থাকে৷ 
লেই-পোরা থাঁল মুঠো করে ধরে সামান্য চাপ দিতে থাকলে ফাঁপা মলের মধ্য দিয়ে তা 
বাইরে বার হতে থাকে । তখন দক্ষ শিল্পী হাত ঘুরিয়ে ঘুঁরয়ে সেই লেই নীচে ফেলে 
মনোমত নকশার সৃন্টি করেন। নীচে পাতা কাপড় বা অন্য কিছুর ওপর সাধারণত 
পোচ্তদানার এক মাহ আস্তরণ 'বছানো থাকে । তাতে বাঁড়গলি পাটাতনের সঙ্গে 
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জড়িয়ে যায় না; শ্মকোবার পর সহজেই তুলে নেওয়া যায়। 

এ বই-এর অন্যত্র ব্াবহৃত গয়না-বাঁড়র ছাব দেখলেই বোঝা যাবে, একটুও না 
থেমে, একটানা হাত নাঁড়য়ে এ-নকশাগ্ীল সৃষ্টি করা কত কঠিন কাজ। ড্রায়ং-এর 
বশ ভাল জ্ঞান ও যথেষ্ট অভ্যাস শ্না থাকলে এহেন সৃষম মোটিফ টতোঁর করা অসম্ভব । 
নির্বাচিত বিষয়বস্তুর পারাধ-রেখা ঝা ,*আউট-লাইন” সুলসমঞ্জসভাবে রচনা করা যেমন 
কঠিন, ভিতরের অংশ নানা পাঁরপূরক অলংকরণ 'দয়ে ভরাট করাও তেমান সহজ 
ব্যাপার নয়। তার থেকে বড় কথা, পললশীবধূরা অন্যের আঁকা ড্রাক়্ং কদাচিৎ অনুসরণ 
করে থাকেন; যাঁর যেমন ক্ষমতা, সেইমতই তাঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণা রূপাঁয়িত হয় 
এই অভিনব কারুকর্মে। এসব 'বাবধ কারণেই গয়না-বাঁড়র উৎকৃষ্ট "শল্প বেশ বরল। 

গয়না-বাঁড়র ক্ষেত্রে কলাই ডাল ছাড়া অন্য ডাল ব্যবহার না করার সঙ্গত কারণ 
আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নকশাগুলি বেশ বড় আকারের দের্ঘযপ্রাস্থে দশ-বারো হাঁ 
বা তার চেয়েও বড়) হয় বলে উপাদানের মধ্যে একটা আঠালো ভাব থাকলে ভেঙে ঘাবার 
সম্ভাবনা কমে। 'বিউলী ভাল যে বেশ চটচটে সেকথা সকলেই জানেন। শল্পীদের কাছে 
শুনোছ্‌, এ-ডাল নাক শুকিয়েও ওঠে খুব তাড়াতাঁড়। তাতে অলপ সময়ে বেশশ উৎপাদন 
সম্ভব হয় আর প্রস্তুতকালঈন হাঙ্গামাও হাস পায়। না ফেটে “গয়ে, অল্প সময়ে 
সমানভাবে শুঁকয়ে ওঠাটা গয়না-বাঁড়র ক্ষেত্রে জরুরী বলে এ-শিভ্পচর্চার জন্য 'বশেষ 
দিনক্ষণ নার্দন্ট আছে। কার্তক থেকে মাঘ অবাধ সাধারণত প্রশস্ত সময় বলে বিবোচত 
হয়। কেননা, শরতের এই ক'টা মাসে বাতাসের শুন্কতার দরুন বাঁড় শুকোয় সহজে 
ও সমানভাবে । কড়া রোদ্দুরে বাঁড় ফেটে যেতে পারে বলে সকালের 'দকেই তাদের রোদে 
দেওয়া হয় ও দুপুরের আগে তুলে এনে বাকিটা শুকানো হয় শ'তল ছায়ায়। কখনও 
কখনও পশুপাখির চোখ করা হয় গোটা মসুর ডাল বাঁসয়ে। সম্মানিত কুউুম্বকে উপহার 
দেবার জন্য লেই-এর সঙ্গে রং মিশিয়ে রাঙন বাঁড় তোর করবারও রীতি আছে। সেক্ষেত্রে 
সাদা ছাড়াও একাধক রঙের প্রয়োগ হতে পারে। বাঁড় শুকালে ত।:দর মাঁটর হাঁড়র 
মধ্যে সয:ত্র সাঁজয়ে তুলে রাখা হয় আঁনার্দস্টকাল। হাঁড়শুদ্ধই তত্ত বায় আতসীয়- 
কুটুম্বের 'বাঁড়তে। আবার জামাই-বেয়াই আঁতাঁথ হলে, িকা থেকে হাঁড় নামিয়ে 
সেরা-সেরা নকশা-বাঁড় বার ক'রে সরষের তেলে ভাজার ধূম পশ্ড় যায়। বলা বাহুল্য, 
ঝোস্ল-অম্বলে-শুকতোয় এ-বাঁড়র ব্যবহার সোন্দর্য-হননেরই সাঁসল। কেননা, ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেলে এত পারশ্রমে তোর নকশার কিছুই অবাশন্ট থাকে না। 
গয়না-বাঁড় সেজন্য শুধু ভেল্জ খাবার জন্য আর, বোধ হয়, ভোজন শুর করবার আগে 
অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখবার জন্য । 

দুর্বোধ্য কারণে মোদনবপর জেলার মাহষ্য সম্প্রদায়ের পুবনারীদের মধ্যেই এ 
ণশজ্পট প্রধানত সামাবদ্ধ। গয়না-বাঁড়র উপকরণ বা কারগাঁরর মধ্যে এমন ছু 
নেই যা এই সামাবদ্ধতার হেতু হতে পারে । নকশন-কাঁথার ক্ষেত্রে িন্তু এর উলটোটাই 
বরং সত্য 'ছিল। সেখানে, পজ্লবালাদের সেবায় পুম্ট আর একাঁট কারুকর্মে ব্রাহ্মণ 
শূদ্র সকলেই অংশ গ্রন্ধ্ধা করতে পারতেন। আগ লিকভাবে কোথাও কোথাও হয়ত তার 
তারতম্য হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মহলারা প্রায় একচেটিয়াভাবে সে 
শিজ্পসাধনায় নিষুস্ত ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। গ্রয়না-বাঁডর ক্ষেত্রে এ ব্যাতক্রমের 
কারণ দেজন্য অনুসন্ধানের যৌগ্য। 

মেদিনখপুর জেলার এক মাহষ্য-পাঁরবারের দৌলতে রবীন্দ্রনাথ যে একদা গয়না- 
বাঁড়য় সঙ্গে পাঁরাঁচত হয়োছিলেন, সেকথা অল্প লোকেই জানেন । মাঁহযাদল-সৃতাহাটা 
সড়কের পাখে, মাহমাদূল, থেকে মাইল্গ চারেক দক্ষিণ-পুবেঞক্ষ্যা গ্রাম থেকে শাল্তি- 
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িকেতনে ছাত্রী হয়ে এসোঁছিলেন শ্রশমতশ সেবা মাইতি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নৃতানাহে 
অংশগ্রহণ ক'রে একদা তান প্রচুর খ্যাতি অন করোছিলেন। মাহীতিরা মাহয্য এবং 
এ পরিবারের মাহলাদের মধ্যে গয়না-বাঁড়র উপ্চ্দরের শম্পী ছিলেন কয়েকজন । তাঁদের 
তোর নকাশ-বাঁড় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনশন্দ্রনাথ, নন্দলাল বস, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রমূখেরা খুব খুঁশ হয়ে যেসব চিঠিপন্র লিখোছিলেন তার মূল বা ফটোস্টাট কাঁপ, 
শ্রমতঈ সেবা মাইতির কাকা, তমলুকনিবাসশ শ্রণস্বদেশনারায়ণ মাই?ভ মহাশয়, আমাকে 
দোখয়েছেন। সেগুলি থেকে কিছ কিছু উদ্ধৃতি পাঠকসমাজে পেশ করবার লোভ 
সংবরণ করতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪১ সালের ২১ মাঘ তাঁরখের এক চাঠিতত 
স্বদেশবাবুর মা শরৎকুমারশ দেব ও শ্রীমতী সেবার মা 'িহরশ্ময়শ দেবীকে িখোছিলেন 
“তোমাদের হাতের প্রস্তুত বাঁড়গ্ীল পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ কাঁরয়াছি। হহার 
1শজ্পনৈপ্ণ্য বিস্ময়জনক । আমরা ইহার ছাঁব কলাভবনে রক্ষা কারতে সংকল্প কাঁরয়াঁছ।” 

তাঁরখাবহশীন একটি চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথ 'লখেছেন-_-“মোদনীপুর লক্ষা হইতে 
তমলুকের নকাশণ বাঁড়গুীল-তোমাদের দেখে শুধু যে চোখের সুখ হল তা নয়, স্বাদ 
নেবার জন্যেও উৎসাহ জাগলো । 'কন্তু ছাবকে ভেজে খাওয়া আর এই বাঁড় দাঁতে 
ভেঙে কিম্বা ঝোলে ঝালে রে'ধে খাওয়ার মানে একই ।” 

নন্দলাল বসুর একটি চিঠির সারাংশ-_-“আটমিসের ্রীমতঈ সেবার দাদা) নায়ের 
হাতে তৈয়াপ+ বাড়ির নকশাগুলি সত্যই শিল্পের একাঁট উৎকৃষ্ট 'নিদর্শন। বঙ্গমাতার 
ভাঙ্গা ঝাঁপতে এই অমূল্য রতনের সন্ধান পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। এইরূপ শিলপ- 
সাঁষ্টর আনন্দ কবে আবার বাগ্গলাদেশ ফিরে পাবে।" 

ইংরেজী ৪-২-৩৬ তাঁরখে গুরুদেবকে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একাঁট 1চঠি 
_“মোঁদনীপুরের লক্ষ্যা গ্রামের শ্রীমতী শরৎকুমার দেবী ও শ্রশমন্ী |হরণ্ময়শী দলা 
যে চমৎকার িজ্পনৈপুণ্যের সাঁহত বাঁড় তৈরী কাঁরযাছেন, শুনিলাম আপনারা তাহার 
ফোটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাহার দি 70710 আমাকে অনূগ্রহপর্র্ক শশঘ্র পাঠাইযা 
দলে তাহা ফাজ্গুনেরই প্রবাসীতে ছাপতে পাঁরি।" 

দেশের শ্রেম্ঠ মনষীদের দ্বারা সংবার্ধত এই অনুপম কুঁটিরশিল্পাঁটর আরও প্রচার 
ও প্রসার হওয়া বাঞ্থনীয়। কলকাতার প্রধান কলাশিক্ষায়তনগ্ঁল এবিষয়ে ভেবে দেখতে 
পারেন। তমলুকের শ্রীঘূত স্বদেশনারায়ণ মাইতি ও তাঁর পাঁলতা *ন্যা শ্রীমতশ মমতা 
মাইীতি (বাঁড়ীশজ্পে তাঁর নৈপুণ্যও বিস্ময়কর) এরকম যেকোন প্রচেস্টায় সাহায্য 
করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁদের উৎসাহে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের 
ব্যবস্থাপনায় ফেব্রুয়ারর মাঝামাঁঝ নাগাদ কলকাতা তথ্য-কেন্দ্র 
'গায়না-বাঁড়'র সপ্তাহব্যাপশ যে প্রদর্শনী হয়ৌছল. শহরের কয়েকাঢ প্রধান সংবাদপন্র 
ও অগাণিত দর্শক তার ভয়সী প্রশংসা করোছিলেন। 







১] 
৯65 


১4555 


২৯ 


৯৫ 


এখন যাঁদের বয়স অনাধক ৩৫ বছব, তাঁরা শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যাষের মৃত্যুর পরে 
জল্মেছেন। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শরৎ-সাহত্যের জনাপ্রয়তা কতদর সেকথা জানতে 
বড় ইচ্ছে করে। কোন শরৎচন্দ্র ঃ গ্রাম-বাংলার সামাঁজক অনাচার ও কুসংস্কারকে 
প্রাতিহত করতে, অবহেলিত বাত নারী সমাজকে স্বমাহমাষ প্রাতাঁষ্ঠত করতে যাঁর 
লেখনী খোর দ্যাততে বঙ্গসাহত্যের আকাশকে কয়েক দশক ধ'রে উদ্ভাঁসত রেখোছল 
-সেই শরংচন্দ্র। 'জনদরদণী কথাশিশপী” এ িশেষণাঁট প্রয়োগ না কবে যাঁর নাম সেসময়ে 
উচ্চারত হত না-সেই শরৎচন্দ্র। যান 'লিখেছিলেন--“দেশের নব্বই জন যেখানে বাস 
করে 'আছেন, সেই পন্লণগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন 
করতে না পেরে অনেক 'দনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়োছি এবং তাদেব বহু দুঃখ, 
বহয দৈন্যের আজও আম সাক্ষণ হয়ে আঁছ”-সেই শরৎচন্দ্র। মিন লিখোছলেন-__ 
“সংসারে যারা শৃধু দিলে, পেলে না কিছুই, যাবা বাঁণত, যারা দূর্বল, উৎপধাঁড়ত, মানুষ 
হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জাঁবনে 
যারা কোনাঁদন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই আঁধকার নেই. 
এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের 
নালশ জানাতে” সেই শরতচন্দ্র। 

গত তিন-চার দশকে আমাদেব গ্রামীণ সমাজের অনেক পাঁরবতন হয়েছে, আমাদেব 
নারীসমাজও অনেক বেশী মর্ধাদার আঁধকারাঁ হয়েছেন সত্য। কিন্তু শোষণ 'নিপাঁড়নের 
শেষ হয়ান-ক্ষেত্র বদল হয়েছে মান্। আজকের নবীনদের আভনিবেশ যে সেই নবতর 
যুদ্ধক্ষেত্রে দকে প্রধানত নিবদ্ধ হবে এমনই স্বাভাবক। কিন্তু ফেলে-আসা আর এক 
রশভামতে 'যাঁন দীর্ঘকাল, প্রায় একাকী, একই আদর্শের লডাই চাঁলয়ে 'গয়েছেন, 
গত বাধা 'বিপান্ততেও হার মানেনানি, তাঁকে 'বস্মৃত হওযা অন্যায়, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া 
পাপ? আরও অন্যায় এইজন্য যে লাঞ্চিতের প্রাত অকৃাতিম সহান্ভাতি তাঁর হৃদয়ের 
একেবারে উৎসমূলে সষ্ক্ররী আসন লাভ করোছিল, হাল আমলেব রাজনোতিক স্ট্রাটেজীর 
অন্যতম কৌশলমাত্র ছিল না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহখন সংগ্রামের এমন খাঁটি 
সৈনিক, হায়, এ দুর্ভাগ্য দেশে আজ কত বিরল! তাঁর স্মৃতিচারণ করবার সুযোগ 
পেয়ে শাম নিজেকে ধন্য মনে কাঁর। 

খা 


জার্চল্দের চারিন্রক প্রবণতা ও হদয়বৃত্তর প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে হলে কেবল- 
আর! ঈবফত্তাবেড়ের পাঁরুবেশেই তা সম্ভব৷ ভাগলপনর বা দেবানন্দপ্দরে তিনি অনাভজ্ঞ 


০১৬১৬, 


ধকশোরমাঘ; রেজ্গুন, শিবপ্দর বা অন্যান্য বহু স্থান তাঁর ভয়োদখনলের জের; ান্তু 
সামতাবেড়ে তান আভজ্ঞতা ও উপলাব্ধতে প্রবীণ, জীবনদর্শনের প্রশিধান ও ব্যাখ্যার 
জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আজ থেকে সাতচাঁজ্সশ বছর আগে, ১৯২৬ খনম্টাব্দের ফেব্রুয়ারি 
মাসে, শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে এসে বসাঁত স্থাপন করেন তখন সে গ্রাম যে কত 
পশ্চাংপদ ছিল তা এখনও সেখানে গেলে অনুভব করা যায়। পাশের গ্রাম গোঁবজ্দপুরে 
তাঁর 'দাদর *বশুরবাঁড়তে যাতায়াত উপলক্ষে তান এ অণ্লের সঙ্গে পারাচত হন 
সত্য। কিন্তু শেষ জীবনের সবটাই এখানে কাটানোর সিদ্ধান্ত ষে এই ক্ষণ আত্মীয়তার 
সূন্্র দয়ে নিয়ন্নিত হয়োছল এমন মনে হয় না। যে কুসংস্কার, যে কৃপমণ্ড্কতা, 
যে সামাজিক হুদয়হশীনতার বিরুদ্ধে তনি লেখনশ ধারণ করোছিলেন, এখানে তার 
সর্বাঙ্ঞনন উপাস্থাতি তাঁকে অনেক বেশী আকৃন্ট করে থাকবে । তাই একান্ত আন্তার- 
কতার সঙ্গেই তিনি লিখোঁছলেন_“ইহার ম্যালোরয়া, দুভির্ষ, ইহার জলবায়;, 
ইহার দোষগণন্রাট, দলাদলি বা যা কিছু বল, বাস্তাঁবকই আম ভালবাসয়াছি। নানা 
অবস্থার মধ্যে পাঁড়য়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছ। মানুষকে তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিবার চেষ্টা কারলে তাহার ভিতর হইতে অনেক ক্তিনিস বাহির হয, তখন 
তাহার দোষব্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।” আর আকর্ষণের কারণ 
ছিল, ধারগাঁতি রূপনারায়ণের উদার প্রসার আর তার কূলে শ্যামল বনচ্ছায়ায ঢাকা 
এখানকার শাল্৬ প্রাকৃতিক পাঁববেশ। এক ক্লান্ত জল্ম-যাযাববের শেষ 'বিশ্রামেব উপযনৃন্ত 
স্থান। সেজন্য অন্যত্র তান লিখেছেন--“পাড়াগাঁয়ের মাটির বাঁড় আর রূপনাবাষণ নদ 
এদের মায়া কাঁটয়ে আম বোৌশাদন কোথাও থাকতে পাঁরনে।” 

শরৎচন্দ্র ও তাঁর স্বী হিরল্ময়ী দেবীর অবর্তমানে সে টালিছাওয়া দোতলা মাটির 
বাঁড়াট ও সামনেব ফলফুলের বাগান আজ শ্রীহগন। তবু শরৎচন্দ্রের স্মৃতাবজাঁড়ত 
অনেক 'কছু এখনও এখানে সংরাক্ষত আছে বলে দর্শনার্থীর 'বরাম নেই। হাওড়া- 
খড়াপুর রেলপথের দেউলাট স্টেশনে নেমে হাওড়া থেকে দূরত্ব প্রায় ৩২ মাইল; ট্রেন 
জার্নর সময ১ ঘণ্টা ১০ 'মাঁনট), সাইকেল বিকশাষ দু মাইল 1পচের বাস্তা আঁতক্রম 
করে, রূপনারায়ণের বাঁধ-বরাবর ডানাঁদকে (উত্তর দিকে) দহ, ফার্লং হাটাপথে গিয়ে 
বাঁধের বাঁ পাশে পেশ্চিম দিকে) নশচয জমিতে শরৎচন্দ্র এই পঃঙ্*ভবনে পেশছনো 
যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থলে উপাঁস্থত হতে দু ঘণ্টার ঠ' লাগবার কথা 
নয়। সেজন্য, কলকাতার দক থেকে যাঁরা যেতে চান, তাঁরা যেকোন একটা ছযাটির 'দনে 
অনায়াসেই সামতাবেড় ঘরে আসতে পারেন। 

শরৎচন্দ্রের বাঁড়াট দোতলা হলেও যে মাটির তোর সেকথ। আগেই বলোছি। 
হাওড়া জেলার ঘরামিরা এজাতীয় বাঁড় তোরি করতে ও কাচা।।১ব অলংকরণে তা 
সাঁজ্জত করতে যে কতদূর দক্ষ, 'মাঁটির বাঁড়' নিবন্ধে সেকথা বলোছি। এ বাঁড়র মেঝে 
ীসমেশ্টবাঁধানো ও মাঁটির দেওয়াল চুনকামকরা বলে দর্শকদের অনেকেই সৌঁটকে পাকা 
বাঁড়-মনে করতে পারেন। প্রাচরঘেরা ভবনেব প্রবেশপথেব উপরে গচ্ছব গুচ্ছ বোগেন- 
ভিলিয়ার সমারোহ; সামনেই টলটলে জলের এক ঘাটবাঁধানো পূকুর। তাঁর-বরাবর 
নারকেলের সারি-শরখচন্দ্রেরই নিজের হাতে লাগানো । প্রাচীরেব ভিতরে, বাগানের 
মধ্য 'দয়ে পথ 'গিয়ে শেষ হয়েছে পুব-পাঁশ্চমে প্র্গীরত একওলার প্রশস্ত বারান্দায়। 
তারই পাশ্চম প্রান্তে, শরংচন্দ্রের লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত খুব ছোট একাঁট ঘব- 
দৈর্থাপ্রস্থে ছ'সাত ফুটের বেশী হবে না। পশ্চিমে রূপনারায়ণের দিকে ও দক্ষিণে 
বাগানের দিকে দুটি কাঁচের জানালা আছে সে ঘরে। অনুমান করতে অস্বিধা হয় না, 
লেখার ফাঁকে ফাঁফে বাইরে দূরে অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে বেখে আবার তাঁর লেখায় 
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ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্র। সবূজ বনাতমোড়া ছোট একাঁট লেখবাব টৌবল -তার ঠিক 
মাঝখানের একথণ্ড তন্তা টেনে তুলে পিছনের পাধায় ভর 'দিয়ে তাকে ঢালুভাবে রাখা 
যায়। হাতলয্যস্ত চেয়ার একটি। একি গাঁদআঁটা কৌচ-_তার উপরে শরংচন্দ্রের সুপাঁরাচত 
ফটো ও হিরল্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে তোলা একাট ছাঁব সযত্ে স্থাপত। কাঠের শেলফ 
একাঁট; তার পাশে শরংচন্দ্রের ব্যবহৃত ছাঁড়। কোণের 'দকে এক তাকের উপরে একজোড়া 
চঁটি ও পুরনো এক গড়গড়ার কাঠের অংশ । এই ছোট ঘরাঁটতে, এই সামান্য আসবাবে, 
জীবনের শেষ বারো বছরে বহু বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন শরৎচল্:। গড়গড়ার নলাঁট 
মূখে দিয়ে, দরজা ভোঁজয়ে যখন তান িলখতেন তখন তামাকের কশকে বদলানো ছাড়া 
অন্য কোন উদ্দেশ্যে কারও এঘরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কোন অজহাতেই সে সময় তাঁকে 
ধবরন্ত করা যেত না। আজও এ ঘরের নীরবতায় কিছুক্ষণ কাট।লে শরৎচন্দ্রের সেই 
আত্মমগ্ন সান্নিধ্য যেন উপলাব্ধ করা যায়। 

লেখবার ঘরের পুবে, একতলার টানা বারান্দার পাশে, দু"ট অপেক্ষাকৃত বড় ঘর। 
প্রথমাটতে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত একাঁট সাধারণ পালঙ্ক, এক আলমারি বই, একটি রিভলাঁভং 
বুক-কেস, খুব পুরনো ধরনের একাঁট রোডও ও সামান্য 'কছু আসবাব । পাশের 
ঘরের প্রধান দুষ্টব্য তিন-চার আলমার বই। শরংচন্দ্রের সংগৃহীত বই-এর ক পারমাণ 
অংশ ইতিমধ্যে স্থানান্তারত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে অবাঁশন্ট পুস্তকগ্দীলর 
কটদস্ট অবস্থা থেকে বোঝা যায় সেগ্ালর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ আর 
কেউ নেই। ১৩৭৬৬বগ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'শরৎচন্দ্ু : সামতাবেড়ের জীবন ও সা'হত্য 
পুস্তকে শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় এ ব্যান্তগত লাইব্রেরীর যে সম্পূর্ণ পুস্তক- 
তালিকা প্রকাঁশত করেছেন, গবেষকদের কাছে তা মনল্যবান। তা থেকে দেখা ঘায়, 
সাহিত্য, সমাজনীতি, অর্থনধাত, রাজনশীত, ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, জাবাবদ্যা, 
ধারীরারদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নানা বইয়ের মধ্যে ইংরেজ? বইয়ের সংখ্যাই বেশী। সে 
সংগ্রহে ডিকেন্স, টলস্টয়, গার্ক, আলেকজান্ডার ভূমা, আনাতোল, ফ্রাঁস, ন্যুট হামসুন, 
কাল'মাক্স? উর্াস্কু, ক্রপট্টিকন, ডারউইন, বারভ্রান্ড রাসেল, কীনস, শনকুন্দরাম, 


৬০ 


বা্িকমচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধূরী, যোগেশচন্দ্র রায়, পরশুরাম, দিলীপকুমার 
রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা ইংরেজী ও বাংলা বহু বই স্থান পেয়েছিল । 
আশ্চর্যের কথা, সাঁতরা মহাশয়ের তাঁলকায় রবীন্দ্রনাথসংক্রান্ত একাটমাত্র বইয়ের 
উল্লেখ আছে, তাও ইংরেজীতে; নাম-গোল্ডেন বক অব টেগোর'। "ওম্যান ইন অল 
এজেস আ্যান্ড অল কান্ট্স' গ্রল্থমালার সাতাঁট খণ্ডও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নারশদরদন 
শরংচন্দ্রের সংগ্রহে তাদের হয়ত বিশেষ মূল্য ছিল। 

একতলার বারান্দার পূব প্রান্তে দোতলায় উঠবার 'সশড়। নীচের লেখবার ঘরটির 
উপরে দোতলায় কোন ঘর নেই বলে দোতলার রোলং-ঘেরা খোলা বারান্দা দক্ষিণ ও 
পশ্চিম 'দকে ঘঃরে গিয়েছে । এ বারান্দা থেকে রূপনারায়ণের দৃশ্য চোখ জ্নড়য়ে দেয়। 
অর্শের প্রকোপে এক সময় শরৎচন্দ্র খন বসে 'লখতে পারতেন না তখন দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
লেখবার জন্য এক উ“চ্‌ ডেস্ক বানিয়ে দোতলার এই বারান্দায় রেখোঁছলেন। ওপরের 
দুশট ঘরের একটিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে পাওয়া রাধাকৃষের বিগ্রহ 
প্রাতিম্ঠিত, অন্যাট ছিল শরৎচন্দ্রের শয়নকক্ষ। 

শরৎচন্দ্রের কালে অঙ্গনের বাগানট নাকি দেখবার মত 'ছিল। অনাদরে অবহেলায় 
আজ তা নিতান্তই শ্রীহশন। বাগানের পশ্চিম দিকের প্রাচীরের বাইরে একখন্ড ডাঙ্গা 
জাঁমতে পাকা গাঁথানর দুশট সমতল বেদী। তাদের শিয়রে দুশট মর্মরফলকে শরৎচন্দ্র 
ও স্বামী ন্দে।নলের জল্ম ও মৃত্যুর তাঁরখ উৎকীর্ণ আছে। স্বামী বেদানন্দ (প্রভাস- 
চন্দ্র) 'ছলেন শরৎচন্দ্রের মেজ ভাই; ছোট ভাই-এর নাম 'ছল প্রকাশচন্দ্র। প্রভাসচন্দ্ 
অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। বহাঁদন পরে সামতাবেড়ে এসে তান 
নাক বলেন সাত দিনের বেশী থাকতে পারবেন না। সপ্তাহান্তে তাঁর মৃত্যু হয়। 
পাশাপাশি এ দুশট বেদীর নীচে এক গৃহত্যাগী ম্গ্যাসী ও এক জন্ম-ভবঘুরে দুই 
সহোদরের চিতাভস্ম রাক্ষত। 

শরৎচন্দ্রের পল্লীভবনের এ-ই সধাক্ষপ্ত বিবরণ। ১৯৩৮ খ্2ীজ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী হিরল্ময়ী দেবী এখানে একাঁদক্ূমে বাস করে 
গেছেন প্রায় ২৩ বছর। ১৯৬০ খ:নম্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 'তাঁন দেহরক্ষা করলে এ 
বাঁড়কে প্রাণ 'দয়ে ভালবাসবার জন্য এ নঃসন্তান দম্পাঁতর আর কেউ অবাঁশল্ট রইলেন 
না। বঙ্গসরস্বতর অন্যতম বরপূত্রের স্মৃাতাবিজাঁড়ত এ ভবনাঁট সংরাঁং ত হওয়া উঁচত। 
হাওড়া জেলা শরৎচন্দ্র স্মাতরক্ষা সাঁমাত এ বিষয়ে উদ্যোগণ হলেও অদ্যাবাধ বশেষ 
কিছু করে উঠতে পারেননি । 

সং 


শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসন্ধানে সামতাবেড়, পানিন্রাস, নবাসন প্রভৃতি কাছাকাছি গ্রামে 
গিয়োছ একাধকবার। পানন্রাস গ্রল্থাগারে ও নবাসনের 'আনন্দাীনকেতন কণীতিশালা'য় 
শরৎচন্দ্রসম্পার্কত যেসব পাণ্ডাঁলাপ ও অন্যান্য সামগ্র রাক্ষত আছে তা নিঃসন্দেহে 
মূল্যবন। কিন্তু সে সমস্তই নিষ্প্রাণ দলিল, নিজাঁব নিদর্শন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
খবর দিতে পারে এমন এক জীবন্ত সাক্ষীর সন্ধান পেলাম একবার সামতাবেড় পাঁরদর্শনে 
এসে। কে যেন বললে, নদামতাবেড়ে থাকাকালীন প্রায় আগাগোড়াই শরধচন্দ্রের ভৃত্য 
ছিল গোপাল হাজরা; সে থাকে পাশের পল্লী শোবন্দপুরে। ডেকে পাঠাতেই সে 
এসে হাজির হল শরংচন্দ্রের বাঁড়র একতলার বারান্দায়। ছোটখাট চেহারা, মুখে 
কাঁচাপাকা দাঁড়গোঁফ, মাথার চুল কাকের বাসা। পরণে ময়লা ফতুয়ার উপর ততোধিক 
ময়লা চাদর; খাটো ধুতি উচু করে পরা; বয়স পণ্যষাট্রর কাছাকাছি । গোবিন্দপুরে 
[তন পুরুষের বাস, জাতিতে মাহিষ্য। এখন সামান্য জাঁমজমার আয়ে কম্টে দন চলে। 


দেখা হয় নাই--১৫ ২২৫ 


শরহ্চল্দ্র সম্পকে দু'চার কথা জিজ্জেস করতেই মুখ খুলে গেল তার। একটানা তিন-চার 
ঘণ্টা প্রম্নোস্তরের মাঝে মাঝে এই প্রত্যক্ষদশর্শ যেসব মণিমুস্তা ছড়াতে লাগল তা সযয়ে 
কুঁড়ে নিতে লাগলাম আমার নোটবইতে। বর্তমান নিবন্ধে সে সম্পদের সবটুকু হয়ত 
পাঠকসমাজে পেশ করতে পাগ্ব না। 

রবাল্দ্ুনাথ তাঁর খাস ভৃত্য বনমালণীর জন্য বঙ্গসাহত্যের আঁঙ্গনার একপাশে একটু 
স্থান করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘকালের আর একাঁটি ভতত্য 'নাথ.র ততখানি 
সৌভাগ্য হয়ানি। 'বি*বভারতর এক ফোটাগ্রাফক কভারেজের সূত্রে, ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে 
একাদিক্রমে কয়েকদিন কাজ করতে হয়োছল আমাকে । তার চোখে দেখা খুব কাছের 
মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গল্প, অনেক অন্তরঙ্গ কাহনী সে আমায় বলোছল 
কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সে নোটগুীল আমার মূল্যবান সণ্টর। কেননা, রখ ন্দ্ু-গ বেষকরা 
নীচুতলার এসব প্রত্যক্ষদ্শদের অজন্ন আঁভজ্ঞতার তেমন মূল্য দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। 
দিলে তার ষথেন্ট পাঁরমাণ মাাদ্রত বিবরণ হয়ত দেখতে পেতাম। সাংবাঁদকরাও এই 
হ'রিজনদের তেমন পাত্তা দেনান, কেননা তাঁদের কাছে সংবাদ সংগ্রহের সহজতম ক্ষেত্র 
সাধারণত ভি. আই. পি. মহলে । ফল হয়েছে এই যে, হাত বাড়ালেই পাও া "যত এমন 
অনেক উৎকৃষ্ট কাহিনশ, উপাদেয় স্মৃতিকথা, ঘরোয়া আলাপের টুকরো থেক আমরা, 
সাধারণ পাঠকরা, বণ্চিত হয়োছ। 

যাক সেকথা । গোপাল বললে-_ এ বাঁড় হবার আগে তো এখানে ঘোর ঝোপজঙ্গল 
?ছল। 'বাব্‌* শেরৎচন্দ্র) আসেন প্রথমে; বাঁড় তোর হবার বেশ কিছাঁদন পবে আনেন 
“বড় মা'কে পহরল্ময়ী দেবী) । গ্রামের চাষাভ্ূষোদের খুব স্নেহ করলেও বাবু” তাঁদের 
কাঁড়তে গিয়ে কখনো আসর জমিয়ে বসতেন না। তাঁদের রোগে শোকে আপনে বিপদে 
সর্বদা পাশে পাশে থাকলেও, ব্যান্তগত মেলামেশার ক্ষেত্রে 'বাব্‌' একট, দূরত্ব রেখে 
চলতেন। তবে বাঁড়তে কেউ এলে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি পেত। অত্যাধক ধূমপান 
ছাড়া অন্য কোন নেশায় 'বাব'র আসান্ত গোপাল দেখোন। আড়াইস্প্পাযা কবে তামাক 
লাগত রোজ; চুরুটও সেই পাঁরমাণে। লেখবার সময় বা ধূমপানের যখন খুব ইচ্ছে 
হয়েছে তখন আঁবলম্বে সাঁজা গড়গড়া না পেলে খাপ্পা হয়ে উঠতেন। একদিন পাশের 
বাড়তে গোপাল তাস খেলছে। এঁদকে লিখতে 'ীলখতে “বাবু'র গড়গড়া গেছে 'নিবে। 
প্রচণ্ড হাঁকডাক শুনে শৈল 'ঝ এসে সামনে দাঁড়ীল। সে বেচারা তামাক সাজতে জানত 
না। গোপালকে কোথাও খপুজে না পেয়ে ফিরে এসে 'বাবু'কে সেকথা বলতেই "তান 
একেবারে ফেটে পড়লেন। পায়ের চাট এমন জোরে ছুড়ে মারলেন যে সেটা বাগানের 
ধারের পাঁচলের কাছে গিয়ে পড়ল। গোপাল ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ছুটে এসে তামাক 
সেজে ফেলেছে। ধূমাঁয়ত কলকে হাতে নিয়ে যেই তার প্রবেশ, অমাঁন বাব'র রাগ 
একেবারে জল। একবার শুধু বললেন- হতভাগা থাঁকস- কোথায়? তারপরই নল 
মৃথে দয়ে লেখা শুরু করলেন। 

* শরংচন্দ্ের অপর ভৃত্য যাঁমনী ধাড়া অনেক সময় 'বাবৃদ্র মন রেখে কথা বলত। 
শরৎচন্দ্র চিকিৎসাধীন এক গ্রামবাসী কেমন আছে 'বাবু* সেকথা জানতে চাইলে 
তাঁকে খুঁশ করবারপ্জন্য খোঁজ না নিয়েই সে বললে_-আজ বেশ ভালই আছে; জবর 
ছেড়ে গিয়েছে। কেমন যেন সন্দেহ হল শরংচন্দর। গোপালকে গিয়ে দেখে আসতে 
বললেন। গোপাল গিয়ে দেঞ্ে তার মুমূর্য অবস্থা । বাঁড় ফিরে সে খবর দিতেই মিছে 
কথা বলবার জন্য বাঁমনীর ওপর একেবারে ক্ষেপে উঠলেন । 'কিল্তু সঙ্গে সংজ্গই চঁটিতে 
পাঁ গলাচ্ছেন, চাদর রাখছেন কাঁধে। অন্যান্য ডান্তার-বাদ্য ডাকিয়ে, কিছটা নিশ্চিন্ত 
হয়ে যখন অনেক দৌরতে বাঁড় 'ফিরলন তখন যাঁমনীর ওপর রাগ পড় গেছে। 
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শুধু বললেন- বেচে যাবে; হবে তুই ব্যাটা ঠিক খবরটা দিলে আরও আগে চিকিৎসা 
আরম্ভ করা যেত। 

একবার হয়েছে ক 'বাব্‌'র হঠাৎ পঞ্চাশ টাকার খুব দরকার পড়ল । 'বড় মাকে 
ডেকে বললেন- বড় বউ! (ওই নামেই ডাকতেন) টাকাটা এখুনি না পেলে তো চলে 
না; আমি সব জায়গায় খদুজে দেখলাম, আমার কাছে 'কছুই নেই। “বড় মা” সংসার- 
খরচ থেকে একটু-একটু করে বাঁচানো একরাশ রেজগি এনে হাঁজর করলেন। 
'বাবু'র অবস্থা তখন এতই নিরুপায় যে সেই রেজাগির স্তূপ থেকে গুণে গুণে, থাক 
দিয়ে সাঁজয়ে, পণ্াশ টাকা করলেন। তারপরে মনের আনন্দে চুরুটের বাক্স খুলতেই 
দেখা গেল, কখন তার ভিতরে পাঁচটা দশ টাকার নোট রেখোছিলেন। হাসাহাঁসর রোল 
পড়ে গেল। 'বড় মা" খুচরো ফেরত নিয়ে গেলেন। 

সাংসারিক খরচপন্রের দিকে কোন দৃম্টি না দলেও শরৎচন্দ্র তার একপাল পোষা 
পশ্পাঁখির জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তাঁর ছিল তিনটি গরু; তারা শুধু থাকত ও 
খেত, কখনো দুধ দিত না। বড় বড় খাঁস ছিল দ্যাট; তারা প্রত্যেকে আড়াই পোয়া 
করে ছোলা খেত রোজ-_অন্যান্য আহার তো ছিলই। আর ছিল 'তনটি দেশী কুকুর, 
একটি ময়ূর, একটি চন্দনা ও একট কাকাতুয়া। শরৎচন্দ্র নজের হাতে এদের পাঁরচর্যা 
করতেন, খাওয়াতেন। 

লেখাপড্র।দ শমযের ব্যাপাবে বাবর কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। দিনে বা রাতে 
সব সময়েই লেখাপড়া চলত, তবে রাত বারোটার বেশশী বড় একটা জাগতেন না। দনমানে 
বাগানের কাজ, পশুপাঁখর কাজ করেও হাতে অনেক সময় থাকত। বিকেলের 'দকে 
ভগ্নশপাঁত পণ্সানন মুখোপাধ্যায় বা পরম সৃহূৎ হৃদয় স্যাঁকরার আন্ডায় গিয়ে একটু না 
বসলেও চলত না। তারপরে বাড়ি এসেই লিখতে বসতেন। 

“বড় মা'র কথা গোপালের স্মাতিতে খুব উজ্জ্বল। সংসারের সব ঝাঁক পুইয়ে 
তনি যে 'বাবু'কে একমনে লেখাপড়া করবার সাবধে করে দিতেন সেকথা গোপালও 
বুঝত। আর দয়াদাক্ষণ্যে, স্নেহে অনুকম্পায় যেন ছিলেন সাক্ষাৎ মা ভগবতাঁ। গোপাল 
যখন গরুর জাবনা মাখছে তখন কতাঁদন হয়ত ডেকে বলেছেন-বাবা গোপাল, এই 
মিম্টিটুকু খেয়ে যা। গোপাল বলেছে-_এখন হাত নোংরা রয়েছে মা, পরে খাব। বড় মা 
সেকথা শোনেনি, কাছে এসে হাঁ করিয়ে মুখে সন্দেশ গ*ুজে 'দয়ে ঘি ছেন গোপালের। 

একবার নিজের পাঁরবারে রাগারাগি করে গোপাল বাঁড়র অন্নজল ত্যাগ্গ করেছে; 
দোকান থেকে চিড়ে কিনে খায়। এভাবে সাত দন কেটে গেলে, গোপালের মা 'বড় 
মা'কে এসে ধরে পড়ল । 'বাবু'র কানে কথার্টা উঠল । তান গোপালকে ডেকে বললেন 
_তুই এমন করাছিস কেন, কী চাই তোর? দুষ্টাম করে গোপাল বললে-চাই আর 
এমন কি! দু বেলার খোরাক আর পরণের কাপড় চাই। 'বাব্‌' তখন তাকে তার 
রুলটানা মাইনের খাতাটা আনতে বললেন; তাতে তার মাইনে ও যাবতীয় পাওনাগন্ডার 
হিসেব লেখা থাকত। সেখানে খস খস করে কি যেন সব লিখে বাবু" বললেন- যা, 
তোর খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে দিলাম। গোপালের স্থির বিশ্বাস, তার জন্যে কাঁচা! 
উইলজাতীয় একটারিকছ “বাবদ সে খাতায় লিখে রেখোঁছলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর 
গোপাল আর সে খাতাখানা পায়নি। 

'বাব'র শেষ অসুখের সময় যখন খুব বাড়াবাঁড় হল, তখন চিকিৎসার জন্য তাঁকে 
খনয়ে যাওয়া হল কলকাতার আশ্বনী দত্ত রোডের বাঁড়তে। একটু ভাল হয়ে উঠে 
'একাদন নানারকম ফূলগাছের চারা 'কিনিয়ে গোপালকে "দিয়ে সামতাবেড়ে পাঠালেন 
-কোথায় কোনটন পুততে হবে বলে 'দলেন সাঁবস্তারে। 'বাবু'র সঙ্গে গোপালের 
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সাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের আশ্রয়স্থল হিসেবেই সামতাবেড়ের 
গুর্ত্ব, জাতির স্মততে এই নগণ্য পল্লশর চরস্থায়ী আসন 'তনিই ননার্দস্ট করে 
দয়ে গিয়েছেন- চলাঁত ধারণাটা এরকম হওয়াই স্বাভাবক। কিন্তু এ তো শুধু এক 
তরফের কথা-শরৎচন্দ্রের তরফের। অন্য 'দকে, সামতাবেড়ের স্বপক্ষে একথা হয়ত 
বলা যায় ল্স শক সংসারাবরাগন, জল্ম-যাযাবরকে প্রবল আকর্ষণে বুকে টেনে নেবার 
মত তারও কিছ এশ্বর্য ছিল যা শরংচন্দ্রের নামাঁঙ্কত দান নয়। অনুরূপ দল্টাল্ত 
আরও আছে। বীরভূ্মের এক প্রান্তরের মধ্যে এক প্রাচীন ছাঁতমের স্নেহচছায়া মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথকে একদা প্রাণের আরাম 'দয়েছিল। 'শিলাইদহে মৃদু-কল্লোলিত পদ্মার 
উদার প্রসারের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ খদুজে পেম্োছলেন 'ি*বচবাচরে মানবজীবনের 
অর্থ। অরণ্যপারবৃত ঘাটশনলায় প্রকীতর ঘর-ছাড়ানো ইশারা শোনবার জন্য বিভাঁত- 
ভূষণ ছুটে গেছেন বারংবার । বন্ধনটা সব ক্ষেত্রেই উভয়তঃ: মানুষ ও পারিপা্ববক 
কে কাকে বেশী দিয়েছে বলা যায় না। এহেন দ্বিমুখী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পশ্চিম- 
বঙ্গের বেশ কিছু স্থান সম্বন্ধে উপাদেয় রচনা সম্ভব। ভাঁবব্যতে সেসব বৃত্তান্ত দাঙালনর 
ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান গ্রন্থে আমার সশীমত 
সাধ্য অনুসারে শুধু সামতাবেড় ও মংপু সম্বন্ধে সে চেস্টা করোছ 

এরকম বিশিষ্ট স্থানেই শুধু নয়, প্রায় সর্বত্রই যেসব সংস্কাঁতি-উপাদান ছড়ানো! 
আছে, এ পুস্তকের প্রথম নিবন্ধে সৌঁদকে সকলের দৃষ্টি আকর্ণণ করোছ। সেখানে 
দেশবাসীর কাছে আবেদন করোছ, তাঁরা যেন গ্রামগ্রামান্তর থেকে আমাদের অপীাঁম্রয়- 
মান সাংস্কতিক উপাদানগীল সংগ্রহ করে আনেন কেননা সেসব উপকরণের 'ভীন্তিতেই 
একদা বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইাতহাস রাঁচিত হবে। 

শকন্তু সকলেই যে এহেন গুরু দায়িত্ব বহনে সম্মত বা সক্ষম হবেন এমন আশা 
করা যায় না। সেজন্য সে নিবন্ধে আরও িখোছলাম-_“আমার এ আশা যাঁদ ফলবতন 
নাও হয় তাতেও ক্ষাত নেই। বর্তমান লেখাগ্ীলর মাধ্যমে বার বার আম ফিরে যাব 
গ্রাম-পাঁরিক্রমার সেই পরম রমণায় দিনগুলিতে । আর বরাত গুণে যদি দু'চারজন অনুরাগণ 
পাঠকপাঁঠিকা পাই আম তাঁদের পথ দোঁখয়ে নিয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গের 1দকে দগল্তরে। 
পথের শেষে চমকদার কিছু যাঁদ নাও দেখাতে পারি, পথ চলার আনন্দ থেকে তাঁরা' 
কখনই বাত হবেন না। বৃষ্টীবহশন বৈশাখী দিনে তপ্ত বাতাসের হলকা-ওঠা দীর্ঘ পথে 
তাঁদের আমি নিয়ে যাব বাঁকুড়া, পুর্লয়ায়; শ্যামছায়াঘন দিনে দূর গ্রামপথে তাঁদের 
সঙ্গী হব জলপ্নইগ্যাড়, বীরভূম, বর্ধমান, মোদনীপদরে; শরতের প্রসন্ন আকাশের 
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নীচে খোলা নৌকায় তাঁদের সঞ্গে ভেসে যাব তিস্তা, ইছামতণ, ভাগশরথণ, মহানন্দায়।” 

অকারণ পলকে এই ভেসে যাওয়াটা ততটা ঘটেনি এ লেখাগুলোয় যতটা হলে 
হয়ত ভাল হত। আঁধকাংশ প্রবন্ধেই িছ--না-ীকছু নতুন খবর, সাধারণের কাছে অজ্ঞাত 
কিছ, তথ্য পাঁরবেশনের চেম্টা করেছি। মহাকালের বিরাট ভান্ডারের এক কোণে সসহ্কোচে 
তারা পড়ে থাকবে, যাঁদ কোনাঁদন কোন মহা-এীতহাসিকের কাজে লাগে। 

কিন্তু সংবাদসমৃদ্ধ নয় এমন গ্রামও তো যথেম্ট আছে পশ্চিমবাংলাক্ী। জ্ঞান আহরণের 
ক্ষেত্র না হলেও হৃদয়ের প্রসার ও অনুভূতির পাঁরাধকে দিগন্তবিস্তৃত করে দিতে তাদের 
জুড়ি কোথায়! আমাদের গ্রাম-পারক্রমায় তাদের অবহেলা করবার কোনই কারণ নেই। 
তাহলে শাজাদপুর, পাঁতসর, শিলাইদহ, সামতাবেড়, ঘাটশশলা, মংপ্‌--সবই তো বাদ পড়ে 
বাঙালীর জীবন থেকে। বঙ্গজননীর প্রসারিত অণুলে এরকম আরও কত গ্রাম যে 
মণিম্ন্তার মত খাঁচত রয়েছে তার খবর কে রাখে! আজ তাই চলুন বেরিয়ে পাঁড় যে- 
দিকে দুচোখ যায় সোঁদকে। সব দায়-দাঁয়ত্বের অতশতে সেইখানে, আকাশ যেখানে অনেক 
নীল অনেক নীচ, লোকালয় যেখানে অনেক দূরে অনেক পছে, প্রকাতি 
যেখানে কোলের কাছে হাতের মূঠোয়। পশ্চিমবঙ্গে এ সংজ্ঞার সঙ্গে খাপ খায় 
এমন যে কাট জায়গার কথা জানি তাদের মধ্যে মুকুটমাঁণপুরের স্থান বেশ 
উ“চতে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলের খাতড়া থানায় অবাঁস্থত অখ্যাত গ্রাম মুকুট- 
মণিপুর। গ্রামও বলা যায় কিনা সন্দেহ । মৌজা একটা আছে অবশ্য এ নামের, তবে 
যেরকম লোকবসাতি স্তিয়ে গ্রাম হয় এখানে তেমন কিছুই নেই। শুধ0 আছে নয়ন- 
াবমোহন, পরম শ্রান্তিহর একাঁট ডাকবাংলো । কংসাবতণী জলাধার পাঁরকম্পনায় যে 
বিশাল হুদের সৃষ্টি হয়েছে তার পাশেই এক ছোট্র টিলার উপর সোঁট অবাস্থত। খাষ 
যাঁদ প্রাতবেশীত্যাগশ গৃহ হন তাহলে অন্তত কয়েক দিনের জন্য খাঁষ হবার এমন 
সার্থক স্থান নিতান্তই বিরল। মাসানজোড়ের কথা এপ্রসঞ্গে অনেকের মনে পড়তে পারে। 
সৈথানে ময়রাক্ষী-বাঁধের এপারে-ওপারে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের প্রাসাদোপম 
দ,পট বাক্লীনিবাস আছে। সেখানে স্থান পেতে হলে দীর্ঘাদন ধরে উমেদার করতে হয়। 
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অবশেষে স্থান যাঁদ বা মেলে, সে বহু প্রাতবেশণর সান্দস্ধ সানিধ্যে, বেশভূযা-বিলাগের 
প্রাতযোগিতার মধ্যে । মুকুটমাঁণপুরের 'দিকে কাণ্থনকুলশনদের নেকনজর এখনও পড়েনি। 
দুর্গমতার জন্য সেখানে গিয়ে পেশছনোও তাঁদের পক্ষে কিছুটা কম্টকর। থাকা-খাওয়ার 
ব্যবস্থাও কেতাদুরস্ত হোটেল থেকে অনেক 'নিরেস। অতএব, 'দন-আনি-দিন-খাই 
গ্রুপের আপনার আমার পক্ষে দেহমনের "বিশ্রামের জন্য পরম রমণীয় স্থান। 

কিন্তু মনোরম হলেও মুকুটমাঁণপুর খুব সুগম নয়। আর ঠিক সেই কারণেই তার 
আকর্ষণ অনেক বেশী। সভ্যতার ক্ষত এই শহরগুলোর 'বিষান্ত পাঁরবেশ থেকে যাঁদ 
পালিয়ে বাঁচতে চান তবে ষত দূরে যেতে পারেন ততই ভাল। দুনিয়ার দাঁত-বেরকরা 
মুখের ওপর সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে 'দয়ে খিড়াক-পথে যাঁদ 'নিরুদ্দেশের দিকে 
পা বাড়াতে পারেন তবেই বঁচবার রাস্তা খ*ুজে পাবেন। হাওড়া-খড়াপুর-আদ্রা রেল- 
পথে সুবিধামত যেকোন ট্রেনে বাঁকুড়ায় এসে নামতে পারেন। স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থল 
অবাধ সরাসার বাস হয়ত পাবেন না; পাবেন শহরের কেন্দ্রথলে মাচানতলা থেকে। 
এটুকু পথ সাইকেল রিকশায় এসে সেখান থেকে গোরাবাঁড়র বাস ধরুন। গোরাবাঁড় 
মুকুটমাণপুর থেকে আরও মাইল খানেক দক্ষিণে, বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল 
দূরে। যে পথে বাস যায় তা মুকুটমণিপুরের ডাকবাংলোর কাছ 'দয়েই গিয়েছে। 
বাস থেকে নেমে, পাঁরচ্ছন্ন ঘোরানো রাস্তায় 'টলার উপরের ডাকবাংলোয় উঠে আসতে 
কোনই আীব্ব্য নেই। কংসাবতাী পাঁরক্পনার প্রোজেন্ হীরঞ্জানয়ারের দপ্তর বাঁকুড়া 
শহরে। সেখানে আগে খবর দিয়ে বসবাসের আগাম অনুমাতি সংগ্রহ করাটা আবাশ্যক। 

বছর কুঁড় আগেও গোরাবাড়ি বা মুকুটমাঁণপুর প্রায় জনহশন পারত্যন্ত অণ্চলের 
শামিল ছিল। কংসাবতা পাঁরকজ্পনার স্থানীয় কর্মকেন্দ্র এখন গোরাবাঁড়িতে। বহু 
ইর্জীনয়ার ও কুশল কর্মীর সেখানে বাস, আর আছে বাঁধ নির্মাণে ব্যবহৃত নানাবিধ 
যানবাহন ও যন্লপাতির এক 'বরাট গুদাম ও মেরামাতি কারখানা । মুকুটমাণপুর ডাক- 
বাংলো থেকে পায়ে হে'টে সেখানে অরুেশে যাওয়া যায়: মাঝখানে শুধু শালবনে-ঢাকা 
নচু একাঁট পাহাড়ের ব্যবধান। বাজারহাটও গোরাবাঁড়তে। তবে সেজন্য আপনার 
উদ্বেগের কারণ নেই। কেননা ডাকবাংলোয় খুবই সঙ্গত মূল্যে আহার পাঁরবেশনের 
দাঁয়ত্ব যাদের তারাই সানন্দে আপনার 'সগারেট, দেশলাই বা অন্যান ট্াকটাঁকি জানিস 
এনে দেবে । এখানে এলে হয়ত প্রথম আঁবম্কার করবেন যে ধূমপানের সামান্য সরঞ্জাম 
ছাড়া আর কত অল্পে আপনার দিন অবলনলাক্রমে কেটে যায়। সামনেই প্রায় পণ্জাশ 
বর্গমাইলের নশল হুদ । টিলার চূড়ায় অনেকখানি জমি সমতল করে নিয়ে যে সুদৃশ্য 
উদ্যানাট রচিত হয়েছে তার একান্তে সবুজ ঘাসের লনে বসে কোথা 'দিয়ে যে আপনার 
সময় কেটে যাবে বুঝতেও পারবেন না। ধূমপানের সরঞ্জাম যাঁদ হাতের কাছে নাও পান, 
অনুমান কার, তাতেও আপনার খুব অসবিধা হবে না। কেননা আপনাকে গোপনে 
ছোবল মারবার জন্য সরীসৃপের দল তোদের অনেকেই হয়ত আপনার কাছে উপকৃত) 
আপনার আশেপাশে ভদ্রতার ছদ্মবেশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে না আপাঁন সৌববয়ে নিশ্চন্ত। 
এখানে ছুটির কণ্টা দনে আপনার কোন দায়দায়িত্ব নেই, জীবিকারজনের গ্লানি নেই, 
সদাসতর্ক পাহারায় 'নজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন নেই। আগে প্রায় ছ' মাইল দীর্ঘ 
কংসাবতাঁ বাঁধের উত্তর সীমায় এই ডাকবাংলোর কাছে, ইলেকাট্রক 'ড্রল যখন কাজ 
করত রান্রীদন, ডিনামাইট 'দিয়ে পাহাড় ধসানোর শব্দ শোনা যেত মুহনর্মহ7, তখন 
শান্তি বাঘযিত হবার কিছ কারণ ছিল। এখন কংসাবতা বাঁধের কাজ প্রায় শেষ 
হয়েছে; কুমারী নদীর বাঁধের কাজ চলেছে প্রায় তন মাইল দূরে । এখন মনকুটমাঁণপুরে 
প্রগাঢ় শান্তি। লামনে দিগন্তাবিস্তৃত গাঢ় নীল জলরাশ- এত নীল যে তা আকাশের 
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মপীমাঞ্েত হার মালার । আশেপাশে শালবলে-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। চাঁরাদিকে 
রগাহারিত' খনভ্যামর অপূর্ব দৃশ্য। প্রকৃতির উদারপ্রসার কোলে নিজেকে নিঃশেষে 
সমর্পণ করবার এর চেয়ে উপব,স্ষ স্থান বড় বেশী নেই। 
। কিন্তু গ্রশক্মকালে আসবেন না 'কুঈমণিপ্যরে। সময়ের বাছাবচার না করে কেউ 
ধাঁদ রওনা হন তবে তান হঠকারিতা রুরবেন। বাঁকুড়ার এ অঞ্চলে যে কাঁ সাংঘাতিক 
গম পড়ে তা অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না। সেজন্য আঙ্দন শরতে, হেমন্তে, 
শশতে কি বসল্তে। একটু কষ্ট করে সপারবারে আসুন । এসে পেশছলে পথশ্রম মনে 
থাকবে না। চাঁরাঁদকের মার খেয়ে খেয়ে নিম্নমধ্যাবত্ত আমবা তো 'কম্ট-প্রুফ' হয়ে গোছ। 
পথের সামান্য কম্ট আপনাকে বা আপনার পারবারকে খুব কাব, করতে পারবে বলে 
মলে হয় না। 

শারীরক ক্লেশের পরোয়া যাদের কম, সেই ছাত্র বা তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 
এক ইয়ুথ হস্টেলও আছে এখানে । থাকবার অনুমতি দেন জেলাশাসক। ডাকবাংলোর 
টিলার একটু নীচে, বাঁধের কোল ঘেষে, এই যুব-আবাসাঁট খুবই মনোরম পাঁরবেশে 
অবাস্থত। পিছনের 'দিগন্তাঁবস্তৃত সুনীল জলরাশর পটভামতে ধবধবে সাদা এ 
বাঁড়াটি যে কী সুন্দর দেখায় তা ভাষায় বর্ণনা করা শন্ত। এখানে একসঙ্গে ষোলজন 
ছেলে, যোলজন মেয়ে ও তাঁদের আভভাবকদের স্থান সংকুলান হতে পারে। রান্নার 
যাবতীয় সরঞ্জামও পাওয়া যায়। আগন্তুকরা যাঁদ দল বেধে আসেন, তাহলে নিজেদের 
রান্নাবাড়া 'নজেরাই করে নিলে চড়ুইভাতর আনন্দ এক বাড়াতি লাভ। 

বিশেষ করে এরকম দলের জন্য কাছোঁপঠে কছ ভ্রমণের সুযোগও আছে । কংসাবতনঈ 
বাঁধ নির্মাণের স্থানীয় ঘাঁটি গোরাবাঁড়র কথা আগেই বলোছ। সেখানকার হীরঞ্জানযাররা 
সহ্‌দয়। সাহায্য চাইলে তাঁরা গোরাবাঁড়র কর্মকাণ্ড বুঝিয়ে দতে কার্পণ্য করবেন 
বলে মনে হয় না। বাঁধের উপরের রাম্তা-বরাবব কুমাবী নদঈর দকেও চলে যাওযা যেতে 
পারে। সেখানে বাঁধ নির্মাণের কাজ এখনও চলেছে । ক বিপুল পাঁরশ্রর্মে, কত দখর্ঘকাল 
ধরে যে এক-একাট নদট-উপ্রত্যকা-পাঁরকজ্পনা রূপায়িত হয তা কর্মচণ্চল কুমারণী- 
বাঁধের উপর দুদ্দণ্ড দাঁড়ালেই বোঝা যাবে। সে বাঁধের শেষ সীমান্তের দূবত্ব হযুথ 
হস্টেল থেকে মাইল ছয়েক; যাতায়াতে বারো মাইল। কিছ: খাবার সঙ্গে নিয়ে সকালে 
বার হলে, পরমানন্দে একটা দন পায়ে পায়ে কাটিয়ে আসা যায়। 'বকালের দিকে, 
িরবার সময়, শুধু হুদের দৃশ্য দেখতে দেখতেই ডেরায় পেশছনো যায় অক্রেশে। 
সূর্য পাটে নামে ধীরে ধীরে । নীল জলের উপর দশর্ঘ বেখায় লক্ষ লক্ষ হীরা জব্লতে 
থাকে । আরও ম্লান হয়ে আসে আলো । খতুটা হেমন্ত হলে, আকাশের বিরাট পটভূমিতে 
রঙের উৎসব লেগে যায়। মৃদুশহারত হ্রদের জলে কোন সে পটয়ার রঙিন ছবি 
প্রাতিফলিত হয়ে সিরাঁসর করে কাঁপতে থাকে । পাখিরা নীড়ে ফিরে যায় দলে দলে। 
অস্তগামশ সূর্ধের আলো তাদের আন্দোলিত ডানা ছদুষে ছয়ে যায়। আঁধার নেমে আসে। 
শুরুপক্ষ হলে, পুবের আকাশে দেখা যায় আশ্চর্য রকম উজ্জল চাঁদ । ভ্রমণের সময়টা 
যাঁদ পণীর্ণমার কাছাকাছছু হয়, তাহলে কংসাবতী-বাঁধের উপরে দনশেষের এই দশশ্যকাব্য 
স্মৃতির পটে চিরাঁদনের' মত 'মনাদ্রুত হয়ে থাকবার কথা। 

পুরাকশীর্ত অনুসন্ধানের শখটা আজকাল ক্রমে ক্রমে ব্যাপক হয়ে পড়ছে। নুকুট- 
মাঁণপূর থেকে সে শখও চরিতার্থ হতে পারে । গোরাবাড় ঘাটের ঠিক ওপারে উচ্চ 
পাড়ের আড়ালে প্রাচণন আঁদ্বকানগর গ্রাম। সেখানে প্রাক্‌-মুসাঁলম যুগের দুপট পাথরের 
মাঁ্দারের ভগ্নাবশেষ ও শকছ প্রাচীন বিগ্রহ এখনও দেখা যায়। অদূরে পরেশনাথে একদা 
এক মযক্ধ জৈন কেন্দ্র ছিল। 


স্‌ 








বাঁধের কাজ যখন বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, নত্যতযঞ্গিত কাসোবতার স্যাধননাতা 
যখন অক্ষু্ন ছিল, তখন আঁম্বকানগরের উচ্চ পাড় থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে চোখ 
জাঁড়য়ে যেত আমার। ডানাদকে, সোনালী বালির বিছানার মধ্য দিয়ে, সার্পল রেখায় 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে কংসাবতা; বাঁদকে কুমারণও ঠিক তাই। দিগন্ত থেকে দৃশট 
সুনীল জলধারা এসে 'মশেছে আম্বকানগরের ঘাটে। তারপর কংসাবতৰ নামে বয়ে গেছে 
দক্ষিণ-পুব দিকে । পশ্চিমবাংলার সব কশট জেলায় যে অজন্তর 'নিসর্গশোভা দেখবার 
সুযোগ আমার হয়েছে তার মধ্যে এই বিশেষ প্রাকৃতিক দশ্যাট এখনও চোখ বুজলে 
স্পন্ট দেখতে পাই । চোখ খুলে সে আনর্বচনীয় দৃশ্য দেখবার এখন কিন্তু আর উপায় 
নেই। আঁম্বকানগরের উপ্চ্‌ পাড়ে দাঁড়য়ে সামনে তাকালে এখন দেখা যায় এক বিশাল 
বাঁধ যার ওপারে কংসাবতাঁ আগেই বাঁধা পড়েছে আর কুমারী পাকাপোন্তুভাবে বাঁধা 
পড়তে চলেছে কিছুদিনের মধ্যে। এতাঁদন খোলা আকাশের নীচে এ দুপট নঈল নদ 
আনমনে বয়ে এসেছে; মানুষের কোন কাজে লাগোন। আমার মত বিষয়ব্দাম্ধহণন 
দুারজন মূখ্খের কাছে তাদের সেই অবাধ স্বাধীনতার দনগুলি মনে দাগ কেটে রেখে 
গেছে। কিন্তু আজকের অগ্রসর সমাজে আমাদের মত সেকেলের স্থান কোথায়! বিশাল 
বাঁধ দিয়ে নদীর ম্লোত আটকাতে পারলে সাত জলরাশ চাষের কাজে লাগে, তা থেকে 
জলাবদুযুৎ উৎপন্ন হয়। এসব প্রকল্প আরও কতশত ভাবে যে মানুষের উপকার করে 
তার সীমাসংখ্য। 'নই। বাদ্ধি 'দয়ে বোঝবার চেস্টা করলে, সে সবের কিছুই অস্বীকার 
করা যায় না। তবু, শেষবার যখন আঁম্বকানগরে 'গিয়োছলাম- দেখলাম বাঁধের এধারে 
শুকনো বাঁলর চড়া । ময়ূরকণ্ঠী রঙের শীর্ণ জলধারা দট শুকিয়ে গিয়েছে। পায়ে 
ভারী 'শকল পরে কংসাবতশী ও কুমারী আমাদের বৈষাঁয়ক অগ্রগতির কাজে লেগেছে 
বাঁধের ওপারে । একটা শহন্দী প্রবচন মনে এল আমার--“রমৃতা সাধু অর বহতা নদণ”। 
অর্থাৎ, যে সাধ ভ্রামামান নয় সে আবার সাধূ কিসের । তেমাঁন যে নদণ প্রবাহ হারিয়েছে 
তাকে আর নদী বলা যায় না। সবৃজ পাহাড়ের কোল ঘে“ষে, সোনালী বালির উপর 
নল রেখা একে, মুক্ত কংসাবতী আর কুমারীকে আম পরমানন্দে বয়ে যেতে দেখোঁছ 
বহুবার। সে ছাব এখনও আমার মনে আঁকা আছে। গোটা কংসাবতী প্রকল্পের দামের 
থেকে সে ছাবর মূল্য আমার কাছে কম নয়। 
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ম;রাগর লড়াই 


কম্ট করে যাঁদ মূকুটমাঁণপুর অবাধ আসতে পারেন তবে কংসাবতর দাঁক্ষণে রাণনবাঁধ 
থানাটাও একবার ঘরে যাবেন। ঢেউখেলানো ভপ্রকৃতিতে এত সবজের সমারোহ, 
কাছে-দুরে এত নীল পাহাড়ের মেলা পশ্চিমবাংলায় আর কোথায়ই বা পাবেন! 
ও'ম্যালী সাহেব তাঁর বাঁকুড়া গেজোটয়ারে এ অণ্চলকে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা 
করে স্থানীয় 'নসর্গশোভার উচ্ছবাঁসত প্রশংসা করে গেছেন। বাঁকুড়া-গোরাবাঁড় বুটেব 
িছ্‌ ছু বাস এখন কাঁসাই-এর “কজওয়ে পার হয়ে রাণীবাঁধের ভিতর "দয়ে 
ঝালামলি অবাধ যায় শুনোছি। বাঁকুড়া শহর থেকেও নাক সরাসার 'ঝাঁলামালর 
বাস পাওয়া যায়। কংসাবতন প্রকল্পেব কল্যাণে, বাঁধের ভাটিতে বর্ধাকালেও আর 
তেমন জল থাকে না বলে কাঁসাই পার হওয়া এখন আর দুরূহ নয়। এ রাস্তায় রাণশবাঁধ 
থেকে ঝাঁলামলি অবাধ পথ চিরকাল মনে রাখবার মত। বিশেষ করে, মাঝামাঁঝ জায়গায় 
নশচ একসারি পাহাড়ের এপার-ওপারে গভীর অরণ্যের বক চিরে যে টড়াই-উত্রাই সড়ক 
তার তুলনা হয় না। বহাদ্না আগে, সন্ধ্যার পর, এপথে একবার রাণাবাঁধে ।ফরে 
আসাছিলামি। পাহাড় রাস্তার সর্বোচ্চ অংশে গাঁড় থামযে আভভূতের মত অনেকক্ষণ 
তাকিয়ে রইলাম পশ্চিমের প্রান্তরের দকে। সীমাহীন সে অন্ধকার প্রান্তরের কোলে, 
দিগন্তের কাছে, জামসেদপুর শহরের অগাঁণত বিজলী আলোর 'ঝাঁকাঁমাকর দকে তাঁকয়ে 
যেন মনে হল স্বপ্নের এক রাজপুরী দেখলাম- দেওয়াঁলর রাত্রে আলোকমালায় সমুজ্জবল 
কৈশোরকল্পনার এক রাজপুরী। আজও, চোখ বুজলেই, সে অতাতস্মৃতি মনের তারে 
তারে বেজে ওঠে তীব্র এক ঝঙগ্কারের মত। কিন্তু আজ এসব কথা থাক। তার চেয়ে 
বরং রাণশবাঁধ থানার অগাঁণত আদবাসী মানুষেব সুখদ্ঞখের দুটো কথা বাল। 
দুঃখ তাদের অসীম । কিন্তু তার মধ্যেও সুখের 'ছিটেফোঁটা আছে-_ যেমন মুরাঁগর লড়াই। 
অবসরবিনোদনের খুব নিম্জুর, খুব রন্তান্ত উপায় সন্দেহ নেই। তবু রাণশবাঁধ থানার 
সবই এর চেয়ে জনাপ্রিয় 'স্পোর্ট” আর নেই। 

রং 


খুনোখ্ন মারামাঁর করাটা ?ক মানুষের মজ্জাগত স্বভাব ? বহ: যুগের ঘষামাজায় 
তার আদম প্রবৃত্তগ্লোর উপর পাতলা যে একটু ভদ্রতার আবরণ পড়েছে তা কি 
যথেষ্ট ঘাতসহ ? নিজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে এখনও কি আমাদের একজন 
আর একজনের ট*ুটি টিপে ধরতে সদা-উদ্যত নই ? গত দীতন হাজার বছরের মানব- 
'সভাতা”র ইতিহাস এতই রন্তরাঞ্জত ও আধিকাংশ ক্ষেত্রে সে রন্তমোক্ষণ এতই অকারণ 
যে 'বিধ্তার শ্রেণ্ঠ জীব মানুষকে ব্যাপক 'জঘাংসার দায় থেকে একেবারে বেকসর 


৯৩৪ 


খালাস দেওয়া যার কনা সন্দেহ । প্রাগোঁতহাসিক মানুষের সাবেক প্রবণতাগুলো এখনও, 
যে সংঘমের বধিনে যথেষ্ট সংহত হয়নি তার প্রমাণ দিকে দিকে । 

কেউ যেন ঘ.ণাক্ষরেও না মনে করেন এই নৃশংসতা আজকের অনগ্রসর গোম্ঠগ্দাল্পির 
ভিতরেই সামাবদ্ধ। ভারতবর্ষে যাঁরা আদিবাসী বলে পাঁরচিত তাঁদের মধ্যে আঁদম 
অরণ্যচারী জীবনের অনেক রেশ এখনও অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু তথাকাঁথত 'শাক্ষিত, 
আলোকপ্রাপ্ত সমাজেও একক বা দলবদ্ধ হৃদয়হশনতার নাঁজরের কিছুমাত্র অভাব 
নেই। শুধু; এদেশেই নয়, পাঁথবাময়। 

মৃগয়া বা শিকার দুনিয়ার রাজারাজড়াদেব ব্যসন সেই হীতহাস-পূর্ব কাল 
থেকেই । গরীব আঁশাক্ষতরাও চিরকাল বনের প্রাণ মেরেছে সত্য। 'কন্তু ক্ষািবৃত্তর 
কারণে পশহত্যা যাঁদও বা সমর্থন করা যায়, নিছক কালহরণ বা "চত্তবিনোদনের 
জন্য তা করা যায় কিনা সন্দেহ। অথচ সভ্যতা-আভমানী উচ্চ কোটির লোকেরাই 
এই গাঁহ্হত অপরাধাট করে এসেছেন আবহমানকাল। 'হংস্র *বাপদ নিধনের মধ্যে 
লোকাঁহতৈষণা থাকা সম্ভব 'কন্তু সেক্ষেত্রেও জিম করবেটের মত বিবেকবান 
[কারীর সংখ্যা যে আঙুলে গোনা যায় সেকথা না বললেও চলে। 

আরও লজ্জার কথা, হিংস্র প্রাণীকে বন্দী করে তারপরে বহু লোকের সামনে 
তাকে আহত বা নিহত করা অতাঁতের বিভিন্ন সভ্য সমাজে রীতিমত এক গণ-বিলাসে 
পাঁরণত হ,খাুপ। শ্রাচঈন রোমে (রোমক সভ্যতা তখন তুঙ্গে) পালিয়ে বাঁচতে চাইত 
যেসব ক্লীতদাস তাদের ধরে এনে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ফেলে দেওয়া হত। কালক্রমে 
এই নষ্তুর প্রথা সভ্যতাগবাঁ রোমের শোৌখন নাগারকদেব মনোরঞ্জনের জন্য এক 
উত্তেজক খেলায় পাঁবণত হয়েছিল । এনড্রোক্রিন্‌ নামে এহেন এক ক্রুঁতদাস ও 'সংহের 
কাহনীট এতই সর্বজনাঁবাদত ষে তা থেকে এই হৃদয়হশন ব্যসনের কথা সকলেই 
জানেন। কিন্ত ঘরপালানো ক্লঈতদাস ছাড়াও অন্যান্য বলশালণ ক্র'তদাসদেরও যে এ 
খেলায় নিযোগ করা হত তা হযত সকলে জানেন না। এই 'নষ্ভুর প্রমোদের জনাপ্রয়তার 
কালে রোমের সম্ভ্রান্ত নাগারকরা নিজ ব্যযে বাছা বাছা জোযান ব্লাঁতদাস পুষতে 
লাগলেন, ঠিক আজকের 'দনে ঘোড়দৌড় 'জিতবার জন্য ধনীরা যেমন ঘোড়া পোষেন 
সেই রকম। নানাবিধ ব্রোনং-এ শিক্ষিত করে, হাতে একটি তললোশার দিয়ে তাদের 
প্রাচীর-ঘেরা মললভ্ঁমিতে নাঁমযে দেওয়া হত ক্ষুধার্ত সংহের গ বনে। বশেষভাবে 
তাদের বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া হত শুধু এই 'মহৎ' উদ্দেশ্যে যে লড়াইটা খাতে 
বহুক্ষণ চলে, দর্শকদের প্রমোদ যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয, আনন্গকৌতুকে যাতে তাঁরা 
এ গুর গায়ে ঢলে পড়তে পারেন। এহেন অসম সমবে ক্লাঁতদাসবা খব কম ক্ষেত্রেই 
জয়ী হত। সংহও আহত হত অজ্পাঁবস্তর। মল্লভূমিতে ছিল্নীভিন্নশরর ক্লাঁতদাস 
ও রন্তান্ত সিংহের দিকে তাকিয়ে দর্শকেরা উল্লাসে ফেটে পড়তেন। এইচ জি ওয়েলস 
লখেছেন, রোমকরা এই নির্দয় প্রথাটি বর্বর ইত্রাস্কান সমাজ থেকে গ্রহণ করোছলেন। 
কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, রোমসাম্রাজ্যের প্রাতিপান্তর কালে মানবসভ্যতার যে যথেষ্ট 
অগ্রগতি হয়েছিল এমন দাবি প্রায়শই করা হয়ে থাকে। 

মধ্যযুগীয় ইংলন্ডে বহুলপ্রচালিত 'বেয়ার গার্ডেন' নামে 'নম্তভুর খেলাটরও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । বদেশ থেক আমদান করা ভালুককে খ*ুঁটিতে 
লম্বা দাঁড় দিয়ে বে'ধে তার ওপর এক পাল 'হংম্ত্র শিকাবী কুকুর লোলয়ে দেওয়া হত। 
রজ্জুবদ্ধ ভালুক চতুর্দকের আক্রমণকারণীর সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করে কিছ:ক্ষণের মধ্যেই 
রস্তান্ত মৃত্যু বরণ করত। এই হৃদ্য়হশীন তামাসা দেখবার জন্য বিলেতের আভিজাত 
সমাজে হুড়োহুড়ি পড়ে ষেত। ১৫৬৭৫ খসন্টাব্দে রানী প্রথম এলিজাবেথ যে এ খেলা 


২৩৫ 


দেখে বেশ তাঁরফ করোৌছলেন, হীতহাসের পাতায় তার উল্লেখ আছে। আমি পাঠকদের 
শুধ স্মরণ কারয়ে দিতে চাই যে, এই ইংলশ্ডেনবরীর রাজত্বকালেই (১৫৫৮--১৬০৪ 
খ্ীণ্টাব্দ) সেকসংপীয়র তাঁর অমর সাহত্যসম্ভার রচনা করোছলেন। সে 'নারখে 
' ইংলণ্ডকে ফিছুতেই অসভ্য দেশ বলা যায় না। অথচ এহেন এক বর্বর প্রমোদ যে 
সে দেশের অভিজাত মহলে তখন খন্ববই সমাদৃত ছিল সে কথাও সত্য। এই বিস্ময়কর 
বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সামর্জস্য বিধানের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে 'দিচ্ছি। 
বিলেতের ভালুক-কুকুরের লড়াই পরে বেআইনী ঘোষত হলেও স্পেনের 
ষাঁড়ের লড়াই এখনও সেখানকার সবচেয়ে জনাপ্রয় আনন্দোংসব। এ খেলায় 
ধারালো শিংওয়ালা, ক্ষিপ্রগাতি ও বেশ হংম্র প্রকৃতির যেসব যাঁড় 
অংশগ্রহণ করে তাদের শুধু বংশ পাঁরচয় বাচার করে 'নর্বাচন করাই হম না, 
উপয্যন্ত তালিম 'দয়ে বিশেষভাবে শাক্ষতও করা হয়। অগ্াণত দর্শকের প্রমোদকে 
দশর্ঘস্থায়শ করবার জন্য সশস্ত্র মানুষ তন দফায় এই নিরস্ত পশুর উপর আক্রমণ 
চালিয়ে বাহাদুর অর্জন করে। প্রথমে আসে বর্শাধারী দুই অশবারোহধ বা িকাডোর। 
তারা বিপরীত দিক থেকে পর্যায়ক্রমে বর্শার খোঁচায় যাঁড়কে কিছুটা আহত ও উত্তোজত 
করে তোলে। তারপরে আসে দু'জন বর্শাধারী পদাতিক বা ব্যান্ডোরলেরো। তাদেরও 
কাজ যাঁড়কে ক্ষিপ্ত ও হয়রাণ করা। এই দুই পর্যায়ের প্রাথামক লড়াইয়ে ষাঁড় যখন 
বেশ পারশ্রান্ত তখন আসে শেষ বীরপহজ্গব-_মাটাডর। তার বাঁ হাতে থাকে উগ্র 
লাল রঙের একপ্রস্থ কাপড় আর ডান হাতে দীর্ঘ তীক্ষণ তরবারি। লাল কাপড়টি 
সামনে ধরলে যাঁড় যখন তেড়ে আসে তখন 'বদ্যদগাঁততে পাশে সরে গিয়ে মাটাডর 
তার 'আঁসর আঘাতে ষাঁড়ের কণ্ঠনালশ ভেদ করবার চেস্টা করে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
ষাঁড়কে ধরাশায়ী করতে বহুবার অস্ব্রাঘাতের প্রয়োজন হয়। আর সে সময়টায় সভ্য, 
দর্শকদের একটানা হর্ষধৰানতে কানে তালা ধরে যায়। বর্বরতার এখানেই শেষ নয়। 
লড়াইয়ের শেষে মাটাডর ও তার সঙ্গণরা যখন মল্লভ্াম প্রদক্ষিণ কর্রে বীরের আঁভ- 
নন্দন কুড়োতে থাকেন তখন অন্য সহকারণীরা এসে বাঁড়ের শিরশ্ছেদ করে মুন্ডহবীন 
ধড়টা প্রাঞ্শণের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বিশেষ আদরযত্ে পালিত হবার জন্য এসব বাঁলর 
পশুর মাংস নাকি খুবই সংস্বাদু হয় এবং চড়া দামে বিরুশও হয়ে যায় আভজাত 
ক্ুড়ামোদীদের মধ্যে। স্পেন দেশে কুশলী মাটাডররা গণ্যমান্য নাগারক বলে স্বীকৃত 
ও উচ্চ সরকারণী খেতাবেও ভূষিত হন শুনোৌছি। কেননা, তাঁরা যে নামকরা স্পোর্টসম্যান ! 
এ তো গেল বাছা বাছা সভ্য সমাজে পশ্‌ নির্যাতনের কাঁহনী। অগাঁণত রসজ্ঞের 
চোখের সামনে মানুষের মানুষ মারাও যে জনাপ্রয় স্পোর্টস হতে পারে তার পারচয় 
পাই হাল-দ্ানয়ার সভ্যতম (অনেকের মতে) দেশ আমেরিকায় । ম্যাঁডসন স্কোয়ারে 
অন্দাষ্ঠত যেকোন গুরুত্বপূর্ণ মাঁন্টযুদ্ধে লোকে লোকারণ্য হয়, 'টাকট বিক্রণ হয় 
লক্ষ লক্ষ ডলারের। সেই মল্লভামতে প্রাতপক্ষের মন্ট্্যাঘাতে জীরত হয়ে কত 
মৃন্টিঘাদ্ধা যে নিহত হয়েছেন বা চরাদনের মতো দাাঁম্টহন বা পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন 
তার ইয়্তা নেই। তা স্বত্বেও সেখানে দর্শকের কোনাঁদন কমাত হয় না। সেই সুবেশ, 
সুসভ্য জনতার সামনে ম্াষ্টযোদ্ধাদের মুখ বুক যখন রক্তে ভেসে যায়, অথবা 
কেউ মাঁটতে মূখ থুবড়ে পড়ে যখন গোঙাতে থাকেন বা অসাড় হয়ে যান তখন চাঁদে- 
পাঁড়-জমানো দেশের সংস্কাতিবান মানুষের বুকে “চনত আতমহারা, নাচে রন্তধারা”। 
এই কর্ষশ বৈপরাত্যের মধ্যে কিভাবে যে সামঞ্জস্য করা যায়_জানি না। 
সামঞ্জস্য শুধ্‌ এক উপায়েই হতে পারে। আপ্রয় শোনালেও কথাটা হয়ত সত্য যে 


শত 


ঠিক নীচেই আদম প্রবৃত্তর পুরু পুরু স্তর এখনও বেশ বহাল তবিয়তে বতার্জান)। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমাল্তবতর্ট জেলাগৃলির নিম্পবর্ণের 
হিন্দ ও আঁদবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মুরাগর (বা মোরগের) লড়াই নামে ষে প্রমোদটি 
বহলপ্রচ্লিত তাতে আম নিন্দননয় ছু দোখ না। এই অণ্চলে ও সংলগ্ন বহার 
ও ওড়িশা রাজ্যের প্‌ব প্রান্তের বহু অনগ্রসর এলাকায় চিত্বীবনোদনের কোন ব্যবস্থা 
নেই বললেই চলে । পূজা, পার্বণ ও মেলায় সে উদ্দেশ্য কিছুটা 'সদ্ধ হয় বটে, কিন্তু 
সংখ্যায় তারা মুস্টিমেয়। তা ছাড়া এহেন জনগোষ্ঠীর জঈবনে সভ্যতার প্রলেপ প্রায় 
ছুই পড়েনি বলে, আদম অরণ্যচারধ আস্তত্বের রেশ যে এখনও অনেকটা অব্যাহত 
আছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বনে জঙ্গলে হংঘ্র *বাপদের সঙ্গে আবরত যুদ্ধ 
করে তাদের এখন বেচে থাকতে হয় না সত্য। গোম্ঠীতে গোম্ঠঈীতে সশস্ত্র সংগ্রামও 
এখন অতশত দনের কাঁহনী। তবু সেই সদাশাঞ্কত, রন্তান্ত যুগের স্মীত এত হজে 
মুছে যাবার নয়। তাই নিহত পশ_ বা প্রাতপক্ষের রন্তাপ্লুূত দেহের উপর দাঁড়য়ে উল্লাস 
করবার দিন গত হওয়ায়, মুরগির লড়াই প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রমোদের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদেরই শুধু দায়শ করা যায় কনা 
সন্দেহ। এই তো সোৌঁদনও কলকাতার সম্ভ্রান্ত 'বাব্‌' সম্প্রদায় বুলবৃূলির লড়াই, মেড়ার 
লড়াই প্রভূতিতে মশগুল ছিলেন। বর্ণীহন্দু সমাজে বাঁলদান প্রথা আজও উঠে যায়ান। 
রাজনশীতক্ষেত্রে বুল আমলের খুনোখুনির কথা না হয় নাই তুললাম। 

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবতাঁ যে এলাকাগ্দালর উল্লেখ করোছি মুরাগর 
লড়াই শুধু সেখানেই অন্নীষ্ঠত হয় আর কোথাও হয় না, এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। 
এনসাইক্লোপডিয়া 'ব্লটাঁনকায় প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষ, 
চন, পারস্য, গ্রস, এশয়া মাইনর ও রোম; মধ্য যুগের ইংলন্ড, ইটাল, জার্মানী ও 
স্পেন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আমোরকা, কিউবা, মোক্সিকো, পুয়েটোরিকো 
প্রভৃতি দেশে এ খেলার জনীপ্রয়তার বিশদ বিবরণ আছে। জি. আর. স্কট-এর লেখা 
শদ 'হিসাট্র অব কক ফাইটিং নামে আত উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য বইটিতে (কলকাতার 
জাতীয় গ্রন্থাগারে এক কাঁপ আছে) সম্ভবত এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী তথ্য পাঁরবোশত 
হয়েছে। সেখান থেকে দেখাছ, খ্এীম্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি ও শেষ 1দকে 
ভারতবর্ষে মূরাগর লড়াই-এর কেন্দ্র হিসাবে লখনউ খুব প্রাসদ্ধ 'ছিন্ক সেখানে লড়াই- 
এর উপযোগণ করবার জন্য কুলশশল বিচার করে বাছা বাছা মোরগকে দীর্ঘকাল তালিম 
দেওয়া হত, যাতে তাদের ক্ষিপ্রতা ও 'হংস্রতা বাড়ে, যাতে তারা পরপর দুশতন দিন 
অবাঁধ যুদ্ধ করতে পারে। বলা বাহঃল্য, লখনউ-এর আঁভজাত সম্প্রদায় এই প্রমোদের 
উৎসাহশী পৃন্তপোষক ছিলেন। সে সময়ে ইংলণ্ডে লড়ান্ধ মোরগকে 'শাক্ষত করবার 
ব্যাপারে সবচেয়ে নাম িনোছলেন কর্নেল মরডণ্ট নামে এক ব্যন্তি। বিলেতের মূরাগর 
লড়াই-এ তাঁর মোরগরা প্রায় সর্বদাই জয়লাভ করত। লখনউর খ্যাতর কথা শুনে তিনি 
একবার তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে এলেন 'নোটভ'দের গর্ব খর্ব করতে। ১৭৮৬ খ্ঢীম্টাব্দের 
মে মাসে লখনউ শহরে অন্ষ্ঠিত এই প্রাতযোঁগতায় মরডণ্ট সাহেবের সব কপট পাঁখই 
পরাজিত হয়। এই ঘটনাকে বিষয়বস্তু করে সেকালের বিখ্যাত চিত্রকর জোহ্াান জোফান? 
যে ছাট এ'কোছিলেন তার একাঁট প্রাতালাপ ওই গ্রন্থের ১২৮ পৃজ্ঠার মুখোমৃখ 
মাদ্রত হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়-_ গণ্যমান্য ইউরোপণয়েরা ভানাদকে এক শাময়ানার 
নীচে উপাবন্ট। অন্য সব দিকে কৌতূহল ভারতীয় দর্শকের ভিড় । সামনে য.দ্ধালস্ত 
দুই মোরগ। মজ্লভূমির বাঁদকে দাঁড়য়ে মরডণ্ট সাহেব উত্তেজতভাবে দ:হাত বাড়য়ে 
তাঁর পাঁথকে উৎমাহিত করছেন আর ডানাঁদকে দহ'জন পাগাঁড়পরা ভারতনয় সাবাশ 
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দচ্ছেন তাঁদের পাখিকে । দু'পক্ষেরই সহকারীরা অন্য মোরগ হাতে নিয়ে অপেক্ষা 
করছেন দু'পাশে । জোফানীর আঁকা ছবি যাঁরা দেখেছেন (কলকাতার ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল হলে তাঁর কয়েকাঁট মূল ছাবি রাক্ষিত আছে) তাঁরাই সেগুলির উৎকর্ষের 
'কথা জানেন। এ ছাবাঁটতেও সেসব গুণাগুণ বর্তমান। 

লখনউ-এ মুরাগর লড়াই এখনও হয় কনা সঠিক জান না তবে সাধারণভাবে 
একথা বলা যায় ষে ভারতীয় আভজাত সমাজে এ প্রমোদাট এখন আর তেমন সমাদৃত 
নয়। এ খেলার বর্তমান পৃজ্ঠপোষক গ্রামগ্রামান্তরের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ যাদের 
অনটনাক্ুম্ট *লথগাঁত জীবনে এহেন উত্তেজনাপূর্ণ বৈচিত্রের হয়ত বা প্রয়োজন আছে। 

মুূরাঁগর লড়াই যে রানীবাঁধ থানার সবচেয়ে জনাপ্রয় 'স্পোর্ট সেকথা আগেই 
বলোছ। সেখানে প্রধানত আ'দবাসীদেরই বাস। মোদনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভাত 
জেলার পাঁশ্চম সশমান্তবতর্শ বহ গ্রামেও মুরাগির লড়াই হতে দেখোছ। শীতের এক 
সকালে 'ঝাঁলামালর হাটতলার কাছে বহু লোকের বেষ্টনী দেখেই বুঝলাম সেখানে 
মুরাগর লড়াই-এর আসর বসেছে । ভিড় ঠেলে দোখ যৃযুৎসুরা সবে সমবেত হয়েছে; 
তাদের পায়ে পরানো দড়ি ভারী ইস্ট বা পাথরের টকরোর সঙ্গে বাঁধা । নিজের নিজের 
চৌহাদ্দির মধ্যে তারা নিরীহভাবে মাঁট থেকে দানা খছুটে খাচ্ছে। দেখলে বোঝাই খায় 
না লড়াই-এর সময় এরা কতদূর ক্ষিপ্র ও 'হংম্র হয়ে উঠতে পারে । মোরগের মালিকরা 
এঁদক-ওদিক ঘুরছেন, পায়ে যারা হুক পাঁরয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। 
কোন্‌ কোন মোরগের জোটবন্দী হবে তা 'স্থর করছেন। মোরগের ডান পায়ে হুক 
পরাবার ব্যাপারে নিয়মকানুন আছে, তুকতাক আছে। ছোট ছোট কাপড়ের থালতে 
নানারকম হুক নিয়ে যে কয়েকাট লোক মালিকদের কাছে ঘুরছেন তাঁরাই এ কলায় 
পারদশরশ। ফিতে 'দয়ে পায়ে অওকুশ এটে দেবার সময় বিড়বিড় করে যে মল্ন পড়া 
হয় তা শুধু তাঁরাই জানেন। শত অনুরোধেও আমাকে কেউ সে মন্দ বললেন না, 
কেননা তাহলে মন্ত্ের কার্যকারিতা নাক একেবারে নন্ট হয়ে যাবে। এস্ছাড়াও তুকতাক 
আছে--যা পাঁখর মালিকদের কাছে শুনলাম। মোরগ নিয়ে বাঁড় থেকে বেরোবার! 
সময় উত্তর ছাড়া অন্য দকের দুয়ার ?দয়ে বার হওয়াই 'বাঁধ। কেননা, উত্তরে মুখ করে 
বেরোলে যমের দক্ষিণমৃখা দুয়ারের সামনাসামনি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । তাতে পাঁখর 
পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । বাঁড় থেকে হাটতলা এই সারা পথ পাঁখকে চাদরে ঢেকে আনাই 
প্রশস্ত, তাতে কেউ কুদৃম্টি দতে পারে না। অথচ হাটতলায় পেশছে প্রাতিপক্ষের চোখের 
সামনে তাকে মাঠে ছেড়ে দিতে বাধা নেই। জোটবাঁধাটা যতদূর সম্ভব সমানে সমানেই 
হয়ে থাকে; ছোট পাখির সঙ্গে বড় পাঁখকে লড়তে দেওয়া হয় না। আলাঁখত নিয়ম 
অনুসারে, পরাজিত মোরগের (সে মৃত বা আহত যাই হোক না কেন) একা ঠ্যাং 
পান যান বিজয়ী মোরগের পায়ে হক বে'ধেছেন তিনি, আর বাঁক ধড়টার হকদার 
হন বিজয়ী মোরগের মালিক। আহত পাঁখ যাঁদ আর লড়াই করতে না চায় তাহলে 
তাকে পরাজিত বলেই সাব্যস্ত করা হয়। দুশট পাখিই গররাজ হলে খেলা '্ড্র” হয়ে 
যায়। এসব আলাঁখত 'িয়ম সবাই এত দর্ঘকাল মেনে এসেছেন যে এ নিয়ে বিশেষ 
কোন বিতণ্ডা হয় না বললেই চলে। 

মোরগের পায়ে হুক পরানো হলে, দুই মালিক তাঁদের পাঁখকে মুখোমুখি দাঁড় 
কাঁরয়ে ছেড়ে দেন। দু'পক্ষের সমর্থক ও সাধারণ দর্শকদের তুমূল উৎসাহধবাঁনর মধ্যে 
মোরগরা ঘাড়ের রোয়া ফুলিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষে, এপাশ-ওপাশ ঘরে 
আক্রমণের সমযোগ সন্ধান করে। তারপর, হঠাৎ ডানায় ভর দিয়ে মাটি থেকে লাফয়ে 
উঠে, শরীর ও মাথা পিছন 'দিকে হেলিয়ে প্রাতপক্ষের আক্মণ থেকে যতদূর সম্ভব 
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দূরে রেখে, সশস্ত্র পা চালায় অন্য মোরগের দেহ লক্ষ্য করে। কখনও কখনও মোক্ষম 
জায়গায় অস্ত্রাঘাতের দরুন দু'এক 'মাঁনটের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নিম্পাত্ত হয়ে বায়। 
তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময় লাগে বেশী । এক-একবার লাফয়ে উঠে হুটোপাটির পরে 
মাটিতে নেমে আবার পাঁয়তাড়া কষা- আবার আক্রমণ- এইভাবে লড়াই চলতে থাকে 
যতক্ষণ না কোন আচমকা আঘাতে এক পক্ষ পত্গু বা ধরাশায়ী হয়। বিজয়ী মোরগ 
তখন দার্পঁত ভাঙ্গতে বার কয়েক গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে। তারপরে আসে আর এক 
জুটি, তারপরে আরও । সমবেত জনতার উত্তোজত চণৎকারে আকাশবাতাস মুখাঁরত 
হতে থাকে । 'িরানন্দ গ্রামীণ জীবনের বেশ 'কছু মূহূর্ত কেটে যায় এক তাঁর 
উদ্দীপনায়। 

অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ, শীতের এই [নাট মাস মুরাঁগর লড়াই-এর জন্য প্রধানত 
নার্দন্ট। তবে অন্যান্য মাসেও এ খেলা 'নাষদ্ধ নয়। কোন কোন অণ্চলে বহু রণজয়ন 
মোরগের মালককে ফুলের মালা পাঁরয়ে বা শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদাক্ষণ কাঁরয়ে 
আভিনান্দিত করাও হয় শুনোছি। ফলকথা, িম্তুর হলেও. আদম প্রবৃত্তর স্মারক হলেও, 
এ খেলা আমাদের গ্রামীণ জীবনের অঙ্গ এবং সেজন্যই বঙ্গসংস্কাতির অন্তভূ্তি। এ 
প্রবন্ধ রচনার সেটাই কৈফিয়ত । 






পি হা আন পর জল আস জি জী শিপ 





ভাবতে অবাক লাগে, আমরা-পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ শহরবাসঈ মানুষ-কাী অসম্ভব 
রকম ডাঙ্গায় আবদ্ধ জীব। কলকাতার কথাই ধাঁর। ইণ্ট-পচ-কংরুটের এই ঘন অরণ্য 
থেকে বোরয়ে ক'জনই বা কালেভদ্রে নৌকো করে বেড়াতে যান গঙ্গার বুকে বা ক্লান্ত 
সন্ধ্যায় গিয়ে বসেন লেকের পাড়ে জলের ধারাঁটিতে 2 ছ-টিছাটায় সমদ্রুদর্শনের বাসনা 
হলে, জল্মভূম ছেড়ে পা বাড়াতে হয় বাইরে কেননা সম্ধূতীরে যাবার জায়গা পাঁশ্চম- 
বাংলায় এখনও মান্র একাঁট-_দীঘা_ যেখানে, মরশুমের সময়, আধকাংশের পক্ষেই স্থান 
পাওয়া অসম্ভব । পন্র-পাত্রকায় মাঝে মাঝে জুনপুট, ফ্রেজারগঞ্জ বা বকখালব সংবাদ 
দেখা যায় বটে, কিন্তু সেসব স্থান এখনও আরামপ্রদ ভ্রমণের উপয্যন্ত হয়ে ওচোঁন। 
অথচ আদম জলায় ২০০ প্রথম প্রাণী সুদীর্ঘ কালে বহু ববার্তত হয়ে আজকের 
মানুষে পাঁরণত হলেও এখনও হয়ত তার রন্তে বাজে অতল জলের আহবান । উর্মি মুখর 
সাগর না হোক, 'দিগন্তাবস্তার নদ না হোক, কাকচক্ষুজল দশীঘর ধারে গিয়ে বসলেও 
সেজন্য আমাদের বাঁঝ এত ন্ভাল লাগে। ীকন্তু নগরকোটরে যে লক্ষ লক্ষ কট কলাঁবল 
করছে তাদের সে সুযোগ কোথায় 2 

গ্রামাঞ্চলে তব বিকল্প আছে? সেখানে ধানখেতের শেষে দূর বনাননর রেখা দেখা 
যায় সবুজ শাঁড়র নীলাভ পাড়ের মত। আর আম-জাম-নারকেল বা শাল-পলাশ- 
মহুয়ার বন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় অবারিত নীল আকাশের নীচে। 
চাঁরাঁদকে জলের জাজম পাতা না থাকলেও জাঁমর বস্তার সেখানে আ'দগন্ত। খধতৃতে 
খধতুতে বসুন্ধরার সেখানে রং বদলায়। 'দকচক্লবাল অবাঁধ ভপ্রকীতি সেখানে চিরনবীন। 
কিন্তু শহরে ? সভ্যতার রথ যেখানে নির্দয় হুহংকারে ধেয়ে চলেছে রাত্াদন» জীবিকার 
তাড়নায় সে বধ্যভূমিতে যাঁরা শৃঙ্খলিত. বছরের কটা দিন হায় ক'টা দিন- তাঁদের 
অবকাশ মেলে 'দগন্ত অবাধ দাষ্ট প্রসারত করবার ? প্রকীতি বলে যে কিছু আছে: 
তার উদারপ্রসার শান্ত মাহমার মাঝখানাটতে 'গয়ে নীরবে দু'দণ্ড বসলে তাপদঘ্ধ' 
ক্ষতাবক্ষত জীবনের ক্ষনেক জবালাই যে নিমেষে জাাড়য়ে যায়, সংবংসরে সে উপলাব্ধ- 
টুকু তাঁদের ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে? আম তাঁদের গভীর সমব্যথস। কেননা, 
জনপদপিঞ্জরে আমিও তাঁদেরই মত বন্দী। তব কখনো কখনো এ ঘোর কারাগারেব 
শিকল ভেঙে মুন্ত আকাশে পাখা মেলে দিতে পেরেছি লঘসণ্চারী পাঁখর মত। 
ক্ষণকালের জন্য হলেও সেসব ফ্বাধীনতার স্মাত আবস্মরণীয়। সে স্বর্গসখের একাঁট 


আজ পাঠকপাঠিকাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। 
একট সকাল-সকাল, তোর হয়ে নিতে পারলে শেয়ালদা থেকে প্রথম দিকের কোন 


২৪০ 


ক্যানং লোকাল ধরা কঠিন নয়। সে ট্রেন ক্যানং-এ পেশছায় দেড় ঘণ্টা পুরে আর 
স্টেশনের অদূরে (যেকোন লোক পথ বলে দেবে) জোঁটঘাট থেকে গোসাবার লণ ছাড়ে 
1কছুক্ষণ বাদে। “ফাস কেলাসের" 'টাকট কেটে সে লণ্ে গিয়ে বসুন। থার্ড ক্লাস 
বা নচের ডেকের ভাড়া থেকে প্রথম শ্রেণির ভাড়ার তফাত বেশশ নয়, কিন্তু সুযোগ- 
সুবিধার প্রভেদ অনেক । ছাদে, সারেঙের ঘরের পাশে, খুব ছোট এক কোঁবনে কয়েক- 
জনের বসবার স্থান। জল থেকে কিছুটা উচ্চাতৈে বলে দাাঁষ্ট চলে ব্হন্দূত্র। আর দিগন্ত 
থেকে ধেয়ে আসা মাতাল বাতাসের দাপাদাঁপ সেখানে সারাক্ষণ। ওপরে মাতাল বাতাস 
আর নীচের নদীর নাম মাতলা । 'চিরবন্দীদশা থেকে মান্র এক'দনের ছুটি পেশ অবাধ 
মুন্তর এই পাঁরবেশ আপনাকে মাতাল না করেই পারে না। কিছুক্ষণের মধোই সারেও 
ও তার সহকমা্দের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে আপনার । স্টিয়ারং-এর চাকা ঘোরাতে 
ঘোরাতে সামনে দৃষ্টি রেখে তারা নানা গল্প করবে আপনার সঙ্গে। বলবে, এই মাতলা 
নদী, ওপালুলর ক্ষণ তটরেখা অবাধ শান্ত নিস্তরঙ্গ স্রোতে বয়ে চলেছে বটে, 1কন্তু 
কালবৈশাখীর ঝড়ে ক উত্তাল রূপ হয় তার! বড় বড় ঢেউ-এর সে কি উন্মন্ত আস্ফালন ! 
আকাশজোড়া কালো মেঘের ছায়ায় ইস্পাতের মতো নৃশংস দেখার উদ্দাম জলপাশকে। 
আর সে তরঙ্গভঙ্গের ওপর দিয়ে ছুটে আসে ক্ষিপ্ত বাতাস পাগলা ঘোড়ার মত। 

গ্রীষ্ম-বর্ধায় আপনাকে এপথে ভ্রমণে আসতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । 
যাঁদ সপারবাত্রে ৬।৬'ন তা হলে কালবৈশাখশীর সময়টা পার করে আসাই নিরাপদ । কিন্তু 
[দগল্তবিস্তার মাতলা নদীর বুকে ঝড়ের দৃশ্য এক আঁবিস্মরণীয় আওজ্ঞতা। এসব লণ্ 
সাঁভসের সারেঙরা বা দূরগামী নৌকার মাঝমাণ্লারা তো অহরহই এহেন বিপদুদর 
মূখে পড়েও টিকে আছেন। সেজন্য জনান্তিকে সপারশ করতে পারি. কাল£বশাখনর 
আশঙ্কা জেনেই চলে আসন । যাঁদ ঝড়ের দেখা পান-হলফ ক'রে বলতে পানি- আপনান্র 
রোমাণ্চহান নগর-জনীবনে সে আঁভজ্ঞতা বহুকাল বাজতে থাকবে তণব্র এক ঝংকারের মত। 

এবার বোধ হয় আপনার লণ ছাড়বার সময় হয়ে এল। অত ঘন ঘন হাতঘাঁড় 
দেখবেন না। কেননা, দক্ষিণের এই স্‌ন্দরবন অণ্চলে জণবন ঘাঁড়র কাঁটায় কার বাঁধা 
নয়। ওই দেখুন, এখনও বাঁধের ওপর দয়ে জোটর সাঁকো পার হয়ে যাত্রীরা আসছে। 
তাদের তুলে নেবার জন্য দদ"দণ্ড অপেক্ষা করা দরকার । দিনে দৃশতন খেপের বেশৰ 
লণ্ চলে না এ লাইনে । যাতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই । ঘাঁড় ধ সেজন্য কাজ 
হয় না এখানে, যেমন হয় আপনাদের হাওড়া বা শ্যালদায়। সকলের স.বিধা-অসাবধা 
দেখে, ধীরে সুস্থে, থাতিয়ে জুড়িয়ে, এখানকার জশীবন চলে মন্দ।ক্রান্তা ছন্দে। সে 
সুরে সুর মেলাতে হলে ঘাঁড়টা হাত থেকে খুলে হয় রাখুন পকেটে, নয়ত সারয়ে 
ফেলুন দূরতর কোন জায়গায়। স্বেচ্ছায় আরোপিত ঘাঁড়র 'নগড়টাকে একাঁদনের জন্য 
ভেঙে ফেললে আপনার ভালই লাগবে। 

সারেঙের ঘণ্টা শোনা গেল এবার । হাঁঞ্জন চালু হল। থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল 
সমস্ত লণ্টটা। তারপর পিছ হটে মধ্য-নদশীর দকে মুখ ঘ্বারয়ে যাত্রা শুরু হল তার। 
ক্যানিং ঘাটের কাছে মাতলার বিস্তার এক মাইলের কম নয়। সে বিস্তৃত জলরাশর 
[ঈদকে তাকিয়ে, যাঁদ 'বাঙাল' হন তবে অনেক পূরবস্মাত মনে পড়বে আপনাব। খাঁট 
পশ্চিমবঙ্গবাসঈ হলে হয়ত বা একটু ভয়-ভয় করবে-টেকোন রোমান্চকর আভিজ্ঞতাততিই 
যেমন করে। সূর্য তখনও বেশ দূর ওঠেনি আকাশে । তার কোণাকুণ আলোতে লক্ষ 
লক্ষ হারামুক্তাবৈদূর্যমাণ জবহলছে ঢেউয়ের উপর, দূর তটরেখা অবাধ। আপনার 
মুগ্ধ দৃম্ট যে দিগন্ত থেকে দিগল্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা সহজেই অনুমান করতে 
পারি। নগর-কোটর থেকে একদিনের মেয়াদে পালিয়ে আপাঁন যে 'নর্মল বাতাসে 
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ফুসফুস ভাঁরয়ে নিচ্ছেন তাও বুঝতে অস্ীবধা হয না। সারাটা দিন আজ আপনার 
কাটবে বিশাল জলরাশির কোলে, উদারপ্রসার প্রকৃতির মাঝখানে । পথে ও পথের শেষে 
ডাঙ্গাজমিতে অবাঁস্থত দাঁক্ষণ নারাষণতলা, বাসন্তী, সজনেতলা ও গোসাবার যে 
সামান্য বিবরণ দেব তা আপাঁন মনে না রাখলেও পাবেন। আদম জলায় উৎপন্ন প্রথম 
প্রাণীর আপাঁন বহাাববার্তত বংশধর। কম্প-কম্পান্ত পবে আজ আবার ফিরে এসেছেন 
সেই প্রাচীন জল্মভাঁমর পাঁরবেশে। তাকে বরণ করে নিতে আঞ্ম্মার অবচেতন মন 
উন্মুখ । আজকের ভ্রমণ আপনার ভাল না লেগেই পারে না। 

লপ্ট এতক্ষণে কোণাকুঁণ পাড় দিয়ে মাতলার পূব তাঁর বরাবর দক্ষিণে চলতে শুরু 
করেছে। তটরেখার অদূবে মাটির বাঁধ মাইলের পর মাইল। সুন্দরবনে জলপথেব দু'ধারে 
মাটর বাঁধ দেখা যায় সবন্প। লোনা গাঙের জল যাতে কূল ছা'পয়ে চাষের জামর ক্ষত 
করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা । বাঁধের পিছনে 'দগন্তবিস্তৃত ধান খেত, ফসলের 
মরশুমে সবূজ বা সোনাল গালচেব মত বিছানো । দূরে ঘন গাছপালার আড়ালে, 
এখানে সেখানে এক-আধাট গ্রাম, প্রকীতর বিশাল মানাঁচত্রে জীবনের সঙ্কেত-বিন্দুর 
মত। বাঁধের উপর 1দযে লোকজনের আনাগোনা, গ্রামের ঘাটে বউ-ঝদের গা ধূয়ে স্নান 
বা ছেলেমেয়েদের জল 'ছাটয়ে দাপাদাঁপ-একের পর এক নশরব 'মাছলের মত চোখের 
সামনে এসে ধারে ধীরে পিছনের দিকে চলে যেতে থাকে। এত বিরাট দৃশ্যপট, এত 
প্রগাঢ় প্রশান্তি নগর-কোটরে বসে কক্পনাও করা যায় না। 

ভাঁটিতে চার-পাঁচ মাইল আসবার পর, বাঁধের পিছনে যে বড় গ্রামাট নজরে পড়বে, 
সারেওরা তার নাম আপনাকে বলে দেবে-_দাক্ষণ নারায়ণতলা । বাদা অণ্চলের পটপিক্যাল' 
গ্রাম। বোশিষ্ট্য কিছুই নেই। শুধু নদতীরে, এক প্রাচগন বটের পাশে জরাজার্ণ এক 
আটচালা মান্দর হয়ত আপনার দৃন্টি আকর্ষণ করবে। 'টেরাকোটা* অলংকরণ নেই, 
পিন্তু স্থাপত্যরীতিতে আভনবত্ধব আছে। উপরের চারচালাঁটি অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ 
€ নশচের চারচালাট থেকে আকারে অনেক ছোট । চাঁব্বশ-পরগণা জেলার উত্তব অণ্ল 
বা রাঢুদেশের আটচালা মাঁন্দরের সাধার্ধশ গড়ন থেকে এঁটর পার্থক্যের কারণ অনুমান 
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করা কাঁঠন নয়। শতাধক বছর আগে, উত্তরের পেশাদার 'মীস্ত্রদের এত দুর্গম এলাকার 
এসে দীর্ঘমেয়াদী মান্দর তোর করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেজন্য স্থানীয় কারগররাই 
হয়ত কাজ চালিয়ে নিয়েছেন নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে । তাঁরা কোন আঁভজ্ঞ 
স্থপঁতিগোম্ঠীর শামিল ছিলেন না ব'লে বাধবদ্ধ বা বহুলআচাঁরত কোন রীতিনীতি 
তাঁদের প্রভাঁবত করেনি। 

লণ্চ এখন চলেছে দাক্ষণে। আরও পাঁচ-ছয় মাইল গিয়ে হঠাৎ মোড় নেবে পুব 'দকে। 
মাইল [তিনেক পুবমুখশী গিয়ে মনে হবে যেন এক অকূল পাথারে এসে পড়লেন। তটরেখা 
দেখা যায় কি যায় না-নদর এখানে এহেন [বস্তার। মাতলার প্রধান স্রোত এখান 
থেকে নেমে গেছে দক্ষণে আর অপেক্ষাকৃত অঙ্প-পারসর এক শাখানদী পুবমুখী 
প্রবাহত হয়ে মশেছে গিয়ে দশ-বারো মাইল দূরের 'বদ্যা নদীতে । যাব্রাপথের সবন্রই 
পালতোলা মালবাহী নৌকারা আপনার সহযান্রী। ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং বাঁসরহাট, 
হাসনাবাদ প্রভৃতি গঞ্জ থেকে তারাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেশছে দেয় সুন্দরবনের 
দূরদুরান্তরে। লণ্ের ছাদ থেকে তাদের সব সময়েই সূন্দর দেখায়। ?কল্তু মাতলা ও এই 
শাখানদীটর সংযোগস্থলের কাছে অকূল জলরাশির পটভূমিতে তারা যত নয়নাবমোহন 
এমন আর কোথাও কিনা সন্দেহ। ক্যামেরা একটা নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবে আপনার। 
ছবিও যে পটাপট তুলবেন তা সহজেই অনুমান করতে পাঁর। শুধু বিনীত সুপারিশ, 
এক সেকেন্ডের প1১ শ ভাগের এক ভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে ছাবগ্লো 
তুলবেন। না হলে লণ্ের গাঁত ও কম্পনের্‌ জন্য আপনার ক্যামেরা নড়ে যাবে এবং 
ছবির সূক্ষমতা নম্ট হবে। অনেক ক্যামেরায় এত অজ্প সময়ে ছবি তোলবার ব্যবস্থা 
থাকে না জানি। সেক্ষেত্রে সারেঙ সাহেবকে সাধাসাধ ক'রে ক্ষণকালের জন্য হীঞ্জনটা 
ঘাঁময়ে নিতে পারেন। কন্তু সেখানেও সেকেন্ডের আড়াই শতাংশ ভাগের থেকে৷ 
দীর্ঘতর সময় ব্যবহার করবেন না। চলন্ত লণ্ের ছাদ থেকে জলদৃশ্যের ছবি তুলতে 
এহেন অসাাবধা হলেও আপনার একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই; স্থলদৃশ্যের 
ছবি তোলবার অবকাশও পাবেন বাসন্তী, সজনেতলা ও গোসাবায়। ক্যামেরা আপনার 
রেডি করুন। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে । এবার বাসন্তীতে এসে পড়লেন বলে। 

পুবমুখী শাখা নদীটিতে ছটা ডুকে, ডান তীরে একদিকক'র সবচেয়ে বড় 
গঞ্জগ্রাম বাসন্তী । তার আজকের খ্যাঁতর মূলে যে ক্যাথালক প.*.:রদের অবদান 
অনেকখানি সেকথা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা এখানে একটি 
বড় গজশা ও অদূরে সজনেতলায় আর একটি ছোট গশর্জা স্থাপন করেছেন। তাঁদেরই 
প্রাতষ্ঠিত বাসন্তী বহুমুখী উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয়াট এ অণ্লের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রাতষ্ঠান। 
সেখানে জাতধর্মীনার্বশেষে সকলেই পড়তে পায়। আবাসিক ব্যবস্থাও আছে। জোট- 
ঘাটের কাছাকাছ দোকানপাট পার হয়ে সাক মাইলের মত হেটে এলেই আত সুচারু 
পাঁরবেশের মধ্যে অবাস্থত এই গা ও স্কুলের চত্বরে এসে পেশছবেন। পাদরিরা সহদয়। 
অন্য কাজে ব্যস্ত না থাকলে তাঁরা প্রাতন্ঠান দুটি ঘুরে দেখতে আপনাকে সাহায্য 
করবেন। জেটির কাছে দোকানপাট, হাটতলা, ব্যাপারিদের গুদাম, 'পাইস-হোটেল", 
লৌবজনের আনাগ্যেনা সবই 'ইনটারেসটিং লাগতে পারে যাঁদ 'বাঙাল" গন্ধ থাকে আপনার 
গায়ে। তাহলে গোয়ালন্দ, চাঁদপুরের কথা আপনার 'রবার মনে পড়বে । মাইলখানেক 
দূরের সজনেতলার গণর্জাঁটও গিয়ে দেখে আসতে পারেন। 

বাসন্তীতে নেমে ঘুরোঁফিরে জায়গাটা যাঁদ দেখতে চান তা হলে গোসাবাগামী লণ 
ছেড়ে দিতে হবে ' আপনাকে । গোসাবা হয়ে সে লণ্চ ফিরে আসবে বেলা দেড়টা-দুটো 
নাগাদ। অতএব সকাল সাড়ে-দশটা থেকে অল্তত তিন ঘণ্টা সময় পাবেন বাসন্তাঁতে। 
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যথেষ্ট সময়। দুপ্‌রের আহারটাও সেরে নিন না কোন 'পাইস-হোটেলে'। এসব ভোজনা- 
লয়ের সাজসরঞ্জাম যে আত সামান্য তা না বললেও চলে। কন্তু গরম ভাত, টাটকা 
মাছভাজা আর মাছের ঝোলের অভাব নেই। বাসন্তীতে না নেমে গোসাবা অবাঁধ গিয়ে 
ফিরে আসা যাঁদের আঁভপ্রায়, দুপুরের খাবারটা তাঁদের সঙ্গে আনাই শ্রেয়। কেননা, 
যান্রাশেষে গোসাবায় লণ্ থামে মাত্র আধ ঘণ্টার মত। সেখানে হাটবার ছাড়া দোকান- 
পাটও বেশী বসে না। তাছাড়া গোসীবায় নেমে হ্যাঁমলটন সাহেবের সমবায় সাঁমাতির 
পাকা বাঁড় ও কাঠের বাংলো প্রভাত দেখে আসতেও 'কছু সময় লাগবে আপনার । 
সঙ্গে খাবার ও একটু জল থাকলে লণ্চে বসেই লাণ্ুটা সেরে নিতে পারেন। 

গোসাবায় পেশছনোর সময় আনুমানিক সাড়ে এগারোটা-বারোটা। এক সময় খুব 
বাড়বাডন্ত ছিল গোসাবার। লণঘাটে শন্তু জোঁটও ?্ছল। এখন নড়বড়ে কাঠের তন্তার 
ওপর 'দিয়ে তীরের কাদায় গিয়ে নামতে হয়। কেন এই পাঁরবর্তন সে বিষয়ে কিছু 
বাল। ১৯৪০ খ্টন্টাব্দে প্রকাশিত “বাংলায় ভ্রমণ” পুস্তকাঁট থেকে ছু উদ্ধৃতি 
এখানে অগপ্রাসাঙ্গক হবে না। “কানিং টাউন হইতে নৌকা, মোটর লণ্চযোগে সুন্দর- 
বনের অন্তর্গত স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের জাঁমদারী গোসাবায় যাওয়া যায়। 
সুন্দরবন অণ্চলে চাষ আবাদ প্রবর্তনের জন্য স্যার ড্যাঁনয়েল সরকারের নিকট হইতে 
বহু জাম গ্রহণ কারয়া গোসাবায় একাঁট আদর্শ কাঁষ উপাঁনবেশ স্থাপন কারয়াছেন। 
এখানে ভদ্র ও বেকার ফুবকগণকে আতি সুলভে বাসস্থান ও কৃষকার্ষের উপযোগন 
জাম বালর ব্যবস্থা আছে। স্যাব ড্যানিয়েলের প্রচেম্টায় *বাপদসঙ্কুল সুন্দরবনের মধ্যে 
গোসাবা একটি আদর্শ পল্লীতে পাঁরণত হইয়াছে । এখানে সাধারণ শিক্ষার সাহত 
হাতে-কলমে কাঁষাঁশক্ষা দেওয়ার প্রাতষ্ঠান আছে। এখানে সুন্দর পথঘাট নামত 
হইয়াছে, যৌথ ভাণ্ডার আছে, সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের খাঁরদ- 
ক্রয়ের জন্য উপয্যন্ত বন্দোবস্ত রাহয়াছে। এক কথায গোসাবাকে একাঁট আদর্শ 
ও আধুনিক পল্লন বলা যাইতে পারে। ইহার এলাকার মধ্যে বানের জন্য 'গোসাবা 
নোট" নামক এক প্রকার নোটও প্রচলিত আছে। আতাঁথ অভ্যাগতগণের থাকবার জনা 
গোসাবায় একাট 'গেস্ট হাউস' বা আতাঁথশালা আছে।" এ সবই এখন বস্মৃত কাঁহনশ 
মান্ন। স্যার ড্যানিয়েলের সমবায় সাঁমাতগুি 'লকুইডেশনে গিয়েছে বহুকাল। আঁফস 
ও আঁতাঁথশালার জন্য 'নার্মত অদ্ভূত আকৃতির একট পাকা বাঁড় ও টাঁল-ছাওয়া 
একাঁট কাঠের বাংলো ছাড়া এখন আর 'কছুই অবাঁশিষ্ট নেই। এই মহত বিনন্টির 
কারণ শুনোছি রাজনীতি । এক বদেশশর এসব গ্রামোল্লয়ন পাঁরকল্পনা যে দুরাঁভসান্ধি- 
মূলক সেকথা নাক রাজনোৌতিক দৃম্টিকোণ থেকে সহজেই বোঝা গিয়েছিল। সেজন্য 
বিষবৃক্ষকে বাড়তে তো দেওয়া হয়হান, সমূলে উৎপাঁটত করা হয়েছে। কিন্তু পাঁরবর্তে 
যে কিছুই করা হয়নি সে আঁপ্রয় সত্য না হয় আর নাই বললাম। পাকা বাঁড়টির 
একতলার বারান্দায় রাঁক্ষত হ্যাঁমলটন সাহেবের এক আবক্ষ মর্মরমূর্তির পাদপীঠে 
লেখা আছে-- 
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সেসব সমবায় সাঁমাতির সভ্যেরা এখন 'নিরুদ্দেশ। আর তাঁদের গুরুর মর্মরমার্তর 
ভাবলেশহীন দু'চোখের দৃষ্ট সামনের শূন্যে প্রসারত যেখান থেকে বহুকাল আগেই 
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তার সমস্ত পণ্যচেম্টা নীশ্চহু হয়েছে। 
এ 

এবার ফেরার পালা। গোসাবা থেকে 'িরাঁত যাব্রা সাড়ে বারোটা-একটা নাগাদ 
আরম্ভ হবার কথা; ক্যানিং-এ পেপছবার আনূমাঁনক সময় বিকেল সাড়ে-তিনটে। 
[বিকেলের দিকে ক্যাঁনং রেল-স্টেশন থেকে শেয়ালদাগামী ট্রেনের অভাব নেই। কলকাতা- 
বাসী হলে আপানি সেজন্য সন্ধ্যার মধ্যেই বাঁড় ফিরভে পারবেন। আর সঙ্গে নিয়ে 
আসবেন একরাশ অভূতপূর্ব আঁভজ্ঞতা যার স্মাতি সভ্যতাজর্জর নগরবাসের ভাবী 
[দিনগুলোতে আপনার স্নায়ুকে হয়ত কিছুটা শীতল রাখবে। 
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গ্রামের নাম যে এত স্মন্দর, এত সূরেলা হতে পারে সেকথা আগে কে জানত! 
কলকাতা থেকে, বারাসত হয়ে, কৃষ্ণনগর রোড বরাবর সোদন চলেছিলাম শান্তিপুরের 
দিকে । বারাসতের প্রায় পনের মাইল উত্তরে, নদীয়া-২৪-পরগনার সীমান্তে, জাগীলর 
মোড়; কাঁচড়াপাড়ার দক থেকে আর এক পিচের রাস্তা এসে মিশেছে সেখানে । মোড়ের 
মাথায় কিছু বাঁড়ঘর, দোকানপাট, লোকজনের আনাগোনা । সেসব 'িছনে ফেলে আরও 
মাইল পাঁচেক উত্তরে গেলে যে গ্রাম, সেখানকার বাজারে হয়ত দেশলাই ?কনবার জন্য 
নেমে থাকব গ্বাড় থেকে । অকারণে, নিতান্ত অন্যমনেই দোকানপকে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা 
করোছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের পথেঘাটে শত-সহম্রবার এই একই প্রশ্ন করোছি নানান 
জনকে। উত্তর পেয়োছি, আবার সে উত্তর ভুলেও গিয়োছি যথাসময়ে । এখানে একেবারে 
চমকে উঠলাম । দোকানী বললে- গ্রামের নাম িরহনী। বিরহশঃ প্ুথের ধারের আত 
সাধারণ এই পল্লীর এমন অসাধারণ নাম হয় কি করে? দোকানী সেসব তত্বকথা 'নিয়ে 
মাথা ঘাম্বায়ন কোনাদন। ছেলেবেলা থেকে যে নাম শুনে আসছে, আমার মতো পথচারনীকে 
তা বলে 'দয়েই সে খালাস। কিন্তু আম যে তখন উৎস্‌কাঁচত্ত, আনান্দতপ্রাণ! কে, 
কখন, কেন এ নাম রেখোছল, সেসব উদ্বোলত প্রশ্নের তখন কোন জবাব পাইনি । 
পেয়েছিলাম পরে । মানে, নিজেই মাথা খাটিয়ে একটা সদুত্তর খাড়া করেছিলাম মনে 
মনে। সেকথা পরে বলছি। 
তার চেয়ে বরং পাশ্চমবাংলার কান-জনড়ানো পাঁচটা গ্রামের নামের কথা আগে বাঁল। 
মাধূর্যে তারা পবরহী'র থেকে কিছ কম যায় না। এমাঁনতেই যেসব নামের কথা মনে 
আসছে তারা সংখ্যায় এত প্রচুর যে ম্যাপ দেখে, মৌজার তালিকা মিলিয়ে সে লিস্ট আর 
দীর্ঘ করব না। খেদ এই যে, দুই বাংলার গ্রামের নাম নিয়ে এখনও বিশেষ কোন গবেষণা 
হল না। সেসব নামের উৎপাঁন্তর কারণ; স্থানীয় িংবদল্তীর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র; 
পুর, নগর, দহ, খালি, বোঁড়য়া, শডাঁহ, বাজার, গ্রাম, গঞ্জ, ঘাটা, পুকুর, ডাঙ্গা, সোল, মার+, 
গাঁড়, চক, আবাদ প্রভাত অনুসর্গের আণ্চলিক প্রাচ্যের হেতু ইত্যাঁদ বিষয়ে বেশ 
চত্তাকর্ষক অনুসন্ধান হওয়া সম্ভব । এ সম্পর্কে কাজ যে একেবারে হয়নি তা নয়। 
বিচ্ছিন্ন 'বাক্ষপ্তভাবে হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমার বন্তব্য, আরও সসংবদ্ধভাবে ও 
পূর্ণতররূপে সে কাজে কেউ হাত দিলে বড় ভাল হয়। 

ষাক সেকথা । পশ্চিমবাংলার সুন্দর সুন্দর গ্রামের নামের প্রসঙ্গে ফিরে আস। 
নীচের তালিকাটি 'কছু দীর্ঘ হলেও যাঁরা এই বিশেষ বিষয়ে আগ্রহণী তাঁদের হয়ত 
ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে 'না। রাজ্যের উত্তরতম জেলা দাঁজালং থেকেই শুরু কাঁর। সেখানকার 
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সরেল, সীমানা, বাতাসী নামগুল ক রকম ? পরের জেলা জলপাইগনীড় থেকে কালাচীন 
ছাড়া সহসা অন্য কোন নাম মনে করতে পারছি না। আর এই একটিমাত্র নামও আমার 
খুব পছন্দ নয়। কোচাবহারে সুরেলা গ্রামের নাম_আলোকঝার, সোনারচালুন, মধ্র- 
ভাষা, উছলপুকুরী। আরও দক্ষিণের জেলা পশ্চিম দিনাজপুৃরও 'রিন্ত নয়। সেখানকার 
বংশীহারা, বিন্দোল, চূড়ামন, বিরাহনশ, আঁধারয়া, মহুয়া, ভদ্রুশীলা প্রভৃতি নামগুলি 
নিশ্চয়ই মন্দ নয়। মালদহের মালতাঁপুর, লাক, ত্রমোঁহনশী, মহারাণী, ভাবুক ও 
আনন্দপাথার খারাপ কিসে ? পদ্মার দক্ষিণে প্রথম জেলা মুর্শদাবাদ। সেখানকার সুন্দর 
কয়েকাট গ্রামের নাম-কিরীটেশবরণ, চন্দনবাট, কানকোনা, রাঙামাটি, হিজল, ঝিলল+, 
বিলোল ও আঁধারমানক। বীরভূমের মলয়পুর, বসন্ত, সন্ধ্যাজল, কুণ্ডলা, ময়ূসে*বর, 
কীর্নাহার, দঁঘলগ্রাম, সিপ্দুরটোপা ও যশোদা মনে রাখবার মত। রুক্ষ কাঁকুড়ে নাঁটির 
দেশ হলেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানে প্রাণমাতানো গ্রামের নামের অভাব নেই। যেমন, 
(পুরুলিয়ায়)__টুইসামা, শালবনী, হরতন, ঘাগরা, শর্বরী, চন্রা; বোৌঁকুড়ায়)-__ আদর, 
মুস্তাতোড়, অমরকানন, 'াঁলাঁমীল, কদমদেউলশ, মূকুটমাঁণপুর; বেধধমানে)-বসূধা, 
মউক্ষীরা, পানাশউলি, আরাতি, অকালপোষ, গণ রশ। নদীয়ার কথ্য ভাষা খুব 
মোলায়েম হলেও বিরহণী, পানশনীলা, সবর্ণাবহার ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য নাম 
মনে করতে পারাঁছ না। সে তুলনায়, হৃগলনীর বৈশচ, পারুল, সুগন্ধা, 'পিয়াসাড়া, 
দবারবাসন।, মোনাটকরী, 'দিল-আকাশ বা হাওড়ার 'নাবড়া, বানীবন, 
ফুলেমবর, দেউলটি, মৌরাগ্রাম হয়ত বেশী শ্রুতিসখকর। আর বাক থাকে 
মোদনীপুর ও চাঁব্বশ-পরগনা জেলা । মোঁদনশপূরের মালণ্, ময়না, কািন্দী, 
কঙ্কাবতী, কলামজোড়, গগনে*্বর ও চাঁব্বশ-পরগনার পিয়াল, বাসন্তা, 
বেড়াচাঁপা, মৃণালনগর, চন্দনাঁপশড়, কঙ্কনদরশীঘি, পাথবপ্রাতমা তাদের নামের আভিজাত্য 
নিজেরাই বহন করে। তালিকা আর দীর্ঘ করব না। আমাদের গ্রামগ্ঁলি চিরকাল 
অবহেলিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা 'দিয়ে তাদের নামের এ*বর্ধ খর্ব করা যায়নি। 
যে দেশে গ্রামের নাম হয় সুগন্ধা, সন্ধ্যাজল, আঁধারমানিক বা পাথরপ্রাতমা আর নদীর! 
নাম- ইছামতাঁ, কপোতাক্ষ, ময়রাক্ষী, সুবর্ণরেখা, সে দেশের মানুষ অল্তত এই একটা 
প্রসঙ্গে যে বুক ফাবালয়ে গর্ব করতে পারে তাতে সান্দেহ নেই। 

এবার চলুন রে যাই বিরহশ গ্রামে যার নাম-মাধূর্যে উত৮ হয়ে এত কথা 
লিখে ফেললাম । বিরহীঁ-বাজারে পিচের রাস্তার দু'পাশে সামান্য কয়েকাঁট দোকানপাট । 
কাছাকাছি হাটও বসে হাট-বারে। আর কিছ ছড়ানো-ছিটানো কু*ডেঘর 'নষে ছোট গ্রাম। 
আপাতদৃম্টিতে কোনই বিশেষত্ব নেই। 'কল্তু একটু গতনরে প্রবেশ করলেই জানা যায়, 
এই অখ্যাত গ্রামের যা বৈশিষ্ট্য, পাঁশচমবঙ্গে তার তুলনা নেই। আমি অন্ন্রও 'লিখোছ, 
এখনও বলাছ, 'িছুই দেখবার নেই এরকম গ্রাম পশ্চমবাংলায় তাঁরাই আঁবচ্কার করতে 
পারেন যাঁদের আঁভানিবেশের ক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ। 

1বরহশ-বাজারের কাছ থেকে বার হয়ে পিচের এক শাখা-সড়ক তিন মাইল দরে, 
িয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথের মদনপুর কেল্যাণীর পরবতর্ঁ 2েটশন) অবধি গিয়েছে। 
সেপথে সাক মাইলটাক গেলে, মজা নদী যমুনার ধারে অনেকখানি খোলা জায়গা 
চোখে পড়ে। সেখানে আঁত প্রাচীন বট-অ*্বথের ছ. য় পাতলা ইটের তোর এক জটর্শ 
ঘাট ও অদূরের এক দালান-মন্দিরে উপাসিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে ঘিরেই বিরহীর 
যা কিছ বৌশিন্ট্য। জনশ্রাত, আদ মান্দরটি নির্মাণ কারয়োছিলেন কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত 
ভূস্বামী মহারাজা কৃষণচন্দ্র। গড়নের পরিবর্তন না হলেও সে ইমারত পরে বহসংস্কৃত 
হয়েছে। সামনের ঘাটাটিও একই সময়ে তোর। ঘাটের পাতলা ইটের নাঁজরে, মূল 
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মন্দিরাট যে প্রায় দু'শ বছর আগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই স্থাঁপত হয়োছল এমন 
অনুমান সঙ্গত বলেই মনে হয়। মুরলশধারী মদনগোপাল বিগ্রহটি কাঠাল কাঠে তোল 
ও প্রায় তিন ফুট উচু; নিম কাঠের রাধকার উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। বলরাম 
ও রেবতৰর মূর্তি দুট অনেক ছোট । এছাড়া আছে এক জগন্নাথমূর্তি একটি শবালতগ 
ও পাঁচাঁট নারায়ণাঁশলা। এসব বিগ্রহের নিয়মিত সেবাপূজার জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ 
নাক দেড় শ বিঘা দেবোত্তর জাম দান করে গিয়োছলেন। এখন তারশীকছূই অবাঁশম্১ 
নেই। মুখোপাধ্যায় উপাঁধধারী বর্তমান পুরোহিতবংশ 'নত্যপূজা অব্যাহত রেখেছেন 
কোনগাতিকে। রাজ-সেরেস্তা থেকে সামান্য কছ: বার্ধক সাহায্য পাওয়া যায় 
ভাইফোঁটার সময়। তখন এক বিশেষ উৎসব হয় এ মান্দিরে। সামনের খোলা মাগে বড় 
গোছের এক মেলাও বসে। 

সে এক আশ্চর্য মেলা । ভাইফোঁটা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও কোন মেলা 
হবার কথা আম শুনীন। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের থেপক স্ত্রীলোকের সংখ্যাই 
যে সাধারণত বেশ হয় সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শ্রামান্ুলে প্‌জাপার্ণ ও 
মেলায় মাঁহলারা পর্দীপ্রথা বড় একটা মানেন না: ক্ষণস্থায়শ উৎসবে কাতারে কাতারে এসে 
উপস্থিত হন। কিন্তু বিরহশীর এই মেলায় যেন প্রমীলার রাজত্ব। বালিকা, ঘুবতাঁ, প্রোঢা, 
বৃদ্ধার এত বিশাল সমাবেশ পাড়াগাঁয়ে বড় একটা দেখা যায় না। মেলার আনান্দ অংশ 
গ্রহণ করা তাঁদের গৌণ উদ্দেশ্য হলেও আসল আঁভপ্রায় ভাইফোটা উপলক্ষে মদনগোপালের 
কপালে বা তাঁর উদ্দেশে ফোটা দেওয়া। মর্তেটর মানবীরা যে স্বর্গের দেবতাকে এভাবে 
ভ্রাতৃত্বে বরণ করে নেন, এ আশ্চর্য-সূল্দর প্রথা নাক ব্হুকালের। স্থানীয় লোকেরা মনে 
করেন মান্দির প্রাতম্ঠার কাল থেকেই-_অর্থাৎ প্রায় দ্‌”শ বছর ধরে-_এ রীতি চলে আসছে। 
যে কোন মাহলাই কিন্তু ফোঁটা দেবার আঁধকারীী নন। যাঁদের সহোদর ভাই নেই বা 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দন অনুপাঁস্থিত, তাঁরাই দলে দলে আসেন চারপাশের গ্রাম থেকে। কৃ 
তাঁদের কাছে অক্জ্ৰয় স্বর্গলোকবাসশ প্রবলপ্রতাপ দেবতা নন, আদরের ভাই। "প্রয়কে 
দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় করবার এ এক আভনব লৌকিক দম্টান্ত। বাঙাল কালী- 
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সাধকেরা তাঁদের আরাধ্যা দেবীকে কখনও বলেছেন 'মা, কখনও বলেছেন “সেক, কখনও 
বা আঁভমানভরে বলেছেন ক্ষ্যাপা মাগণ'। দেবতার সঙ্গে সে নৈকটাচর্চা ব্যান্তাবপেঞ্জের 
নিভৃত সাধনার বাহরে যায়ান। কিন্তু ভাইফোঁটার দিন একটা গোটা নারীসমাজ তাঁদের 
আত্মীয়তার উত্তাপ: আভাষন্ত করে যান বিরহশর মদনগোপালকে। 

সকলেই যে মন্দিরে ঢুকে কৃষ্ণের কপালে ফোঁটা দিতে পারেন তা নয়। হিন্দুর 
মন্দিরের প্রথাগত 'বাধানষেধ এখানেও আরোপিত । ব্রাহ্মণবংশীয়ারাই শুধু পুরোহত 
মারফত সে আঁধকার প্রয়োগ করতে পারেন। অব্রাঙ্গণ মাঁহলারা তেল, হল্‌দ ও 'সশ্দুর 
মেশানো ফোঁটা দেন ঠাকুরঘরে প্রবেশপথেব দ্যাপাশের দেওয়ালে । কৃফ-ভাইয়ের উদ্দেশে 
নবোদত অগাঁণত ফোঁটায় সে দেওয়াল আচ্ছন্ন । পাঁশ্চমবঙ্গের প্রায় দু'হাজার শহর, 
গ্রামে আম অদ্যাবাধ িয়োছ। (হায়! মোট আটীন্রশ হাজারেরও িছ, বেশশ 
লোকালয়ের তুলনায় সে সংখ্যা কত নগণ্য!) 'কন্তু সুরলোক ও নরলোকের মধ্যে 
প্লমন বিস্ময়কর ও ব্যাপক সেতুবন্ধন আর কোথাও দোখান। শুধু নামের মনোহাঁরত্বের, 
জন্যই নয়, স্বর্গের উদ্ধত মাহমাকে মর্তাধূঁলর খাসে ঘাসে এভাবে ছডিয়ে দেবার 
জম্যুও বিরহী আমার কাছে এক চিরস্মরণীয় গ্রাম । 

ঈকন্তু বিরহণ নামের উৎপাভ্তর ব্যাখ্যা কি ? স্থানণয় কিংবদলন্তশ অনুসারে, সেখানকার 
মদনগোপাল নাক আঁদতৈ এককভাবেই প্রাতিন্ঠত হয়োছলেন. সঙ্গে কোন রাধিকা- 
মৃর্ত ছিল ন।। গাধার বিরহে ॥তাঁন এতই কাত হয়ে পড়েন যে. এক স্বপ্নাদেশের পর 
সামনের যমুনা নদীর তারে রাধিকার এক দারুমৃি পাওয়া যায় ও সোঁটকে কৃষ্ণের পাশে 
প্রাতষ্ঠা করা হয়। রাধকার জন্য কৃষ্ণের বিরহ ও তার নিরসনের এ কাঁহননকে অবলম্বন 
করেই নাক গ্রামের নাম হয বিরহগ। 1কন্তু কৃষ্ণকে ভ্রাতৃভাবে উপাসনা করবার যে রীতি 
এ অণ্চলের মাঁহলামহ/ল প্রায় দই শতাব্দী ধরে প্রচাল্দত তার সহ্গে এ জনশ্রুতির কোন 
সম্পর্ক নেই। 

ক্কে আমরা বহ রূপে কম্পনা করেছি- সবই তাঁব মহামাঁহনান্বিত রূপ। তিনি 
গগতার উদ-গাতা, কুরুক্ষেত্র পাম্ট্রীবিপ্লবে তানই শ্রে্ঠ নায়ক. শঙ্খচক্লগদাপদ্মধারট 
বাসদেব [তাঁনই যান সাধর পাত্রশাণ ও দ.কৃতকারীর 'বনাশের জন্য যুগে ষ্‌গে 
আবিভ্ ৩ হন। বন্দাবনে, মথ,রায় তার লখলাজনীক্লও বৈভবে পারি টর্ণ। তাঁর পাঁচজন 
প্রধানা ও ষোল হাজার অগপ্রধানা স্ত্রী । কংবদন্ত, কাহিনী, পৌরাঁদি উপাখানে তাঁর 
মাহমা 1বশ্ধচবাচরে ব্যাপ্ত: আকাশস্পশর্শ তাঁর 1দব্যোজ্জবল মার্ত। [কিন্তু দেবকণীর 
অস্টম গর্ভে তাঁর জন্মের পূর্বে অত্যাচারী কংস যে তাঁর আর সাতাঁট সদ্যোজাত 
ভাইবোনকে পাথরের ওপর আছাড় মেরে হত্যা করেছিল সেকথা অজানা না হলেও প্রায় 
[বস্মৃত। ঈশ্বরের অবতার এই মহানায়কের জীবন নানা শৌরবার্ষে দাাতিমান হলেও 
নিশ্চয়ই তাঁর একাট ব্যান্তসত্তাও ছিল, নরদেহধারী সকলেরই যা থাকে। সে চেতনায় 
নিরপরাধ সাতাঁট নিহত ভাইবোনের স্মাত কি কখনও কোন ছায়া ফেলত না 2 বৈমান্রেয় 
ভাই বলরাম ছাড়াও ভ্রাতৃপ্র" তম সহকমর্শ তান যথেম্টই পেয়েছিলেন তাঁর প্রেয়সীর 
সংখ্যাও দিল অগাঁণত। শুধু কোন সহোদরা ছিল না তাঁর। যাও ঝ। ?ছল তারা সকলেই 
নিহত হয়ৌোছল কংসের হাতে। 

আর বিরহ বলতে ক কেবল প্রেমিকপ্রোমক' সন্তাপকেই বোঝায় ১ সন্তানের 
অদর্শনে মায়ের বিরহ, বন্ধুর অনুপাঁস্থাতিতে বন্ধুর বিরহ, সহোদরার বিচ্ছেদে ভাই-এব 
দিরহ €ি বিরহ নয় 2 মদনগোপাল মান্দরের সামনের জীর্ণ ঘাটে, বট-অ*বথের ছায়ায় 
একাকী বসে এসব চন্তাই আমার মনে এসোৌছল। আর হয়ত এসোছিল, বহুকাল 
আগে, বিরহপ্র গ্রামের কোন এক ভ্রাতৃহীনা বোনের মনে 'যাঁন হন্দু-পুরাণের এক 
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মহামাঁহমান্বিত দেবতাবে দূর স্বর্গলোকে নির্বাসন না দিয়ে তাঁর এই অন্তরবেদনা 
উপলাব্ধ করে তাঁকে কাছে নে নিয়েছিলেন। তারপরে যে প্রথার 'তান সূত্রপাত করেন, 
কালক্রমে তা বহন্পজ্সবিত ২ স্ব এখন এক বার্ধক উৎসবে পাঁরণত হয়েছে। সহোদরার 
স্নেহপ্রীত থেকে আজীবন বা''ত কৃষ্ণের এক নিভৃত তৃষ্ণা মিটিয়েছেন এ অণ্লের 
নারীসমাজ। বিরহ নামের উৎপাঁ,র রহস্য হয়ত এ ব্যাখ্যার মধ্যেই নাহিত। 
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আজ পয়লা মাঘ ১৩৭৮ সাল; ইংরেজনর পনেরোই জানয়ার । 
কিছুক্ষণ আগে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, কলকাতার ভবানঈপুর সমাধিক্ষেত্রে ডোঁভড 
জে. ম্যাককাচ্চনের মরদেহ সমাহত হল। পুরোহত বাইবেল থেকে ধরে ধীরে পাঠ 
করে শোনালেন চিরশান্তি, চিরাবশ্রামের বাণী । পরমাঁপতার কাছে প্রার্থনা জানলেন 
ক্লান্ত যান?ক শষ মৃতের আত্মা যেন তাঁর ক্ষমাস্‌ন্দর ক্লোড়ে আশ্রয় পায়। এক 
অজ্পবয়সী ইংরেজের সদ্যোখাঁনত কবরের কাছাকাছি তখন শতাধক শোকার্ত বাঙালশ 
স্তীপুরুষ নত মস্তকে দাঁড়য়ে। তাঁদের মধ্যে অনদাশগ্কর রায়, বুদ্ধদেব বস প্রমুখ 
গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও ছান্রছান্রী। সকলের 
চোখেই অশ্রুধারা। আজ থেকে বারো বছর আগে, কেম্ব্িজের এক মেধাবী ছাত্র প্রখর 
বাদ্ধ ও উৎসাহের দীপ্তি নিয়ে বশাল ভারতে আর কোথাও না গিয়ে ইংরেজীর 
অধ্যাপক হয়ে এসোছিল 'বি*বভারতাঁতে। এদেশের সংস্কৃতির প্রাত অনুরাগের সূচনা 
সেখানেই । তারপরে ভারতবর্ষের দ্‌বদূরাল্তে, উভয় বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে দীর্ঘ পথ- 
পরিক্রমার শেষে আজ সে চিরনাদ্রত। সহসা কেন জানি অসংলগ্নভাবে মনে হল-- 
শান্তানকেতনে থাকবার সময় বা অন্য কখনো সে কি শুনোছল রবীন্দ্রনাথের সেই 
আশ্চর্য সুন্দর গান -_“সমুখে শান্তি পারাবার £ ইদানীং ৮ বাংলা বেশ ভালই 
শিখোছিল। শীতল কঁফনে ঢাকা তার মৃতদেহ যখন ধীরে ধীরে নাঁময়ে দেওয়া হল 
কবরের গভশরে তখন ভাবলাম, এক বাঙালী কাবব লেখা গান আজ সঙ্গতভাক্বই' 
ভারতপাঁথক এক ইংরেজের অন্ত্যোন্টসঙ্গত হতে পারত। “সমুখে শান্তি পারাবার ; 
ভাসাও তরণশ হে কর্ণধার! তৃঁমি হবে চিবসাথ, লও লও হে ক্োড় পাতি; অসীতমর 
পথে জ্বাঁলবে জ্যোতি ধ্ুুব তারকার 1”... 

শকন্ত না, এ গান যতই কেননা মর্মস্পর্শ হোক, মাত্র একচালিলশ বছর বযসে 
ণনর্বাঁপত এক উজ্জ্বল জশবনদীপের উপযুন্ত সমাপ্তিসঙ্গত হত কিনা সন্দেহ। 
আম 'নাশ্চতভাবে জান, অসমাপ্ত এত কাজ ফেলে রেখে এত সহসা অসমের পথে 
যাত্রা করবার কোন ইচ্ছাই ডোঁভডের অন্তত ছল না। তার থেকে অনেক অক্ষম. অনেক 
অনগ্রসর আমরা কয়েকজন সহযাত্রী মনেপ্রাণে আশা করোছলাম, এবটানা দশ-বারো 
বছরের অমান্াষক পারশ্রমে ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা-মান্দরকলা বিষয়ে, যে অজন্ত্ 
উপাদান সে সংগ্রহ করোছিল, তার সদৃব্যবহার সে করে যেতে পারবে । কোন ফাউন্ডেশন, 
স্কলারশিপ বা ফেলোশিপের সাহায্য সে কখনো নেবার চেস্টা করোন। প্রায় একক 
প্রচেষ্টায়, নিজের শেষ কপর্দকাঁট ব্যয় করে রাশ রাঁশ তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহ 


২৫৯ 


করোছল। আর ঠিক যখন সে চিন্তা করতে আরম্ভ করোছল এই ভারি পাঁরমাণ তথ্য 
কভাবে পাঁরবেশন করবে, তখনই নিম্ঠূর নিয়াত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। চোখের 
জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও ডোভডের কবরের পাশে দাঁড়য়ে একটা জিনিস আজ পাঁরচ্কার 
দেখতে পেলাম। ভারতীয় ও বঙ্গসংস্কাঁতির অবহেলিত একটা 'বশাল দিক যে অসামান্য 
কুশলতায় ডোৌভড খুলে দিতে পারত তা আর কোনাঁদন ততখান বিশদভাবে, ততখান 
পারদার্শতায় উল্মোচত হবে কনা সন্দেহ । অনদাীবগন ক্লেশবরণের সঙ্গে এত সশৃঙ্খল 
একানিম্ঠ অধায়নরখীতির, স্বাচছন্দ্য পারহারের সহজ প্রবণতার সঙ্গে এমন তণক্ষ' মেধার 
সমন্বয় এ দুর্ভাগা দেশে আবার কবে সম্ভব হবে জান না। আজ গভশীর শোকতপ্ত 
হৃদয়ে এ লেখা িখাঁছি। যা হারালাম. দেশ যা হারালো, আচ্ছন্নের মত হাতড়ে হাতড়ে 
তার পাঁরমাপ বরবার চেষ্টা করাছ। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু 
ভারতাঁবদ্যায় নিবোদতপ্রাণ এই মহান বদেশশর স্মাতিতর্পণের সময় একবার নিজেদের 
দকেও তাকানো দরকার। মেনে নেওয়া ভাল যে অনাহারে আনদ্রায় গ্রামগ্রামান্তরে 
ঘুরে বেড়ানোর খ্যাঁতিহশন দীর্ঘ র্লেশে আমাদের আঁধিকাংশ গবেষকের গভশর অনাহা। 
মেনে নেওয়া ভাল, শারীরক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমসাপেক্ষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগ্লিতে 
বাঙাল গবেষকের সংখা আউ্দলে গোণা যায়। মেনে নেওয়া ভাল, সামান্য কিছ: প্রা ৩্ঠা 
পেলেই আমাদের উচ্চ কোটির গবেষকবা সভাসামাতিতে সভাপাতত্ব ও বাণ 1বতরণ 
ছাড়া সাধারণত আর িছ,ই করেন না। ব্যাতক্রম অবশ্যই ছু আছেন । 'কল্তু ডেভিড 
ম্যাকৃকাচ্চনেব নির্বাচিত বিষয়ে তার সমবক্ষ হওয়া তো দরের কথা, তার প্রগাঢ় 
জ্ঞানের ভগ্নাংশমাত্রও এ দেশীয় কোন গবেষকের আধগত এমন অসম্ভব কথা -মাজনা 
করবেন- আম অন্তত শবশ্বাস কার না। তার মহাসম্ভাবনাময় জীননেব অকস্মাৎ 
পাঁরসমাপ্তি অনেকের কাছেই গভশর শোকের কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ব্যান্তগত 
মনস্তাপের অতাঁতে ভাবতবিদ্যার যে অপরণশীয় ক্ষতি হল আমার কাতুছ তা ঢের বেশী 
শোকাবহ । 
পু 

ইংলণ্ডেব কোভেন্স্রতে“এক 'িনম্নমধ্যাবত্ত পাববারে ১৯৩০ খ্এীন্টাব্দে ডেভিডের 
জল্ম হয়। সেখান থেকেই ১৯৪৮ খ্নম্টান্দে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে, দেশের প্রচলিত 
বাধ অনুসারে, সে সৈন্যবাহিনতে বাধাতামলকভাবে কাজ কবে এক বছর। তারপর, 
কেমরিজের জীসাস কলেজ থেকে ইংরেজী, জর্মন ও ফরাসী এই 'িতন বিষয়ে আধ্াঁনক 
ভাষাসাহিত্যের স্নাতক হয় ১৯৫৩ খ্ীল্টাব্দে ও স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে চার 
বছর পরে। ইতিমধো, ফরাসী দেশে দু'বছর অধ্যাপনা করবার পর, ১৯৫৭ খতীজ্টাব্দে 
সৈ 'ব*বভারতশতে যোগ দেয় ইংরেজশর অধ্যাপক 1হসেবে। আম যতদর জান তার 
ভারতপ্রীতির হাতেখাঁড় সেখানেই । আজও শান্তানকেতনেব অনেকেই এই উজ্জবলদর্শন 
তরুণ অধ্যাপককে মনে রেখেন্ছন তার অনাড়ম্বর জীবন ও মিশকে স্বভাবের জন্য। 
১৯৬০ সালে সে আসে যাদবপুর বিশববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ও মান্র 
চার বছরের মধ্যে সেখানকার “রশডার' পদে উল্লত হয়। শিক্ষক 1হসেবে তার কৃতিত্বের 
কথা অনেকের কাছেই শুনোছ আর অধ্যাপনা বষয়ে নিজের চোখেই দেখোছ তার চূড়ান্ত 
সততা । মাঁন্দরকলার চর্চায় সে না যেতে পারত এমন স্থান নেই, না করতে পারত এমন 
কাজ নেই। তব্‌. দূর মফঃস্বলে মান্দির কভারেজেব কাজ অসমাপ্ত রেখে বারংবার তাকে 
কলকাতায় ফিরে আসতে দেখোঁছ সল্তোষজনকভাবে 'লেসন' তোর করে ক্লাস নিতে হবে 
বলে । আমার বাসার খুব কাছে যে বাঁড়তে একখানা ঘর নিয়ে সে 'পোঁয়ং গেস্ট" হিসেবে 
থাকত সেখানে, নিতান্ত প্রয়োজনে, সকালের দকে গেলে সে যে প্রচ্ছন্নভাবে অসন্তুষ্ট হত 
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তা বুঝতাম। কেননা, সাধারণত তখনই ছিল তার কলেজের পাঠ তোর করার সময়। 
আম ডোভডকে চিনতাম সেজন্য কখনও মর্মাহত হহাঁন। 

যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে যুক্ত থাকার সময়ে বহু উচ্চশ্রেণীর সামাঁয়কপত্রে অজজ্ত্র 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছে ডোঁভিড। 'বষয়-_ প্রধানত ভারতনয় ও বাংলা-মান্দরকলার 
রাঁভন্ন দিকের বিশদ ও দক্ষ আলোচনা, কখনো বা সাহত্য। প্রাতটি প্রবন্ধে দেখোছ 
মনীষার দব্যাত, গভশর অধ্যয়নের ছাপ আর আশ্চর্য সুন্দর ইংরেজীতে নতুন ?কছু 
পাঁরবেশন। প্রকাশত প্রবন্ধের অফীপ্রন্ট” দিতে এসেছে যখন তখন কত আলোচন। 
হয়েছে সেসব লেখা 'নিয়ে। আজ চোখের জল মুছে এই কঠোর সতাটাকে উপলাব্ধ 
করবার চেস্টা করছি, আমাদের মান্দরকলা 'বষয়ে এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ভাবষ্যতে কখনো 
যাঁদ বা লেখাও হয়, লেখকের হাত থেকে তার কাঁপ নেবার বা ভার সঙ্গে সে সম্পকে 
আলোচনা করবার সুযোগ জীবনে আর পাব না। 

বাঁচ্ছন্নভাবে অনেক লখলেও ডোভডের দুঃখ 1ছল এতাঁদনে তার গবেষণা -গ্রল্থ 
একটাও প্রকাঁশত হল না। বছর দু'য়েক আগে এাঁসয়াটিক সোসাইট তার এই ক্ষোভ 
দূর করবার [সিদ্ধান্ত নেন। 1স্থর হয়, তার দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রথম ফসল, 'লেট মি।ডভ্যাল 
টৈম্পলস অব বেঙ্গল" তাঁরা প্রকাশ করবেন! : বছর খানেকের 
ছুটিতে দেশে যাবার আগের কয়েক সপ্তাহে সে-পুস্তকের পাণ্ড্ঞালাপ সম্পূর্ণ করবার 
কাজে তাকে অমানূষক পাঁরশ্রম করতে দেখোঁছ। বৃন্টবাদলে কয়েকাঁদন গৃহবন্দী 
থাকবার পর পেসময়ে একব।র ডোভডের বাঁড় গিয়ে দোঁখ তার ঘর সম্পূর্ণ লণ্ডভনড। 
ফুটো ছাদের এত অসংখ্য স্থান দিয়ে জল পড়ছে যে তার রাশি রাশি বই, কাগজপত্র, 
প্রাকীতরি সংগ্রহ ছন্রখান করে সারয়ে ফেলতে হয়েছে চাঁরাদকে। আর তারই মাঝখানে, 
একটু নিরাপদ জায়গায়, এক স্যটকেসের উপর ভ্রইং-কাগজ 'বাছয়ে সে নিবষ্টাচত্তে 
একের পর এক মাঁন্দরের 'ভীত্ত-নকশা একে চলেছে তার প্রস্তাঁবত বই-এর জন্য। 
সম্পূর্ণ পাণ্ডুলাপ যথাসময়ে এীসয়াঁটক সোসাইটিতে জমা দিয়ে সে বলেতে গিয়োছল। 
খুব আশা করোছল, ফিরে আসবার আগেই বইটি প্রকাঁশত হবে। নানা কারণে সে 
বই তার মৃত্যুর আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর আগের দিন সকালে, পো1লও 
রোগের মারাতমক আক্রমণে যখন তার িনম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ, যখন সদাবাস্ত হাত 
দু"টও নাড়াবার তার শান্ত নেই, তখনও, আহ্দূেলেন্সে উঠতে *ঠতে, সেই বই-এর 
শেষ না-দেখা প্রুফৃ্‌টি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য গৃহকণরর কাছে অনুনয় করোছল। 
ণনজের নির্বাচিত বিষয়ের প্রাতি এমন নিবোদতপ্রাণ গবেষক আমি আর দোখনি। 
ডোঁভডের “লেট মাডভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল' সম্প্রীত প্রকা।শত হয়েছে। এসয়া'টক 
সোসাইটির অনুরোধে এ পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেবার সযোগ পেয়ে আম কৃতার্থ। 
১৫৬ট আলোকাঁচত্র, ৬ট 1ভীত্ত-নকশা সমেত বড় সাইজের ৮৮ পৃন্ঠার এ বইট যে 
এই বিশেষ বিষয়ে অদ্যাবধি প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে শ্রে্ঠ তাতে সন্দেহমান্ন নেই। 

দুঃখে সুখে এতাঁদনের এত ঘাঁনন্ঠ সাহচর্য সতেেও ডেভিডের শেষ সময়ে যে তার 
কাছে থাকতে পাইনি, সে মনস্তাপ আমাকে চিরাঁদন পশীড়ত করবে । কলকাতার 'রাটশ 
কাউন্সিলের ব্যবস্থা অন্যায় এগারোই জানয়ার সব্াপে উডল্যাডস্‌ নাঁর্সং 
হোমে স্থানান্তরের সময় থেকে পরাঁদন রান্র দশটা অবাধ ধীরে ধারে 
সর্বশরীর অসাড় হয়ে এলেও বরাবরই তর জ্ঞান ছল। বারোই জানুয়ারি 
রাত এগারোটায় তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ ?পতামাতা ও স্বদেশ থেকে কয়েক 
হাজার মাইল দূরে, বন্ধুবান্ধবদের অনুপাঁস্থাতিতে কী িন্তাভাবনা তার আ্তিম 
মুহ্র্তগুলিতে ভশড় করে এসোছল তা কিছুটা অনুমান করতে পার। আমিও 
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একবার মতত্যুর বড় কাছাকাঁছ এসে পড়োছিলাম। সাত-আট বছর আগে, হদ্‌রোগে 
আক্রান্ত হয়ে চণুচদড়া থেকে ?৭. জি. হাসপাতাল অবাঁধ প্রায় 'ন্রিশ মাইল পথ আসবার 
সময় আ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচাছজে শ্যয়ে শুয়ে পারবার-পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের 
কথা বারবার মনে এলেও অসমাপ্ত কাজের কথাই ভেবেছিলাম বেশী। 
ডেভডের জ্ঞানভান্ডার আমার দ্থকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছল। বহ"গুুণ 
বেশী পারশ্রম 'িয়োজত হয়োঁছপ সে-ভান্ডার তিলে তিলে গড়ে তুলতে। 
কঠিন কম্টাঁজত সে অমূল্য সম্পদ মান্র একচাঁললশ বছর বয়সে ছেড়ে যাবার সুতীন্র 
বেদনা আম অনায়াসে অনুভব করতে পার। প্রায়ই তাকে বলতে শুনতাম, ভারতীয়, 
বিশেষ করে দুই বাংলার মান্দরকলা সম্পর্কে বিশদভাবে সব কথা লিখতে গেলে দশ 
ভলযম-এর বই হয়। তার জ্ঞানের পাঁরাঁধ, তার সংগ্রহের পাঁরমাণ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত 
ধারণা না থাকায় এ ডীন্তকে আম কখনো আতশয়োন্ত বলে মনে কাঁরান। আরও 
আশ্চর্য এই যে, ভাষাসাহত্যের ছান্র ও অধ্যাপক হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দুরূহ এক 
'বিষয়ে প্রগাঢ় পাশ্ডিত্য সে অর্জন করোছিল অন্যের সাহাষ্য ব্যতীত শুধু নিজের চেষ্টায়। 
আমাদের অল্পাবদ্য অথচ উন্নাঁসক পাশ্ডিতসমাজে, হায় এহেন দস্টাল্ত কত 'বরল ! 

ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণশঈল হলেও টেরাকোটা, 
মন্দিরের প্রাতি ডেভডের এক সুগভীর শ্রীতি ও মমত্ববোধ ছিল। সে জন্যই বছরের 
পর বছর একটানা পাঁরশ্রমে বাংলা-মান্দরের পুৃত্খানুপুঞ্খ ডকুমেন্টেশনের কাজ 
সম্পূর্ণ একক প্রচেন্টায় সে প্রায় শেষ করে এনোছল। ডকুমেন্টেশন বলতে দূর থেকে 
মান্দরের এক-আধাঁট মামূলি ছাঁব তোলা শুধু নয়, তাদের প্রাতি অঙ্গের, প্রাত বৌশল্ট্যের 
বিশদ ফোটোন্রাফ। এছাড়া সর্বাঙ্গণ মাপজোখ তো 'ছলই। প্রায়ই বলত, এই অমূল্য 
কান্টসম্পদগৃলি রক্ষা করবার জন্য সরকারী বা বেসরকারী কোনরকম চেস্টারই যখন 
অস্তিত্ব নেই তখন অবধাঁরত 'বনাষ্টর আগে এদের যতগনালর ডকুমেন্টেশন করে রাখা 
যায় ততই ভাল। ভাঁবষ্যং গবেষকদের পথ তাতে সগম হবে। ঝুননবাহনের স্মাবধা 
থাকলে যে একই সময়ের মধ্যে আরও অনেক বেশ কভারেজ করতে পারত এবং তাহলে 
আরও বহু লুস্ত বা ভগ্ন মান্দরের দাললাচত্র যে উত্তরকালের জন্য রাক্ষত হত সে 
দুঃখও করত প্রায়ই । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ডোৌভডকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে হয় পায়ে হেটে, 
নয় সাইকেলে চেপে । নিজের যে সাইকেলাঁট ছল তা কলকাতায় ব্যবহার করত ট্রাম- 
বাসের ভীড় এড়াবার জন্য। দূর মফঃস্বলে সোঁট নিয়ে যেতে পারত না বলে ঘাঁড় বাঁধা 
দয়ে, 'জনিসপব্ন বাঁধা 'দিয়ে, এই অপাঁরাচিত 'িদেশশ স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে 
সাইকেল জোগাড় করত। তারপর, শীত গ্রীম্ম বর্ধা অগ্রাহ্য করে, গ্রামীণ বন্ধুর পথে 
বেরিয়ে পড়ত দশ-পনেরো মাইল দূরের মন্দির কভার করতে । বিদেশের কোন ফাউণ্ডেশন, 
এদেশের কোন সংস্থা-যাঁরা কত ঘোরতর অপান্রকেও পোষণ করে থাকেন-ডোঁভিডকে 
এ বিষয়ে কণামান্নও সাহায্য করেননি । করলে, তাঁরা গৌরবান্বিত হতেন, জ্ঞান-জগ তের 
উপকার হত, এ দুর্ভাগা দেশও লাভবান হত। কিন্তু গভশর পাঁরতাপের বিষয় তা 
হয়াঁন। তাকে কল্তু কখনো তার ব্যান্তগত কর্লেশের 'দকটাতে গুর্ত্ব আরোপ করতে 
দোখাঁন। দ্রুততর যান্নরাহনের অভাবে, সীমত সময়ের মধ্যে, সে যে উত্তরকালের জন্য 
সর্বাধকসংখ্যক মান্দরের বশদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না, শুধু এ-ই ছল তার 
আক্ষেপ । খ্যাত, আরাম সব কিছুর মোহ ত্যাগ করে, দূর বিদেশের কীম্টসম্ভার উদ্ধার 
করবার জন্য কোন বাঙালশ বা ভারতীয় এভাবে আতেমাৎসর্গ করেছেন বলে আমার 
জানা নেই। ডেভিডের অকালমৃত্যু সেজন্য শুধু গভশর শোকাবহই নয়, মর্মান্তিক 
“লজ্জার বিষয়ও বটে। 
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গত কয়েক বছরে, পশ্চিমবাংলার দূরদূরাল্তে অসংখ্য জায়গায় আমরা একর িয়োছি। 
ডোঁভডের দৃঙ্টান্ত অনুসরণ করে দৈহিক ক্লেশ, নানারকম বাধাবিপান্ত হাসিমূখে সহ 
করোছ। আমাকে ছাড়া আরও বহু স্থানে সে অবশ্য একলাই গিয়েছে। আজ এই নিশাত 
টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কতটুকুই বা বলা 
যাবে! প্রান্তন হৃদরোগণশ আমি, ডান্তারের পরামর্শে, প ঠ বালিশ দিয়ে, বিছানায় পা 
ছড়িয়ে বসেই লেখাপড়া কাঁর। প্লাই-উডের হালকা একটা টোবল পায়ের উপর আড়া- 
আড়ুিভাবে রাখা থাকে । সেই টোবল ঘে"ষে বছানার ওপাশে বসে (যেমন সে বরাবরই 
বসত) গোটা একটা সন্ধ্যা ডোভড কাটিয়ে গেল মৃত্যুর ঠিক সাত দন আগে । ও'ঁড়শার 
আত দুর্গম অণুলে প্রায় পনের 'দনের সফর সেরে সবে ধরেছে । বললাম-বেশ রোগা 
হয়ে গেছ ডোভিড; কালোও হয়েছ একটু । অভ্যাসমাফক এসব ব্যান্তগত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করে বললে- খাওয়াদাওয়ার সামান্য কছু অস্মীবধা হয়েছে আর যানবাহনের 
অভাবে হাঁটিতেও হয়েছে প্রচুর । পরে, তার সঙ্গীদের কাছে এই আভষান্রী দলের অবর্ণনীয় 
দুর্ভোগের কথা শুনোছি। তাঁদের ধারণা, ওাঁড়শা ও তার অব্যবাহত পূর্বে মধ্যপ্রদেশে 
ভ্রমণের মান্রাতীরন্ত ক্লেশই ডোভডের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। 'কল্তু তার মুখ থেকে 
সৈরকম কোন আভাসও পাইনি । তার বদলে শুনলাম, তার রাশি রাশি টাটকা আভজ্ঞতার 
কথা । শেমেব 'দকে বললে- এখনও এত কাজ, এত কভারেজ বাঁক পড়ে আছে যে 
যাদবপুর 'বশ্বাবদ্যালয়ের ৮াকারটা বোধ হয় ছেড়েই দতে হবে। তারপরে, কোনও 
পিছুটান না রেখে, একাদিকূমে যাঁদ দুটো বছর দেশময় ঘুরে বেড়াতে পারি তা হলে 
সর্বভারতীয় স্থাপত্যভাস্কর্ধীবদ্যার প্রস্তুতিটা চলনসইভাবে সম্পূর্ণ হয়। তখন, 
কেমৃ্রিজে ফিরে গিয়ে, ভারতীয় ও বাংলা-মান্দিরকলা বিষয়ে সাত্যকারের একটা বড় 
কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। হায়! আম স্বপ্লেও ভাঁবান, ডেভিডের শরীর তখনই 
ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল যে তার আয়ু দু' বছর তো দুরের কথা আর এক সপ্তাহেরও 
বেশ নয়। ভাবলে, সদ্যোমুস্ত বাংলাদেশে বেশ বড়সড় একটা পরিব্রমার প্রস্তাব তুলতেই 
পারতাম না। পূর্বিজ্গে ছিলাম সেই একেবারে ছেলেবেলায়। তারপরে আর যাইনি! 
বললেই চলে । ডেভিড বহুবার সেখানে গিয়েছে, রাঁশ রাশ কভারেজ করে এনেছে। 
সেসব দেখে নিরুপায় আম গ্রভশর হতাশায় '্রয্ঘণ হয়োছি। ৮”?দন কথাটা তুলতেই 
ডেভিড লাফয়ে উঠল । বললে, বাংলাদেশে কত জায়গা এখনও দেখ। ।।ক_চলো দু'জনে 
একসঙ্গে বোরয়ে পাঁড়। হায়! তখনো ভাঁবাঁন তার আয়ু মাত্র আর সাত 'দন! 
ভাবষ্যতে কখনো হয়ত যাব বাংলাদেশে । কিন্তু ডোঁভড তখন আমার সঙ্গে থাকবে না। 

এই সঙ্গে না থাকার কথাটাই আজ বিকেলে ডেভিডের কবরের কাছ থেকে চলে 
আসবার সময় তীর বেদনার সঙ্গে আর একবার মনে পড়োছিল। পুরাতত্বের সন্ধানে 
আমরা দু'জন কত বার কত সমাঁধক্ষেত্রে গিয়োছ। বীরভ্মের ইলামবাজার অথবা বাঁকুড়ার 
হাট-কৃষনগরে নঈলকরদের গোরস্থানে, বহরমপুর-কাঁশমবাজারের আশেপাশে আর্মেনীয়, 
ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কবরখানায়, কলকাতার পার্ক স্ট্রটের সমাধক্ষেত্রে একব্র গিযোছ, 
ছবি তুলোছ, নোট করোছ। তারপর, কাছাকাছি পাশাপা1শ খেকে প্রীতবারই ফিরে 
এসোছি একসঙ্গে । আজ ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্র থেকে চলে আসবার সম, ফুলে ফুলে 
ঢাকা ডোভডের কবরটির দিকে তাকিয়ে নিত।*ত অবঝের মত অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করোছলাম। এই প্রথমবার ডোভিড আমার সঙ্গে ফরে এলো না। 


ডে 





পাঁশমবাংলার 'দকে দিগন্তরে পথপাঁবক্রমাব আজ সমাপ্তি; আজ যারাশেষ। 
ভ্রমণর্লান্ত পান্থধের মত দেহে মনে এখন অসীম অবসাদ। নতুন কোন দশশনশীষ স্থান, 
আভনব কোন বিষয়বস্তু নিষে আজ আর লেখা সম্ভব নষ। এ অক্ষমতা মার্জনশষ। 
তার চেষে বরং আজ স্মৃতিমল্থন কাঁব। অন্প যা গছ বলতে পেবোছি, অনেক যা 
কিছু বলা হয়ানি তাবই স্মৃতি । মানচিত্রে আয়তন যতই কেননা ক্ষুদ্র হোক, পাশ্চমবাংলার 
ক বিশাল ব্যাপ্তি আমাব মনে, কী সঈমাহীন তাব এীতিহ্যেব পাঁবসন আমাব 
কজ্পলোকে' সৈ গভীব অনুভন্বে কতট.কুই বা প্রবাশ করত পেল পাঁবপর্ণ 
প্রত্যয়ের সঙ্গে ১ যে জীবনদান্রীর ঈদকে, আমার চিন্তা-ভাবনাব যে ধাণ্রীর দকে দেখে 
দেখে আখ ফেরে না, তাঁব উদাব মাঁহমাধ সামান্য কিছও ?ক বসত কবতে পেরোছ এই 
দুর্বল লেখাগীলতে 2 
সারা পথের ক্লান্তি আব সাবা দদনব তৃষায অবসন্ন পাঁথকেক*আজ সাসতামামর 
[দন। গভশর রান্রর এই নীরবতায়, এই সূচীভেদ্য অন্ধকাবেও নিজেব মুখোম্খি দাঁড়য়ে 
আমার কাছে 'কল্তু সবই বাঙ্ময়, সবই প্রতাক্ষ। সেজন্য স্বীকার কবতে দ্বিধা নেই 
যেভাবে যা বলতে চেযোঁছলাম অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ত পাঁবাঁন। আবাব অনেক সময় 
অনুভাঁতর তীব্রতাই আমাকে মূক করেছে; ভাবের আঁধক্যই হযেছে ভাবপ্রকাশেব 
অন্তরায়। শুধু একটা বিষয়ে সংশয় নেই-আমার সাধ্য অনুসারে, আমাব ক্যামেরা 
ও কলমের শান্ত অনুসারে, আম চেন্টার ন্রু'টি কাঁরানি। 
এ বই-এর প্রথম লেখার অন্তার্নীহত সূরটিকেই এ িবন্ধমালাব মূল সুর হিসেবে 
ধ্বনিত করতে চেযোছ বরাবর । যান্রা শুরু করেছিলাম ববীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে_ 
“দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিষা 
ঘর হত শুধু দুই পা ফেলিযা 
একটি ধানের শিষের উপরে 
একটি 'শাশির বিন্দু ॥" 
সে উদ্ধৃতির পতাকা উড়িয়ে ঘরকুণো অথবা বিদেশ-বিলাসশী বাঙালঈকে আহবান 
করেছি তার সোনার বাংলার দিকে মূখ ফেরাতে, তার স্লাধিকাবে প্রাতান্ভত হতে। 
কতখানি সফল হয়োছ তার বিচার পাঠকপাঠিকাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আজ, 
এ বই-এর সমাস্তিরেখা টানবার মুহূর্তে সেসব কমিপত সহযাত্রীর সাল্লিধ্য যেন অনুভব 
করতে পারছি । এ লেখাগ্যাীলর মধ্যে ডুবে গিয়ে আমি যখন 'ফিবে 'গয়োছ গ্রাম-পাঁরক্রমার 
পরম রমণীয় দিনগুলিতে তখন আভাসে যেন বুঝোঁছ তাঁরাও আমার সঙ্গে আহ্ছেন, 


তে 


তাঁরাও আমার অনুগামণ। 

আর বরাবর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ ও 'বভাঁতভূষণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। প্রথম জনের নৈকট্য শুধু 'লিখবার সময়ে নয়, তাঁর উপাঁস্থাত আমার সমস্ত 
জীবনব্যাপণী। তাঁর বিপুল সৃষ্টির মন্দাকনীধারায় তাবং বাঙালী লেখকের মত 
আমিও আকণ্ঠ নিমাঁজ্জত। আমাদের প্রকাশ-বেদনাকে 'তনি একাঁদকে যেমন তীব্র 
করেছেন, অন্যাদকে তেমাঁন ম্লান মূক মুখগ্যালতে প্রকাশের ভাষাও যাঁগিয়েছেন। 
তাঁর কাছে আমাদের খণের সীমা-পারসীমা নেই। জাবনানন্দ দাশের দৃষ্টি অনুসরণ 
করে বারবার বাংলার মুখের 'দকে তাকিয়োছ নতুন চেতনায়, নতুন উপলাব্ধতে। তাঁর 
কাছেই শখোছ, আটপৌরে বঙ্গজননীর কোলের কাছাঁটিতে বসে ' করে তাঁর 
ভুবনমোহন রূপের গভশরে অবলণলাক্রমে তলিয়ে যাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ 
সর্বদা সঙ্গে না থাকলে গ্রাম-পাঁরক্রমার দীর্ঘ শারীরক ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করতে 
পারতাম দিনা সন্দেহ । আর প্রেরণা যুঁগয়েছেন 'বভাৃঁতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর সঙ্গে 
অন্তরগ্গতা, এক অর্থে, আরও গভীর । 'তাঁনই সেই রূপকার যিনি পাশ্চমবাংলার এক 
বিশেষ অগ্চলের পল্লনপ্রকীতির শোভা আমার মুগ্ধ দৃম্টির সামনে মেলে ধরেছেন, যে 
অগণুলে আম উত্তীর্ণ হয়োছ কৈশোর থেকে যৌবনে । আমার িতৃকুলের নিবাস (ছল) 
পূর্ববঙ্গের বারশালে আর মাতৃকুলের উত্তরবঙ্গের মালদহে। জল্মসূত্রেই হয়ত বা 
যাযাবরবৃত্তিব ছোঁয়াচ আমায় স্পর্শ করে থাকবে । সেই আমি, জীবনের প্রথম উন্মেষ- 
কালে, ঘটনাচকে এসে হাজির হয়োছলাম বিভূতিভ্বণের পল্লীপ্রকীতির মাঝখানে । 
নদীয়া জেলার সেই ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে. ঘেস্টফুলের গন্ধে আমোদত মাঠে-প্রান্তরে, 
চূণর্ঁণ নদীর ধারে ধারে আম-জাম-জামরূলের বাগানে আমার সেই কৈশোর-স্বাতির 
আবস্মরণীয় দনগুঁলেকে নানা রঙে রঙিন করেছেন বিভ্ঁতভূষণ। ?িনতান্ত ব্যান্তগত 
সেসব বোবা উপলাশ্ধিকে আশ্চর্য কুশলতায় বার্ণত হ.ত দেখেছি তাঁর লেখনশীতে। তখন 
সেই অবুঝ ছেলেবেলায় মনে হয়েছে, আমাব স্তব্ধ অনুভাতিগৃির প্রকাশের জন্যই 
তান যেন কলম ধরেছেন: আমার প্রকীাতিমগ্ন চেতনার বাণীরূপ দিয়ে আমার ব্যর্থ 
প্রকাশবেদনা থেকে আমাকে উদ্ধার করাই যেন তাঁর ন্ুত। কখনও তাঁকে দোখান। তবু 
তাঁকে একেবারে আমার নিজস্ব লেখক বলে বরণ করে নিতে একটুও দ্বিধা হয়নি। 
তারপরে, সেই অখ্যাত পজলন-শহরে, কৈশোর থেকে খখন যৌবনে উ€ 74 হলাম, তখনও 
আমার পাশাপাশি, আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি, বিভূতিভূষণ । জনীবন-জিজ্ঞাসার 
প্রথম প্রশ্নগুলোর মুখোমাখ দাঁড়িয়ে, বেদনাদনর্ণ মনের আশ্রয়সন্ধানে বিভ্তিভূষণের 
কাছেই ফিরে গিয়োছ বারংবার। প্রকীতিপ্রেমের মহৈশ্বর্ষে ওষাঁধসম্ধান করোছি পার্থব 
দুঃখ-বেদনার। বিভূতিভূষণের আঁকা নদীয়া জেলার নিসর্গদৃশ্যের সেসব প্রাণজুড়ানো 
ছবি আজও আমার মনের গভশীরে সমুজ্জবল। 

সেই যে প্রথম যৌবনে পল্লণপ্রকীতির ?দকে, গ্রামের দুঃখী মানুষের দকে আমার 
মুখ 'ফারয়ে দয়োছিলেন বভূতিভূ্ষণ, তাতে বেচে গিয়োছি আঁম। চণর্ঁণ নদতীরের 
সে জনপদ ছেড়ে এসেছি বহ*কাল। তবু সেখানকার কত শত স্মাঁত, কত অনুভব, কত 
উপলাব্ধ বড় বেদনার মত এখনও মনে বাজে। তারপরে দুর্ধার ম্লোতে ভেসে 'গিয়োছ 
জীবনের ঘাটে ঘাটে, নানা হর্ধাবষাদে, নানান অভিজ্ঞতায়। সেসব আভজ্ৰন্মার সবই যে 
প্রাতপ্রদ হয়েছে এমন নয়। তবু হৃদয়নন্দনবনের ।নভূত নিকেতনে আচার্ধের আসনে 
মুখ্যত যে তিনজনকে বাঁসয়োছ তাঁদের পণ্য আশনর্বাদে উদার দৃষ্টি প্রসারিত করতে 
পেরেছি আভানিবেশষোগ্য সব কিছুর 'দকে। তাঁদেরই আশশর্বাদে কোথাও আমার 
হাঁরয়ে যাবার মানা নেই; কি প্রকাতিতে, ি মানুষের সমাজে । সেখানেই ঘরে বোঁড়য়োছ 


দেখা হয় নাই--১৭ ২৫৭ 


দীর্ঘকাল। আর সে অসম রূপভাশ্ডার থেকে মণিম্যস্তা কুড়িয়ে এনেছি দুস্হাত ভরে। 
তারপরে সময়ের ব্যবধানে, মনের নিভৃতে, সে রত্ররাজর গায়ে নানা রং চাঁড়য়োছি, নানাভাবে 
তাদের ঘারয়ে ফারিয়ে দেখোছ নিঃসঙ্গ পারতৃপ্তিতে। রঙের ওজ্জল্য ম্লান হয়নি 
এতটুকু । কালের প্রকোপে কেন অংশ অস্পম্ট হয়ে আসোনি। 

আমার সণ্য়ে এইগুঁলই আঞ্ল ছাঁব; মনের 'ডার্করুমে' পারবার্ধত অসংখ্য চিন্রকম্প। 
তার অজ্পই হয়ত পেশ করতে শেদোছি "দেখা হয় নাই'-এর পাঠকসমাজে। বিকল্পে, 
“ফোটোগ্রাফিক ডার্কর্মে' প্রস্তুত যে আলোকচিন্রগ্ীল এ গ্রন্ধে মুদ্রুত হয়েছে তা যাঁদ 
বা কারও প্রশংসা অর্জন করে, আমার কাছে তাদের মূল্য কিন্তু খুব বেশশী নয়। কেননা, 
মনের সৃজনীশন্তির সঙ্গে ক্যামেরার সীমাবদ্ধ চিনত্রণক্ষমতার কোন তুলনাই চলে না। 

মনের পর্দায় ক করে ছাঁব ধরা পড়ে, কি করে তা স্থায়ী হয়, দিনে দিনে কি করে 
তাতে নতুন রঙের প্রলেপ লাগে. সেসব দুরূহ প্রশ্নের সমাধান না করতে পারলেও ছাঁব ধরে 
রাখবার আর এক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের_ ফোটোগ্রাফীর_নীবড় চর্চা আমার অবসরের 
অন্যতম অবলম্বন। সেখানে রাসায়নিক প্রলেপমাখানো পর্দার উপরে ছবি ধরে 'ি 
করে তাকে চিন্রায়িত করতে হয় সে বিদ্যার শিক্ষানাবসণ করোছি বহুকাল । সেখানে কোন 
হে”য়ালি নেই, অজ্ঞেয় রহস্য নেই, নিরুত্তর প্রশ্ন নেই। সব কিছুই সেখানে দন্ড কার্যকারণ- 
সূত্রে বাধা। নার্দষ্ট পাঁরবেশের মধ্যে প্রবহমান কালের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে হুবহু 
একইভাবে 'চিরাঁদনের মত বন্দী করে রাখবার সে এক অভ্রান্ত উপায়। কিন্তু সময়ের 
ব্যবধানে, হৃদয়ের উত্তাপে, মনের পর্দায়-ধরা ছবির অবয়বে যে নানা রঙের উন্মোচন হয় 
তার তুলনা ফোটোগ্রাফীতে কোথায় ! 

এক-এক সময়ে ভাব, ফোটোগ্রাফীতে মেতে নিতান্ত মামুল একটা খেলো নেশার 
দাসত্ব করাছ আম। বহু পারশ্রমে, দেশদেশান্তর ঘুরে, যে রাশ রাশি নেগোঁটভ সংগ্রহ 
করে আন, তাদের মল্য কতটুকু ! অনেক আঁকণ্টিংকর ঘটনা, অনেক আত সাধারণ বস্তুর 
তারা জড় প্রাতকাতি মান্ত। সৃজনশশলতার দ্যোতনায়, কম্পনার প্রল্পে, নিষ্প্রাণ আস্তত্ব 
থেকে উদ্ধার করে তাদের বর্ণসুষমাময় আলেখ্যে পাঁরণত করবার ক্ষমতা ফোটোগ্রাফীর 
নেই। আমার সযত্ররাক্ষিত “নেগোটভের বাক্সগ্রালতে হয়ত নানা রঙের কাঁহনীর বীজ 
বন্দ হয়ে কাঁদে । কিন্তু তাদের সাধ্য নেই পুষ্পিত তরুতে পাঁরণত হবার । মনের পরতে 
পরতে বহহাদন আগেকার ছায়া-ফেলা কোন ছাব, নানা রূপে-রসে-রঙে বিকশিত করতে 
পারে এমন কূশলতা আলোকাঁচন্রণাঁবদ্যায় কোথায়! কেননা, আম যে রঙের কথা বলছি 
সে তো আর বাজারে-কেনা কৌমকেল রং নয়! 

নিজের মন রাঁঙয়ে পাঠকের মনেও তা সণ্চারত করবার সাধনায়, কলমের দু'চারাট 
আঁচড়ে অপূর্ব এক-একটি দৃশ্যাচত্র ফোটাবার এই প্রয়াসে, গোটা একটা জীবন দেখতে 
দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দুরূহ সাধনা সন্দেহ নেই। বাংলাপাহত্য এখন এত অগ্রসর, 
পূর্বসাারদের-বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের-অজন্র দান এতই উচ্চ মার্গের, যে সে সাধনা 
আরও কঠিন বই সহজ হয়নি। তবু শান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্র এখানেই বিস্তৃত কেননা জঈবনে 
কঠিন জানিস মারেই সূন্দর। কিন্তু সে যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমার থেকে৷ 
বেশ আর কে জার্চম! সম্পূর্ণ বিপরশতধমর্ঁট জশীবকার জোয়াল কাঁধে নিয়ে লেখা, 
ফোটোগ্রাফশীর চর্চা আর অফুরন্ত গ্রাম-পাঁরক্রমার কাজ চলতেই থাকবে । আবার কখনও 
এ ধরনের পুস্তক রচনায় ফিরে আসব কনা জানি না। যাঁদ আসি, হয়ত আরও একট, 
বলসণয় করে ফিরব, আরও অনেক নতুন 'জানস নতুনভাবে পাঁরবেশন করবার ক্ষমতা 


শনয়ে। আজ-_- 
প্পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই, 
সবারে আম প্রণাম ক'রে যাই।” 
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উম।-মহেশ্বর / হর-পাবতঠ ১৬৯, ১৭৪, 
১৮১ 
'উলার মুস্তোফণ বংশ" পেস্তক) ১২৮ 


'উলুটি"র (্তেষুট'র, “পাটুটি'র, 'তুলহাট'ব) 


কাজ/অলংকরণ/সজ্জা ১২৯-১৩১ 

উৎসব-পার্ণ ৭৬, ৮১৯, ১০১, ১৩৭, ১৯৬ 
২১৭ 

'এনসাইক্লোপভিয়া রিটানকা* পোক্ত) 
২৩৭ 

“এমব্যাসী টু বেট" পেদস্তক) ৩৩ 


এমব্রয়ডার ১৮৯, ২০৬-২০৯ 

এীঁসযাটিক সোসাইটি ৪৬, ১৮০, ১৯১, 
২৫৩ 

'এসিযাঁটিক সে।সাইটি জর্নাল' (পান্রকা) 

'এাসয়াটক িসার্চেস” পৌন্রকা) ৩০ 


৩৭ 


ওলাইচন্ড৭/ওপাবাব ১৮, ১৯৭ 
ওযাবেন হেস্টিংস/হোদিতহা  ৩০-৩৪, ১৫১ 
ও1বষে'টাল 'রিপারটার, পিনকা) ৩৩ 


ককাইচণ্ডশী ১৮ 

কর্ণসবর্ণ ৯৭ 

কর্মকার, কামাব সম্প্রদায়/গোষ্ঠী/শিওপা 
১৪৪, ১৪৫, ২০১ 

কান্টপাথর/এ মার্তি/৩।কর্য ২২, ১৩০, 
১৬৯, ১৯৪, ১৯৭ 

কাঠখোদাই [ি1/1শজপন/কারিগর, কাচ্ঠ- 
শিজ্প/শিজপট, দাদ শিল্প/শিজ্পী, 
কাঠের কারুকার্য /মৃর্তি/দেবদেবীর 
মৃর্তি/বিগ্রহ/ভাস্কর্য ৮, ৯, ১৪, 
৬৬, ৭৪, ৮০, ৮২, ৮৫, ৮৯, 
১১৮-১২১, ১৩৯, ১৪৪, ৯৬৯, 


২৫৯১ 


বিষয় প্‌চ্চা 
১৭৪, ১৮৪-১৮৬, ১৯৪, ১৯০, 
২০০ 

কাঠের পুতুল ৭১, ৮১, ৮২ 


কালণ/কালীমার্ত ৪১, ৪৩, ৫১, ৬৬, 
৬৭, ৮৭-৮৯১, ১১৮, ১২০১ ১৩, 
১৯৪ 

কালণঘাটের পট/পটুয়া ৮, ১২-১৪, ৭৯ 

কাঁসা-পিতলল শিজ্প/শিল্পী/কেন্দ্র, কাঁসাঞী 
সম্প্রদায়/শিজ্পনী ৭৪, ১৪৪, ১০) 


১৮০, ১৮৯ 
[কিংবদন্তী /পুরাকাহনী ৭৬, ১৯৭, ২৪১, 
২৪১ 
কীর্তমখ ১৮, ১৬৯ 
কুটিরাশল্প/1শল্পশ, গ্হশিষ্প ১০, ৬৪, 


৬৮, ৬৯, ৭8, ৭৬, ৭৯, ৮১-৬৩, 
১১৩, ১৭২, ১৭৫, ১৮৬-১৮৯, 
১৯৫, ১৯৭-২০১, ২০৪, ২০৫, 
২০৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২২১ 


কুমারটমলি/কুমোরট্টাীল ১১৫, ২১৪ 
কুশ্ভকার/কুমোর, কুম্ভকারপললশ ৮১, ১১৩) 
১১৪, ১৯৩০ 


কুষান যূগ ১৬, ১৮৪ 

কৃ্$/বেনুকৃষ্। কৃফরাধকা ৫১, ৮২, ৮৯, 
৯৫, ১০৮, ১২6, ১২৫, ১৩১১) 
১৯৪-১৯৬, ২৪৮-২৫০ 

কৃষনগর/এ পুতুল ৬৯, ৭১, ৭২, ৭5, 
২১২, ২১৪, ২৪৬ 

কৃষ্জললা ১১, ১৩, ৩৮, ৭৭, ৮৬, ৮৭১ 
৯৩, ৯৬, ৯৮, ১০৫, ১১৫১ ১২৩, 
১২১) ১৩৯, ১৪০ 

কোচাবহার জেলা/রাজ্য ৩১, ৩২, ১৬৬, 
১৬৩, ১৬৫, ২৪৭ 

ক্ষীরুপাই ৯২-৯৫, ১০9৪, ২১৫, ২১৬ 

'খাঁড়পেতো, ১৪৫ 

খাবারের আমসত্, চন্দ্রপৃলি, সন্দেশের) ছাঁচ 
৮, ১৮০, ২১৭, ২১৬ 

খশঙ্টান ৫৪-৫৭ 

খানা জেলা) ১৯০, ১৮০ 


২৬০ 


বিষয় প্‌ন্তা 

খেলনা-পতুল/পূতুল ৮, ১৩, ৭০-৭২, ৮১, 
৯৭, ১০২, ১০৯, ১১০, ১১৯, 
১৭২, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫১ ১৮৭, 
১৮৮, ১৯৯, ২০০, ২০২ 

গণেশ ৬৬, ৮৯, ১২০ | 

গাঁদবেড়ো &৯, ৬১, ৬২ 

গায়না-বাঁড়/জালাপ-বাঁড়/নকাঁশি-বাঁড় ১১৩ 
২১৭-২২৯ 

'গলানো-মোম পদ্ধতি, ২০২ 

গাজন উৎসব/-সন্যযাসী ৪২, ৬৭, ১৬২, ১৬৬ 

গ্রামীণ শিল্প / শিল্প / শিল্পকলা ১২৩, 
১৩৩, ১৭৫ 

গুরসদয় দত্ত ৭-১০, ১৫, ৩৫-৩৭, ৩৯৯, 
১২৫, ১২৬ 

গুরুসদয় মিউজয়ম 
১২৬, ১৮৪ 

'গোজ্ডেন বুক অব টেগোর' পে্তক) 

গোসবা ২৪০-২৪৫ 


৭-১৩, ১৬, ৩৫১ ৩৭, 


২ 


ঘুঁটয়ার শরীফ ২৪-২৮ 
ঘার্ঁণ ৬৯, ৭২, ০৩৯৮ 
“ঘোড়ো' বাশ ৭৪, ৭৫ 


চণ্ডীপট/দুর্গপট ১৩, ৪৯ 

চণ্ডীমন্ডপ ৯, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯১ ১০১৯, 
১২৭, ১২৮ 

চন্দ্রকেতুগড় ১৬, ৯৭ 

চাত্বশ-পরগনা/২৪-পরগনা ১৩, ২৫, ৩৭, 
৪১, ৪৩, 8৪, ৭১, ৮০, ৮১, ৮৫, 
১০০, ১১৮, ১২১, ১৬৩, ১০, 
১৯০, ২৪২, ২৪৬, ২৪৭ 

চাঁড়দা ৬৪-৬৮ 

চক্ষুদান-পট ১৩, ১৪ 

চারচালা কুটির/মান্দির/শৈলণী 
২৪২ 

চালা-মান্দর/শৈল ৯৫, ১৬৩ 

চিকন শিল্প/চিকনের কাজ 
২১১৯ 


৯৫, ১২৭, 


২০৫, ২০৯- 


চন্কর ১৩, ৩৬, ৪৩, ১৮০ ঠাকুরপুকুর ৭, ৮, ১৬, ১২৫, ১৮৪ 
ছয়ান্তরে মন্বন্তর ১৫৬, ১৫৭ 
ছে নাচ ৬৫-৬৯ ডাকবাংলো ১৫৪, ১৫৫, ১৬৭-১৬৯, ২৩০- 


২৩৭ 


জগদ্ধানী/-পূজা ৭৭, ৮৮, ৮৯ [ড. এইচ. গন ৭০ 
জন চপ ৯৯ | ডেভিড জে. ম্যাককাচ্চন/ডেভিড ১১৭, ১৭২৯, 
জলপাইগদাঁড় জেলা) ৪, ১৫৩, ১৫৬, ২৬১-২৫৫ 


১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ২২৯, ২৪৭ 

জল্পেশবর কাহনী ও শ্রাশ্রীবাণেবর দেবের 
মহাত্্য কথা” পেস্তক) ১৬৪ 

জড়ানো-পট ৮, ১২, ১৩, ১৮৪, ১৮৫ 


ডোকরা, ডোকরা কর্মকার/কামার ১3৪, 
১৮৫১ ১৮৯, ১৯৮, ২০১৯-২০৪ 
২১৭ 

ডোকরা শিল্প ৮, ১৮০, ১৮৯, ২০২, ২০৩ 


জাদ্‌-পট ১৩ 

জ্যামীতক নকশা ৮৯, ৯৮, ১০২, ১২৮, তারকে*বর/'তারকেশ্বর 'শবতত্ত* পে্তক) 
১৩৪ ১৮, ১৬২, ১৬৫ 

জীবনানন্দ দশা ২, ২৫৭ তারাপদ সাঁতরা ১৪৩, ১৪৫, ১৭৯১ ১৮০ 

জৈনমার্ত ১৮০, ১৯১ ১৮২, ২২৪ 


জোড়বাংল। (তন্দব॥ ৬২ 
জোহান জোফানী ২৩৭, ২৩৮ 


তারামূর্ত ১৭, ৩৪ 
তাশ লামা ৩১-৩৩ 
ন্রিপুরসুল্দরী ১৬, ১৭, ১৯-২১ 
'্রইবৃস আ্যান্ড কাস্টস্‌ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, 
(পেখস্তক) ১০৩ 
এটেরাকোটা-গিল্ড্‌ত ৯৬ 
“টেরাকোটা' পোড়ামাটির) চেয়ার ১১৩-১১৫ 
“টেরাকোটা (পোড়ামাটির) অলংকরণ / টাল / ১৬৪, ১৭ 
প্যানেল / ফলক / ভাস্কর্য / মৃর্ত/ | দশঘরা ১০৭-১১১৯, ১৯১৮, ১৪৩, ২০৫ 


রা ১৫৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬ 
শলপ/শৈলী/সজ্জা ৫২, ৬২, ৭৭, দশনামী (শৈব) সল্যাসণ /সম্প্রদায় ২৯, ৩০, 


দশ অবতার/দশাবতার ৪৬, ৭৭, ৯৩, ৯৩৬, 
৯৮১ ১০৫, ১২০, ১৩৯, ১৪, 


৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৩৩, ৩৪ 
১০০, ১০২-১০৬, ১৯০৯-১১১, | দশাবতার তাস ৮, ৪৫-৪৮, ১৯১ 
১১৬, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৪- | দাঁইহাট ১৯১, ১৯১৩-১৯৫ 
১২৬, ১৩৯, ১৮৫, ২৪২ দার্জীলং জেলা) ১৫৬১, ১৫৩, ২৪৬ 
*টেরাকোটা" (পোড়ামাটির) কারগর/ভাস্কর/ | দালান-মান্দর ১৭, ২১, ৮৮, ১০১, ১০৮, 
শিপ ৯৪, ১০০, ১০১, ১০), ১৩৯, ১৯৭, ২৪৭ 
৯০৬, ১৯৬ দ্বারয়াপূর ২০১-২০১ 
“টেরাকোটা” (পোড়ামাটর) মান্দর/দেবগহ/ | দিনাজপুর জেলা) ১০৭, ১৫৩, ১৫৭, 
দেবায়তন/সৌধ ৫২, ৮৪-৮৯, ৯৩, ১৯২ 
৯৪, ৯৭-১০৬, ১০৯-১১১, ১১৭- | শদ হিসান্র অব কক্‌ ফাহাঁটং' পেস্তক) ২৩৭ 
১২১, ১২৩-১২৫১ ১৮০, ২৯৬, | দুগ' ' দশভুজা / দুর্গা-পট / দুর্গাপূজা / 
২৫৪ দুর্গোৎসব / দুর্গাপ্রীতমা / দুর্গা- 
ঠাকুরালান ৫০, ৮৮, ১৩৭, ১৪০ মৃর্ত / মাহষমার্দনী ৩৪, ৩৭, 


৬১ 


প্‌ন্ঠা 
৪০, ৪১, ৪৩, ৪৯-৫২, ৬৬, ৬৭, 
৭৭, ৮১, ৮৮, ৮৯, ১০৯, ১১০, 
১২৮, ১৩৭, ১৪০, ১৭৪, ১৮০, 
১৮৫, ২০২ 
দেউল/দেউল মন্দির/দেউলরীত &২, ৯১, 
১৪২ 
দেউলপুর ৭৪-৭৮, ১৮১, ১৯০ 
দেওয়াল-ভাস্কর্য ১২২, ১২৪, ১২৫ 
দেবমৃর্ত/দেবীমৃর্তি/দেবদেবী মার্ত ৮২১ 
১৭৪, ১৯১, ১৯২ 
দেবী চৌধুরান)? ১৫৬-১৬৮, ১৬০ 
দোচালা কুটির/মন্দিব/শৈল ৮৬, ৮৮, ৯২, 


৯৫, ১২৭ 
দোলমণ্ ৮৫, ৮৭, ১৩৬ 
ধর্মরাজ ৫২, ১২১ 
ধামতোড় ১০২, ১০৫, ১০৬, ১১১৯) ১৯২, 
১২৪ 
ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৭৮, ১৮২, ১৮৪ 


নকশী-কাঁথা ৮-১১১, ১৪, ৭৪, ১৩০, ১৭২, 
১৯৮০, ১৮৪, ১৮৯, ২১৭, ২১৯৯, 
২২০ 

নদীয়া জেলা) ১২, ২৫, ৬৯, ১০০, ১০১, 
১১৮, ১২১, ১২৮, ৯৬২, ১৯৬৩, 
১৮৮, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৭ 


নন্দলাল বস ১২৩, ১৯২৪, ১২৬, ১২৭, 


১৪৩, ২২১ 
নবগ্রহ শিলা ১৮৫ 
নবরত্র মন্দির ৫২, ১২১ 
নারায়ণ/-মূর্ত ৮৯, ১৬৯, ১৯৭ 
ন্যারেটভ্স অব বোগলে' পেস্তক) 
শনবারণচন্দ্র ঘোষ ১৪ 
ীনর্মলকুমার বস ১৭৫, ১৭৯ 
নীলমাঁণ দাস ১৪ 


৩৭ 


পণ্ক/এঁ অলংকরণ/কারংকার্য/পলস্তারা/সঙ্জা 


৯৬, ১০৫, ১৩০, ১৩৭ 


পণ্ঠরত্স মন্দির/দেবালয়/দেবগৃহ/শৈলশ ৯, 


৬৭ 


বিষয় 


প্‌ন্ঠা 
১০৫, ১৪৫ 
পণ্টানন/পঞ্জানন্দ ২১৯, ২২, ৩৭, ৪৩, ১১১, 
১২০ 
পট/ পটচিন্/ জড়ানো-পট/দঈঘল-পট/-শল্প 
/পিট-সংগ্রহ ১২-১৫, ৩৫-৩৮, ৪৮ 
৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৭৪, ৮১, 
১১৯, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৩, 
১৮০, ১৮৯ 
পটগনীতি/পটুয়া সংগীত ৩৮, ৩৯ 
পটিদার/পটুয়া ১২-৯৪, ৩৫-৩৮, ৪১-৪, 
৪৮-৫১, ৮১, ৮২, ১৪৫, ১৭২, 
১৭৫, ১৮০ 


“পটনয়া সঙ্গীত পে্তিক) ৩৫-৩৭, ৩৯ 


পতুগীীজ/পতু্গনজ জলদস্য ১৯, ৫৪-৮৬, 
৯১৮ 
পশ্চিম 'দনাজপুব জেলা) ২৫, ১৩০, 


১৫১, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৭০, 
১৭১, ১৮৪, ২৪৭ 

“পাঁশ্চমবঙ্গের পূজা-পারব্ণ ও মেলা" পেত) 
১৬৫, ১৬৬ 

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” পেস্তক) ৯৪, ৯৫, 
১০৩, ১০9৪, ১৩৮, ১৮৩, ১৯৪ 

প্রাতমা/শল্প/নর্মাণ+টততোর 98, ৮১, 
১০৯, ১১০, ১১৯ 

প্রাতিষ্ঠালাপ / ফলক, মন্দিরালিপি / ফল, 
উৎসর্গালপি, লাপফলক ১৯, ২৯, 
৫২, ৬২, ৭৭, ৮০, ৮৫-৮৭১ ১৪- 
৯৬, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১১০, 
১৩৬, ১৩৯, ১৪৩-১৪৫৬১, ১৪৭, 
১৭০ 

পাকুড়হসি ১৩, ৩৫-৩৮ 

পাথরেব প্রেস্তব) স্থাপত্য /ভাস্কর্য/মৃর্ত / 
খোদাই-কাজ ৮, ১১৯, ১৩০, 
১৪৪, ১৫১, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৭, 
১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯৩-১৯৫, 
৩৭ 

পাল-পার্বণ/পার্বণ/পূজা-পার্ণ ৭৪, ১৩৭, 
১৭২, ১৮১, ১৯৩, ২৩৭, ২৪৮ 

পাল-ভাস্কর্য/শৈলশ ১৭, ১৭০ 


বিষয় গন্লা 
পাল-যুগ/রাজত্ব ১২, ১৬, ১৭, ৪৭, ৯৭, 


১৭৪ 

পাল-সেন যগ/আমল ৮, ১৮, ১০২, ১৮১, 
১৬৮-১৭০, ১৮০, ১৯১, ১৯২, 
১৯৪ 

পাহাড়পদর ৯৭, ১০২ 

'পুণ্যতীর্থ আঁটপুব" পেনস্তিকা) 

পূতুলনাচ/নাচিয়ে ৭৪, ৮০-৮৩ 

পাথ/পন্বাথ-সংগ্রহা ১৭৩, ১৭৫, ১৮৩, 
১৮১, ১৮৪, ১৮৫ 

পাথর পাটা/পাটা-চিন্ত ৮, 
১৮০ 

পদবাকণীর্ত / পুরাবস্তু / পদ্বাতত্ব / প্রত 
বস্তু/প্রত্ব-ীনদর্শন ৮৫, ৮৭, ১১৩, 
১০০, ১১৩, ১৬৮, ১৭০, ১০৩, 
১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯১, 
২৩৭, 

প্বুলিয়া জেলা) ৪, ৫৯-৬১, ৬৫১ ১৪৩, 
১৬২, ১৮৯, ১৯১, ২২৯, ২৩৮, 
২৪৭ 

পূরণ গিব পেরীঁ) ২৯-৩৪ 

পোলো বল 9৭98, ৭৫১ ১৯০ 

পোড়ামাঁটর ঘোড়া ৭০, ৭১, ৭৪, ১৭৫ 

পোড়ামাঁটব নেকাশ) অলংকরণ/কাবকার্য / 
টালি / প্যানেল / ফলক/ভাস্কঘ / 
মৃর্তফলক/সজ্জা ৮, ৫২, 4১৯, 
৭৬, ৮৫-৮৭, ৯৩, ৯৪, ৯৬-৯০, 
১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৯- 
১১১, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২৭, 
১৪৪, ১৪৫, ১৭৪, ১৭৯, ১৮১, 
১৮৬ 

পৌবাণিক অলংকবণ/কাহিনী/উপাখ্যান/দেব- 
দেবী/নকশা/সজ্জা/চন্র/চাবন্ত ৬৭, 
9৭, ৮২, ৮৬, ৮৭১ ৯৩, ৯৬, ১০৫, 
১১৯-১২১, ১৩৯, ১৪৫, ২০১, 
২৪৯ 


৪১০ 


১৯২, ১৭৩৬, 


ফাবদপুর জেলা) ১০, ১১, ১২৫ 


ফারঙ্গী-চির/দৃশ্য/জীবনচিত্র ৮৭, ১২০, 


বিষয় পস্ঠা 
১৪ 

ক্লনর্ভাস পোন্ি ৭০ 

ফ্‌লকার/ফললতাপাতার নকশা/কাজ ৮৭, 
৮৯, ৯৩, ৯১৮, ১০২, ১১৯-১২১, 
১২৮, ১৩১, ১৪৫, ১৯১ 

ফ্রেসকে/সাঁওতাল'ী ফ্রেকসো/ফ্রেসকো অলং- 
কবণ / দেওয়াল-াচনতর ৮৭, ১৩০, 
১৩২-১৩৫, ১৩৮, ১৩৯ 


বংশহাবী ১৬৭-১৭০ 

বঙ্কিমচন্দ্র চেট্রোপাধ্যা) ৩, ৪০, ৪৬, ১৬$১- 
১৫৮, ১৮২, ১৯৬, ১৯৭, ২২৫ 

বঞ্গনষ সাহত্য পারষৎ/পাঁববদ ১৮৫, ১৮৬ 
১৯১ 

বঙ্গনষ সাহত্য পবিষৎ (োবষফুপুব) ৪৮, ৯৭২, 
১৭৩, ১৭৫, ১৮২, ১৮৪ 

বর্ধমান (জেলা) ৪, ১২, ২৫, ৩৭, ৪১, ৪৪, 
৬৭, ৭১, ৯৩, ১০০, ১০২, ১০3, 
১২৩, ১৩৩, ১৪১, ১৪৩, ৯৪২) 
১৬২, ১৯৬৩, ১৮০, ১৯২--১৪, 
২২৯, ২৪৭ 

বনকাটি ১২৩, ১৪১--১৪৫ 

বনাবাব/বাঁব মা ১৯৭ 

বাঁবশাল জেলা) ১০, ১৬৯, ২৫৭ 

ববেন্দ্রভূুম/ভাম ১৫১, ১৫৭ 

বনে রিসার্চ সোপ ১৯৯ 

বহড়য ১৩৬--১৩৯ 

তকথ। ৭৪, ১৮১ 

'্রহ্মবৈবর্তপুবাণ' পেস্তক) ৩৬ 

বাঁকুড়া জেলা) ৪, ১২, ২৫, ৬১) ৭০, ৯৩, 
৯৯, ১০৪, ১১৮, ১২১, ১৩০, 
১৩৩, ১৩৪, ১৪৩--১৪৫, ১৬২, 
১৬৩, ১৭২--১৭৫১ ১৮২, ১৮৯, 
১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ২০১, ২৯৬, 
২২৯, ২৩০, ২৪৭, ২৫৫ 


'বাঁনড়া জেলাব পুরাকীর্তি পুস্তক) ১৭০, 
১৪৫ 

বাঁকুড়ার মন্দিব' (পুস্তক) ১৯৫, ১০৩, 
১১১ 


১৬৩ 


বিষয় প্‌স্ঠা 

বাংলাদেশের হীতহাস' পেস্তক) ৫৫, ৯৭, 
১৯৩ 

“বাংলা ভাষা বিষয়কপ্প্রস্তাব' পেস্তক) 

বাংলায় ভ্রমণ" পেস্তিক) ১৯, ২৬, ২৪৪ 

বাংলা-মন্দির ৮৭, ৮৮, ৯২, ১৯৭ 

বাগনান ১৭৬, ১৭৭, ১৮২, ১৮৪ 

বাজারবেড়িয়া ৭৯, ৮১, ৮৩ 

বাণগড় ৯৭ 

বাণেশবর ১৬২--১৬৬ 

বাবনান ২০৫--২১১ 

বাবর শা ২১২, ২১৫, ২১৬ 

বাবাঠাকুর ১৮ 

'ব।-রালিফ'/ণরালফ'/অর্ধচিন্র পদ্ধাতি/ 
ভাস্কর্য ১৭,১৮১, ৮৯, ১১৬, 
১১৮, ১১৯, ১২৯--১৩১, ১৪৫ 

বারইপুর ২৭, ৮৩, ১৮৮, ১৯৬--২০০ 

বারোচালা মান্দর ৭৬ 

বালুচর শাঁড় ৭5৪, ১৩০, ১৮০, ১৮৮, 
১৮৯ 

বশি-শিল্প ৭৪, ১৯৯ 

বাসন্তী ২৪০, ২৪২-_২৪৪ 

'বনয় ঘোষ ৯৪, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১৩৮, 
১৮৩, ১৯৪ 

“বাবিধ প্রবন্ধ” পোস্তিক) ২০ 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯, ২৫৭ 

বিরহা ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০ 

বিশ্বভারতী ৪৯, ১২২, ১২৬, ১৪৩, ১৪৬, 
১৮৫, ২২৬, ২৬১, ২৫২ 

শবফ/অনন্তাঁবষ/বাসদেব ১৭, ১৮, ১৬৯. 
১৭০, ১৭৪, ১৮০, ১৮১, ৯৮৫, 
২৪১ 

গিবফুপদ্র ১৬৩, ১৭৪, ১৮১ 

বিফুপুর ৪৫-_-৪৭, ১৭২, ১৭৪, ১৭, 
১০৮, ১৮২, ১৯৮৪, ১৮৯, ১৯০ 

বিষুপুরের সঙ্গত "্ঘরানা” ১৭৫ 

বারভূম জেলা) ৪, ৭, ১২, ১৩, ২৫১ ৩ ৪) 
৩৭, ৩৯, ৪১ ১98, ৫০, ৯৪, ৯৯, 
১৯১৮, ১২১, ১২৩, ৯২৫, ১২, 
১৩৩, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৬, ১৬২, 


০ 


২৬৪ 


1বষর প্হ্তো 
১৬৩, ১৮৮, ১৮৯) ১৯২, ২৯৩ 
২২৯, ২৩৮, ২৪৭, ২৫৫ 


“বীরভূম বিবরণ, পেস্তক) ৩৫ 


বৃষকাষ্ঠ ১১৮ 

বেত-শঙ্প ৭৪, ১৯৯ 

বৈকুণ্তপরের জঙ্গল ১৫৬; ১৫৭, ১৬০ 

বৈরহাটা ১৬৭, ১৭০ 

বৈফব কাব্য/পদাবল ১৭২, ১৭৩ 

বোড়াল ১৬-_-২৩ 

ব্রোঞ্জ /-মৃর্তি/-শিজ্পী/-মাতিশজ্পী ৮ 
২০৩ 

ভবানী পাঠক ১৫৬--১৫৮, ১৬০ 

'ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়” পেনদ্তক) 
২৯--৩০ 

ভাস্কর/ভাস্করগোষ্ঠ/ভাস্কর্য /ভাম্করযীশজ্প 
১৯৩--১৯৫ 

ভাস্কুর ১১২, ১১৪ 

ভুটান ৩২, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৫ 

ভোটবাগান ২৯-_-৩৪ 


মংপ ১৪৬--১৪৯, ২২৯, ২৩০ 
'মংপুতে রবান্দ্রনাথ গঁিতক) ১৪৭, ১৩৩ 
মঙ্গলকাব্য ১৭২, ১৭৩ 
মদনমল/মদনমল/মেদনমল্ল পরগনা 
১৯৬ 
মদন রায় ২৭, ১৯৬ 
মনসা ২২, ৩৭, ৪৩, ৬৭ 
'মনসামঞ্গল' পোস্ত) ১৬ 
মন্দির-অলংকরণ/“টেয়াকোটা'/শিল্প/শিজ্প+ / 
সজ্জা ৮৬, ৯৪, ৯৭১ ১০০, ১০৩ 
১১৫, ১১৭, ১২০, ১২২, ১২৪-- 
১২৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৪ 
মান্দরদ্বার/অলংকৃত দ্বার/নকাশি কপাট ৯ 
১১৭, ১১৮, ১২০, ১৯২১, ১৮৫ 
মান্দর নির্মাতা/ভাস্কর ৯৭, ৯৮ 
মন্দির-স্থাপত্য/স্থাপত্যরশীত/কলা/গঠন- 
পদ্ধাত/নর্মাণ-প্রকরণ/শৈল ৮৫, 
৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৫, ১০২, ১১১, 


| [নাক 


২৬১ ২৭ 


বিষয় 


প্‌ন্ঠা 
১১৭, ১১৮, ২৫২--২৫৫ 
ময়রা/মোদক সম্প্রদায় ২১৩--২১৬ 
মল্ল-রাজ/রাজা/রাজকুল/আমল ৪৫৬--৪৭, 
১৭২, ১৭৩ 
মসাঁজদ ৯৭, ১০২ 


মসালন ৭৪, ১৩০, ১৮৯ 

মহাকাল ১৮, ৩৪ 

মহাভারত/এঁ উপাখ্যান/কাহনী ৯, ১১, ৩৭, 
৬৬, ৬৭, ৭৭, ৮২, ৮৬, ৯৩, ৯৮, 
১২০, ১৪৫, ১৭৩ 

মহারাজ/মহা রাজা/ কৃষ্ণচন্দ্র (রায়) 
২১৪, ২৪৭, ২9৮ 

মহাস্থানগড় ১০২ 

মহেঞ্জোদরো ৬৯, ৭০, ১০২ 

মাকাল/মাখাল ঠাকুর ১৮ 

মাটির জ.ংক৯”/ তাস্কর্য/সঙজ্লা ১২৪, ১৩০, 


৭১১ ৭২২) 


"২০০ 

মাঁটর পুতুল ৮, ৬৯, ৭১, ২০০ 

মাটির ধাড়/কুটির ১২৭--৯৩০, ১০৩, 
২২৩ 

মানসং ১৫১, ১৫৩--১৫৫ 


মাঁনকলাল 1ীসংহ ১৭৩, ১৭৮১ ১৮২ 


মালদহ জেলা) ১০২, ১৬১, ১৬৫১ ১৮৮, 
১৯১, ২৪৭ 

মন্টালন/মিঠাই/জলখাবার শিপ ৭৪, ২১২-- 
২১৫ 

মীরপুর ৫৪, ৫৫ 

মুকুটমীণপুর ২২৯--২৩২, ২৩৪ 

মুখোশ/এ শিজ্প/ঁশলপী ৬৫৬৯, ১৮৮ 
১৮৯ 

মৃর্তি-ভাস্কর্ষ/-নির্মাণ/শজ্প/-সংগ্রহ 


১১৯, ১৬৯, ১৭০, ১৮০ ১৮৪, 
১৯১, ১৯২, ১৯১ 
মূদ্রা/মদ্রা-সংগ্রহা ১৭৪, ১০৩, ১৮৪ 


'মদ্রারাক্ষস” পেদস্তক) ৩৬, ৪২ 

মুরাঁগর/মোরগের লড়াই ২৩৪, ২৩৭-- 
২৩৯ 

মনর্শদাবাদ জেলা) ১২, ২৫, ৩৫--৩৭, 


8৪, ১০২, ১৪৩, ১৪৪, ১৬২, | 


বিষয় পজ্ডা 
১৬৩, ১৮০, ১৮৮ ১৮৯, ১৯৯২ 
২৪৭ - 

মৃংশিজ্প/শিল্পী ৬৬, ৬৭, ৬৯--৭২, ৮১৯, 


৯৭, ১০৯--১১১, ১৩০, ১৭৬, 
২১৪ 
মোঁদননপুর (জেলা) ৪, ১২, ১৩, ১৯, ২৫, 


৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪88, &৪, ০১, 
৯২_-৯৪, ৯৬, ১০৪--১০৬, ১৯৩, 
১১৪, ১১৮, ১২৯, ১২৪, ১৩৩, 
১৪৩, ১৪৪, ১৬২, ১৬৩, ১৮০, 
১৮৮, ২০১, ২১৫, ২১৬, ২১৯-_ 
২২১১ ২২৯, ২৩৮ ২৪৭ 


মৈল্রেয়ী দেবী ১৪৭--১৪৯ 

মৈমনাঁসংহ (জেলা) ১০, ১২ 

মোসলেম/মুসলমান/মঘল/নবাবী/সলতানী 
আমল/যুগ/শাসনকাল ৯৭, ৯1 


১০০, ১০২, ১৫১, ১৬৩, ১৭, 
১৮০, ১৯২, ১৯৪, ২১৫ 


যদুন'্থ সরকার ১৫৬ 

যমপ১ ১৩ 

'যশোহর-খুলনার হীতিহাস' পেস্তক) ২৭ 
যশোহর জেলা) ১০, ৯৮০ 

ঘাঁমনী রায় ৭১ 

যে"*শ্চন্দ্র/আচার্য "৭ -শচন্দ্রু পুরাকীতি ভবন 


১৭৩--১৭৫ 
যোগেশচন্দ্র রায় ১৭৩, ২২৫ 
রংপুর (জেলা )/-গেজেটিয়ার ১৫৩, ১৪৩, 
১৫৭, ১৯২ 
রত্ব-মান্দর/-শৈলশ ৮৬, ১২৭, ১৬৩ 


রথ (োঠের/পতলের)/রথযান্তরা ৯, ৮১, 
১০৭, ১০৮, ১৯৮9 ১৯১৯, ৯২৩ 
১৪৩--১৪৫১ ১৮৪, ১৯৮৫ 

রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫৫, ১৭, ১০০, ১৯২ 

'ব।প্্রজীবনী" পেদতক) ১২৩ 

রবান্দ্রনাথ/রবান্দ্রনাথ ঠাকুর/ রাবি ঠাকুর/কাঁবি- 
গুর্/গুরূদেব ১, ২, ৪০, 9৬, 
১২২--১২৪, ১২৭, ১৪৬--১৫০ 


৬৫ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


১৫৩, ১৭২, ১৭৭, ১৮১, ৯৮৩, 

২২০--২২২, ২২৬, ২২৯, ২৫১, 

২৫৬--২৫৮ 

রাজনারায়ণ বস ১৯, ২০ 

রাজবলহাট ১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫ 

রাজশাহশী জেলা) ১২, ১৯২ 

রাণণ রাসমণি ১০৩, ১০৪ 

রাধা/রাধকা/রাধাকৃকক ৫১, ৮২, ৮৯, ৯ 
১০৮, ১২৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, 
১৮৫, ১৯৫, ২২৫, ২৪৭--২৪+১ 

রামলনলা/রামলঈীলা-পট ১৩, ৩৮ 

রামায়ণ/এ উপাখ্যান/কাহিনী ৯, ১১, ৩৭, 
৬৬, ৬৭, ৭৭, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯০, 
৯৮, ১২০, ১২১, ১৪৫, ১৭৩ 

বাপুসে ওযা? ১৪৫ 

রাসমণ্ট ৮৫ 

রাঢ়/-অণুল/-বঙ্গ/-ভূখন্ড ১০৩, ১১৭, 
১২৭, ১৩৫, ১৫১, ১০৩, ১৭৪, 
১৮৩, ১৯২, ২৪২ 

“বপসী কাজ, ৮৯, ১২৮ 


/. 
£ঠ 


লক্ষব্রী/-প্রাতমা/-মার্ত ১৭, ৪৩, ৫৯, ১৬৩ 

লক্ষনীসবক ১৮৫, ১৮৯ * 

“লেট মিডিভ্যাল টেম্পল্স অব বেত্গল, 
(প্তক) ২৫৩ 

লোকগাথা ৭৪, ৭৬ 

লোকগীতি ৭৪, ৪৬ 

লোকশিজ্প/-শিজ্পী/লোকায়ত শিজ্প/-1শজ্পণ 
৭১৯, ৭২, ৯৭, ১৩০, ১৩৩--১৩৩৬, 
১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৫, ১%৩, 
১৮৯, ২০১, ২০২, ২১৭ 

লোকসংস্কীতি/পল্লীসংস্কাতি ১৭৫, 
১৮৪, ১৮৭, ১৯০ 

লৌকিক দেবতা/দেবদেবী/-কাবয ৬৭, ৭9, 
৭৬, ৭৯, ৯৮, ১১৩, ১২০, ১৭৩, 
১৯৭ 


১৭৮, 


শান্তপট ১৩ 
শঙ্খশিল্প/শাঁখের কাজ ৭৪, ১৭৪, ২১৪ 


৬৬ 


1বষয় পষ্ঠা 

শরংচন্দ্র/শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায় ২২২--২২৭ 
২২৯ 

'শরংচন্দ্রঃ সামতাবেড়ের জীবন ও স্াহতা' 
পেস্তক) ২২৪ 


শান্তদে ঘোষ ৪৯, ৫০, ৫২ 
শান্তানকেতন ৪৯, ১২২--১২৪, ১২৬, 
১২৭, ১৪৩, ১৪৬, ১৮৮, ২২০, 
২২১, ২৫১, ২৫২ 
শিকাব-দশ্য ৮৯, ৯৩, ১২০, ১৪ 
ীশকাবপুৰ ১৫৬, ১৬০ 
1শব/-ঠাকুব/-লঙগ্গ/-মৃর্তি/মহাদে ১৭, 
২১, ২২, ৩৪, ৩৭, &১, ৬৭, ৮৯, 
৯৫, ১২১, ১৬৩--১৬৫, ১১৩, 
২৪৮ 
শিবমান্দব ২২, ২৩, ৫২, ৭৬, ৮০, ৮৭, 
৯০, ২১৫, ৯৬, ১০৪, ১৩৬, ১১২ 
শিবেব গাজন/গাজন ৬৭, ১৬২ 
শিলাইদহ ২২৯, ২৩০ 
1শলালাপ/শিলালেখ ১৭৪, ১৯৩ 
শশজপশাস্ত' পোস্ত) ৯, ১৯৪, ১৯৫ 
শশিতলা ১৮, ৩৭, ৪৩ 
প্রীবামকৃ্ণ/-দেব/-পবমহক্ী ৮৫, ৮৯--৯৯ 
শোলাব কাজ /পৃতুল/শোলা-শিজ্প/-শিজ্প॥ 
৮, 58, ৮১, ১৯৯ 
শৈবধর্ম ২২ 
ষ্ঠী ১৮, ৪৩ 
বডভূজ গোৌবাঙ্গ ১৩৯ 
সংগ্রহশালা/গ্রামীণ সংগ্রহশালা/মিউজিযম/ 
গ্রামীণ মিউজিয়ম ১৯, ১২০, ১৪৬, 
১৭২, ১৭৮--১৮০, ১৮২--১৮, 
১৮৬--১৮৮, ১৯০, ১৯১৯১ ২০১ 
₹স্কীতির সংকট গ্রাম-বাংলায়) ৩ 
সমাজ চিন্র/-আলেখ্য/-'মোটিফ"/সামাজিক ত্র 
/-চার্র/-দৃশ্য ৮৭, ৯৩, ৯৬, 
১০৫, ১২০, ১২১, ১৪৫ 
সরস্বতী/& মূর্ত ১৮, ৪১, ৪৩, ৫১, 
১৬৩ 


বিষয় পন্তা 

সামতাবেড় ২২২, ২২৩, ২২৫১ ৯২৭-- 
২৩০ 

সাহেব-ভাম্কর্য ৯৯--১০১ 

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলউন/হ্যাঁমিলটন সাহেব/ 
হ্যামলটন ২৪৪ 

স্বামী 'ববেকানন্দ/নরেন্দ্রনাথ ৮৫১ ৯০, ৯১, 
১৭৭ 

শীসংহল ২৫, ৩১, ১৫৩ 

শসন্ধ্বধ-পালা। ৩৮--৩৯ 

শসরে পারদ পদ্ধাত ২০২, ২০৩ 

সঙ্গ-যর্গ ১৬ 

সুধাংশুকুমার রায় ১৫, ১০৩ 

সনশাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৫, ১০৮ 

সল্দরবন ৮০ 

সরেন্দ্রনাথ কর ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭ 

স.চীশ৮৮/ '"শ্পেি/সূচীকর্ম ২০৬, ২০৮, 
২০৯, ২১৭৫ 

সভ্রধর/-শিজ্পী ৯, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৬৬, 
৮৯, ১১৮, ১১৯ ১৩৯, ১৪3, 

১৭২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৩ 

সূর্যমৃর্ত ১৭০, ১৭৪ 

'সেকাল আর একাল' পেস্তক) ২০ 

সেন-যুগ ১৯৭, ১৯ 

স্টেলা ক্র্যামারশ ১১ 


বিষয় প্স্ঠা 
হরপ্পা ৬৯, ৭০, ১০২ 
হরপ্রসাদ শাম্ধী ৪৬, ৪৭, ১৯১৯ 


হরিনারায়ণপূর ১৬ 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ৩৫ 


'হর্ষ-চারত' পুস্তক) ৩৬, ৪২ 
হস্তশিজ্প/-শিজ্পশ/কারকর্ম/-শিল্প/ 


চারুশিজ্প/সুকুমার শিল্প ৬৪, ৮৯, 
৮৩, ৮৯, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৫, ১৯৯, 
২১১, ২১২, ২১৯, ২২০ 


হস্তশিজ্প-কেন্দ্রঃ বারুইপতর ১৮৮, ১৯৬-- 
১৯৮১ ২০০ 
হাওড়া (জেলা) ১৩, ৩৭, ৪১৯, 9৪, ৭), 


৮৪, ৯৩, ১০০, ১০৪, ১১৮, ১৯১, 
১২৮--১৩১, ১৬১, ১৬৩, ৯৭০, 
১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৯০, ২৪৭ 

হাট সেরান্দি ৪৯, &১, ৫২ 

হন্দ-মেলা ১৯ 

হবন্ময়ী দেবী ২২৩, ২২৪, ২২৬ 

হুগলী (জেলা) ১২, ১৫, ৪১৯১ 88১ 89, 
৮৫১ ৯৩, ১০০, ১০১, ১০৪, ১৯০৭, 
১০৮, ১১৪১ ১১৮, ১২০, ১২৯, 
১২৫, ১৪৩, ১৬১, ১৮২, ১৮৫, 
১৮৮, ১৯৩, ২০৫, ২১১, ২১৬) 
২৪৭ 


